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নিবেদন 


মাহুষের চিস্তাতাবনার ইতিহাসই মাঁচষের সত্যিকার ইতিহাম। যেদিন মাহৰ 
ভাবতে সুরু করল, মেদিন থেকেই জীবজগতে তার বিশিষ্ট স্থান। প্রাণী হিসাবে 
মানষের অনেক দূর্বলতা,_-তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, গতিশক্তি অন্তান্ত জন্তর 
তুলনায় ক্ষীণ, শারীরিক শক্তি-সামর্ঘযেও তার স্থান উচ্চে নয়, কিন্তু এত ছূর্বলতা 
সত্বেও বুদ্ধির উৎকর্ষে এবং পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে মান্য সমস্ত প্রাণী- 
জগতকে নিজের আয়ত্তে এনেছে। মানুষ যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে, গ্রাণীরাজ্যের অন্ত কোন স্তরে তার তুলন| মেলে না। ভাষার মাধ্যমে 
মে সহযোগিতা ভিন্ন মানুষ বাঁচতেই পারত না, কিন্তু সে সহযোগিতার মূলেও 
মান্থষের বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি কার্ধকরী। বুদ্ধিশক্তির দ্বারা কেবল প্রাণী- 
জগতকে নয়, প্রকৃতির শক্তিকেও মান্য নিয়ন্ত্রণ করে নিজের কাজে লাগাতে 
চায়, এবং তাঁর সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছে। 

মানুষ হিসাবে আবির্ভাবের সঙ্গেই তাই মামুযের চিন্তার স্থুরু। জীবনের 
নিত্যনৈমিত্তিক ও প্রত্যক্ষ প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্তই হয়তো মাহষ প্রথম 
ভাবতে সুরু করেছিল, কিন্তু সে ভাবনা বর্তমান ও সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে 
আবদ্ধ থাকেনি। প্রথম থেকেই মানুষ অগ্রপশ্চাৎৎ বিবেচনা! করতে স্থরু 
করেছে, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনাকে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
সংযোগ করে জ্ঞানের সাধারণ স্ুত্রের সন্ধান করেছে। অসংখ্য ঘটনার অনন্ত 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যস্থাপনের জন্যই হয়তে| ধারণার উদ্ভব, কিন্তু উদ্ভূত হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই ধারণা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সত্যের সন্ধান দিতে’স্থর করেছে। শুধু 
তাই নয়, জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবায় সঙ্গে সঙ্গেই মামুয়ের মনে 
নিজের জন, মৃত্যু, অদৃষ্টের বিচিত্র বিলাস ও বিশ্বজগতের সত! ও সত্য নিয়ে প্রশ্ন 
জেগেছে। গে সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারা সুসংবদ্ধ হতে হয়তে। হাজার হাজার 
বছর লেগেছে, কিন্তু বিস্ময় ও জিজ্ঞাসায় মানবজীবনের উদ্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এ 
সমস্ত প্রশ্নের উদয়ে দর্শনের জন্ম। 

মাযষের অভিজ্ঞতার কেন্ত্রস্থলে তাই দর্শনের অভিব্যক্তি। সজ্ঞানে হোক, 
অজ্ঞানে হোক, মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি বোধশক্তিমান ব্যক্তিই তাই দার্শনিক । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

কেন জন্ম হ’ল, জীবনের উদ্দেশ্য কি, ঘটনাপ্রবাহের তাৎপর্য কি--এ সমস্ত প্রশ্ন 
মাছষ কোনদিনই এড়াতে পারেন! ৷ শুধু তাই নয়, দৃশ্যমান ম্পর্শযান জগতের যে 
বিচিত্র প্রকাশ, তার মধ্যে অগণিত সঙ্গতি অসঙ্গতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। সে সম্বন্ধে যেদিন মান্য ভাবতে স্থরু করল, সেদিনই দর্শনের গোড়াপত্তন । 
সে চিন্তাধারাকে যদি সংহত ও স্নসংবদ্ধ না করি, তবে আমাদের চিন্তায় বারে 
বারে ভুল হবে। সংহত ও স্বসংবদ্ধ করবার চেষ্টা করলেও বহক্ষেত্রে তবু ভুল 
হবে, কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা না করে থাকাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। 
স্থির প্রথম দিন থেকেই মান্য এসব বিষয়ে চিন্তা করেছে এবং ভাই মাছষের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শনেরও আবির্ভাব । 

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক যুগেই মান্ষ দর্শনের সমস্য! নিয়ে বিচার 
করেছে। ব্যক্তি এবং জাতির বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতার বৈচিত্র সে চিস্তাধারায়ও 
প্রচুর বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে । অতীতে অনেক সময়ই এক দেশের দর্শন চিন্তার 
সঙ্গে অন্য দেশের দার্শনিকদের পরিচয় ছিল না। তাই বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন দ্ার্শনিকের একই ধরণের সিদ্ধান্ত, একই ধরণের ভাবনা এবং একই 
ধরণের ভুলের পরিচয় মেলে। যদি পৃথিবীর দর্শন-চিস্তার সমগ্ররূপ সকলের 
সম্মুখে উপস্থিত কর! যায়, তবে তাতে প্রত্যেকেরই লাভ, এবং প্রত্যেকের 
দর্শন-চিস্তায়ই তাতে নতুন গভীরতা, নতুন শক্তি ও বেগ আসবে । 

বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের একটি বড় পার্থক্য এই যে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে 
ধরণের প্রগতির পরিচয় মেলে, দর্শনে তা মেলে ন৷ অতীতের বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই 
আজকার বিজ্ঞানের বিকাশ, কিন্তু বিজ্ঞানের আধুনিক সিদ্ধান্ত বক্ষেত্রেই অতীতের 
সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, অতীতের যে সমস্ত সিদ্ধান্ত আজ 
ভ্রান্ত বলে গণিত, আধুনিককালে বিজ্ঞানের ছাত্র তাকে অনেকখানি উপেক্ষাও 
করতে পারে। দর্শনের ক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব নয়। আজ যে সব সিদ্ধান্তকে 
আমর! ভূল, মনে করি. তাকেও পুরোপুরিভাবে দর্শন অগ্ৰাহ করতে পারে না। 
তাদের অস্বীকার করলে বর্তমানকে বোঝাঁও কঠিন হয়ে দীড়ায়। তা ছাড়। কাল 
ষা ঠিক মনে হয়েছিল, আজ হয়তে। তাকে ভুল ভাবছি, কিন্ত আগামীকাল আবার 
নেই বিগতকালের স্ত্রকেই নতুন করে মানার পালা আমবে। দর্শনে এরকম পরিণতি 
বার বার দেখা গেছে । অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানের বিচার এবং বর্তমানের 
পরিপ্রেক্ষিতে অতীতের বিচার করাই দর্শনের সাধন! | হেগেল দর্শনের ইতিহাসকেই 
দর্শন বলেছিলেন। সে কথা সম্পূর্ণ না মানলেও একথা কিন্তু মানতেই হবে যে, 
দর্শনের ইতিহাসকে বাদ দিয়ে দর্শন অধ্যয়ন সম্ভব নয়। 
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নিব্দেন রর 

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই মামুষের ভাবনা মানুষের ক্ৰিয়া-কাধকে প্রভাবিত করে। 
দর্শন-চিস্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ বা অবহিত না হলেও দেশকালের চিন্তাধারার 
প্রভাব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এড়াতে পারে না, তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে 
মাছযের ইতিহাসে দর্শনের প্রভাব স্থগভীর। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে যে 
বিভিন্ন জীবন-দর্শনের বিকাশ, বর্তমান যুগে মানুষের পক্ষে তাঁর পরিচয় আরে! 
প্রয়োজনীয় | বিজ্ঞান ও টেকনিকের অগ্রগতিতে পৃথিবী আজ একস্থত্রে বাধা, তাই 
যে কোন দেশে যা ঘটে, মানুষ যা ভাবে, সমস্ত দেশেই তার প্রভাব পড়ে । 
পৃথিবীর দর্শন-চিস্তার সঙ্গে পরিচয় তাই আজ প্রত্যেক শিক্ষিত মানবের কর্তব্য। 
সমগ্র পৃথিবীর একের কথা মাহুষের দর্শন-চিস্তায় বহুদিন হ’ল ধর! দিয়েছে, 
কিন্তু তা সত্বেও সমগ্র পৃথিবীর দর্শন-চিস্তার ইতিহাস রচনার কাজ আজও 
বেশীদূর এগোয় নি। ইউরোপে যে সমস্ত দর্শনের ইতিহাস প্রচলিত, ইউরোপ 
ভূখণ্ডের চিন্তার পরিচয় দিয়েই তাঁরা তৃপ্ত। প্রথম যুগের গ্রীক দার্শনিকদের 
চিন্তার উপর প্রাচ্য চিন্তাধারার প্রভাব রয়েছে, একথা স্বীকার করেও 
ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস ভারতীয়, মিসরী বা চীন দর্শনের কোন বিবরণ 
দেয় নি। ব্বতন্ত্রভাবে ভারতবর্ষের দর্শনের ইতিহাসও অনেক রচিত হয়েছে, 
কিন্তু সে ইতিহাসে পাশ্চাতাদর্শন, চীনদর্শন বা আরবদর্শনের কোন বিবরণ নাই। 
স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন দেশের দর্শনের ইতিহাস হয়তো অনেক মিলবে--তাঁদের 
মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ মনীধীর রচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকও রয়েছে-_কিন্তু বিশ্ব-দর্শনের ইতিহাস 
রচনার চেষ্টা বড় একট! হয়নি । 

১৯৪৮ সালে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তৃতায় মওলানা আবুল 
কালাম আজাদ প্রস্তাব করেন যে, ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বদেশ ও 
সর্বকালের দর্শন-চিস্তার ইতিহাস রচিত হোক । বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন 
দেশে এ ধরণের প্রস্তাব সরকারের তরফ থেকে আসত ন|। এ কথাও বোধ হয় 
ঠিক যে মওলানা! আজাদের মতন দর্শনবিজ্ঞান অনুরাগী ও স্থপণ্ডিত মন্ত্রীর পক্ষেই 
এরকম প্রস্তাব কর! সম্ভব হয়েছিল। তিনি মনে-প্রাে বিশ্বাস করতেন যে 
বিভিন্ন চিন্তাধারা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমবায়ে ভারতবর্ষে যে বিচিত্ৰ মানবসমাজ 
গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বিশ্ব-সমাজের পূর্বাভাস মেলে। 
ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ এসে মিলেছে । বহু জাতি, 
বহু ধর্ম, বহু ভাষার পারস্পরিক সহযোগিতায় এখানে বিবিধের মধ্যে মহান্‌ 
মিলন রচিত হয়েছে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ঠিকভাবে বুঝাতে হলে 
পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শনের 

ই | 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

বৈচিত্ৰ্য ৪ বহুমুখিনতার মধ্যে পৃথিবীর মানুষের চিন্তাধারার এশ্চর্য ও প্রাচূর্যের 
পরিচয় মিলবে, এ বিষয়ে মওলানা আজাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। 

মওলানা আজাদের অনুপ্রেরণায় পূর্ব ও পাশ্চাত্য দর্শনের এ ইতিহাস বচন৷ 
সুরু হয়। অধ্যাপক সর্বেপল্লী রাধাক্ষ্ণন্‌, অধ্যাপক আরদেশির ওয়াদিয়া, অধ্যাপক 
ধীরেজ্রমোহন দত্ত ও বর্তমান লেখককে নিয়ে যে সম্পাদকমগ্ডলী গঠিত হয়, প্রায় 
যাঁটজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের সহায়তায় সেই মণ্ডলী সমস্ত পৃথিবীর দর্শনের এই 
ইতিহাস সংকলিত করেন। বিভিন্ন দেশ ও যুগের দর্শনের এরকম সমাবেশ 
পূর্বে বোধ হয় কোনদিন হয়নি--সেদিক থেকে এ গ্রন্থখাঁনি বিশ্ব-দর্শনের প্রথম 
ইতিহাস বলে দাবী করতে পারে। সম্পাদকমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, মানবাত্মার 
অস্তণিহিত এক্য এ গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বহিঃপৃথিবীর স্বরূপ নিয়ে 
আলোচন! হয়তে। পাশ্চাত্য দর্শনে খানিকট। বেশী, হয়তো ভারতীয় দর্শনে মনস্তত্ব 
ও পরাবিগ্ভার প্রতি অনুরাগ প্রবলতর, চীনদেশের চিস্তাঁধারায় হয়তে| সামাজিক 
সমস্যার প্রশ্ন নিয়েই বেশী আলোচনা, বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দেশের দর্শনে এ 
ধরণের বিভিন্ন সমস্তার প্রতি মনোনিবেশে তঙ্কাৎ হতে পারে, কিন্তু মানবচিত্তের - 
মূল সমস্তাগুলির পরিচয় দর্শনের এ সমস্ত ক্ষেত্রেই মিলবে। বর্তমানে পাশ্চাত্য 
দেশে এবং খানিকট! পরিমাণে ভারতবর্ষেও ভাষাগত, বিশ্লেষণ বা ন্যায় শাস্ত্রের প্ৰশ্ন 
নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি । সম্পাদকমণ্ডলীর বিশ্বাস যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন 
সভ্যতাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বর্তমান যুগের এ সংকীৰ্ণতাও হয়তে। 
খানিকট! কাটবে, এবং দর্শনের মহত্বর সমস্ত! নিয়ে নতুন করে আলোচন! শুরু হবে। 

ইংরেজীতে গ্রন্থখানি ১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়। এক অর্থে পৃথিবীর 
দর্শন-সাহিত্যে গ্রস্থখানিকে স্বাধীন ভারতের প্রথম অবদান বলা চলে এবং প্রথম 
থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থধীবৃন্দ বইখানির সাদর অভ্যর্থন। করেন। বিভিন্ন 
দেশ ও জাতির পরস্পরের পরিচয়ের জন্য রচিত এ গ্রন্থ ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চল ও বিভিন্ন ভাষাভাষীর পারস্পরিক পরিচয়েও সাহায্য করবে, এ আশা 
প্রথম থেকেই আমাদের ছিল। প্রথম থেকেই তাই উদ্দেশ্য ছিল যে বিভিন্ন 
ভারতীয় ভাষায় গ্রস্থখানির অনুবাদ হোক, এবং সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী আজ 
বাঙলাভাষায় এ অনুবাদ প্রকাশিত হোল । 

যাদের সাহায্য ভিন্ন এ অনুবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হ’ত না, তাদের সকলকেই 
আমার আস্তরিক অভিনন্দন জানাই ৷ বাঙল। গ্রস্থখানির জন্য যে সম্পাদক- 
মণ্ডলী গঠিত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সকলেই এবং বিশেষ করে জ্ৰীঅমিয়কুমার 
মজুমদার, শ্রীচন্দ্রোদ্য় ভট্টাচার্য এবং শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত গ্রস্থথানির প্রকাশের 
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নিবেদন 

ব্যাপারে যে ভাবে খেটেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয় । গ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ও গ্রন্থথানির 
অন্থবাদ ও প্রকাশের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। প্রকাশক এম, সি, সরকার 
এণ্ড সন্দ-এর শ্রীহ্ধীরচন্ত্র সরকার মহাশয় এগিয়ে না আসলে বইখানি প্রকাশ 
এত সহজে হোত ন|। ভারত সরকার কেবলমাত্র মূল গ্রন্থ মংকলনে নয়, বাঙল! 
অন্গবাদের জন্যও নানা ভাবে সাহায্য করেছেম। ভারত সরকার এবং বাঙল! 
সরকারের আধিক সহায়তার ফলে গ্রন্থথানির দাম কমানে| সম্ভব হয়েছে। আশ! 
করি যে, ভার ফলে স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ছাড়াও দর্শন-অহুরাগী পাঠক বইখানি 
ব্যবহার করতে পারবেন। 

পূৰ্বেই বলেছি যে ইংরেজী বা অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষাঁয়ও বিশ্ব-দর্শনের 
এ ধরণের ইতিহাস পূর্বে রচিত হয়নি। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় আজকাল দর্শন 
আলোচনা বা দর্শন রচনার পরিচয় আৱরে| কম মেলে। সেদিক থেকেও 
ভারতীয় ভাষায় এ ধরণের বইয়ের অনুবাদ যে কত দরকার, সে সম্বন্ধে আলোচনা 
নিশ্রয়োজন। স্বাধীন ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ বরণ করে নিয়েছে। শিক্ষিত 
এবং চিন্তাশীল জনসাধারণের লহযোগিত| ভিন্ন গণতন্ত্র কি করে সার্থক হবে? 
নিজের মাতৃভাষার মাধ্যম ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে দেশের জনসাধারণ পৃথিবীর 
জ্ঞানতাণ্ডার থেকে মনের খোরাক সংগ্রহ করতে পারে না। তাই প্রত্যেক 
ভারতীয় ভাষায়ই সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানভাগার প্রকাশিত ন| করতে পারলে 
ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হবে। নান! ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভারতীয় 
ভাষায় আজও সমৃদ্ধ সাহিত্যের অভাব । আমার বিশ্বাস যে প্রত্যেক ইংরেজী- 
শিক্ষিত ভারতবাসী যদি নিজের মাতৃভাষায় বিদেশী ভাষালন্ধ জ্ঞানের পরিচয় 
দিতে চেষ্ট। করেন, তবে পাঁচ-ছয় বংসরের মধ্যেই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষ| বর্তমান 
যুগোপযোগী সাহিত্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বর্তমান গ্রন্থখানি যদি বিশ্বের দর্শন- 
চিন্তার বিপুল এশর্ধ সম্বন্ধে বাঙালী পাঠককে সচেতন করে তুলতে পারে, সেই 
একরের প্রতি বাঙালী পাঠকের মনে কৌতুহল ও আগ্রহ জাগায়, তবেই আমাদের 
সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে করব। 


হুমায়ূন কবির 
২২ আগষ্ট, ১৯৫৯ 


ভূমিকা 
(মূল ইংরেজী সংস্করণের ) 


ভারত সরকারের আমুকৃল্যে একখানি দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার প্রস্তাব 
সর্বপ্রথম ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মওলানা! আবুল কালাম আজাদ উথাঁপন 
করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যত| ও সংস্কৃতির মধ্যে মামুযের চিন্তাধারার বিকাশ 
কি ভাবে ঘটিয়াছে তাহার যথাযথ চিত্র এই দর্শনের ইতিহাসে প্রতিফলিত হইবে, 
ইহাই ছিল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অভিপ্রায়। ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত 
শিক্ষ-সম্মেলমের উদ্বোধন প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইউরোপে “সাধারণ 
দর্শনের ইতিহাস ও গ্রীক দর্শন হইতে স্বরু করিয়া আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনে শেষ 
হয়; ভারত ও চীনদেশের চিস্তাধারাকে এই ইতিহাস কোন মতে স্পর্শ করে মাত্র। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিভ্ালয়গুলিতে এই জাতীয় দর্শনের ইতিহাসেরই এতকাল 
পঠন-পাঠন হইতেছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা অবশ্ঠই স্বীকার করিবেন 
যে, এই জাতীয় দর্শনের ইতিহাসে পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তাধারার বিকাশ সম্যক্‌ 
প্রতিফলিত হয় নাই। তত্ববিদ্া ও দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষীদের প্রকট 
অবদানের কথা আজ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। একথা অবশ্য সত্য 
যে, সম্প্রতি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় দর্শন পাঠ্য-বিষয়ের অস্ভূক্তি 
হইয়াছে, কিন্তু তবুও একথ| স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে 
ভারতীয় দর্শন তাহার যোগ্য স্থান পায় নাই।” 

মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ১৯৪৮-9৯ সালের বাজেট-বিতর্ককালে তাহার এই ধারণা 
আরও বিশদভাবে প্রকাশ করিয়| বলিয়াছিলেন__ 

"মাননীয় সদস্তেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে, ভারতীয় দর্শন মানবসভ্যতার 
অস্ভতম গর্বের সম্পদ । আমাদের কলেজ-পাঠ্য দর্শনের ইতিহাসে ভারতীয় দর্শন অবস্থা 
এক অখ্যাত কোণে স্থান পাইয়াছে। দর্শনশাস্ত্রকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বুঝিতে হইলে 
প্রাচীন গ্ৰীন ও বর্তমান ইউরোপে দার্শনিক চিন্তার যে বিকাশ ঘটিয়াছে তাহা 
এবং সেই সঙ্গে দার্শনিক চিন্তায় ভারতের দান সম্বন্ধে প্রত্যেক ছাত্রের সম্যক জান 
লাভ করিতে হইবে। ডক্টর রাধাক্ষ্ণন্‌কে সভাপতি করিয়। প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের একটি 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
পরিষদ গঠন করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি । এই পরিষদের কাজ হইবে 
এমন একখানি দর্শনের ইতিহাস বচন! করা, যাহাতে পূর্ববণিত বিষয়গুলির উপর 
যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হইবে ।” 

উদ্ধৃত,বিবৃতি অনুসরণে সভাপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণনৃ এবং অধ্যাপক এ. আর. 
ওয়াদিয়, ভি. এম্‌. দত্ত ও হুমায়ুন কবিরকে লইয়| একটি পরিষদ গঠন করা হয়। 
এই পরিষদ পূর্বোক্ত পরিকল্পনা]! অনুসারে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
সম্পাদকমগুলী হিসাবে কাজ করে। পৃথিবীর সকল দেশের দার্শনিক চিন্তার 
বিকাশ, বিশেষ করিয়া ভারতে দর্শনের বিকাশকে অবলম্বন করিয়| এই গ্ৰন্থ রচনা! 
করিতে হইবে ইহাই ছিল সম্পাদকমণ্ডলীর উদ্দেশ্য। 

মৌভাগ্যবশতঃ আমরা ষাট জন পণ্ডিতের সাগ্রহ এবং অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভ 
করিয়াছি, যাহার! তীাহাদের বিশেষভাবে অধীত বিষয় অবলম্বন করিয়া উক্ত গ্রন্থে 
প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করিয়াছেন। লেখকদের অধিকাংশ ভারতীয় হইলেও 
আমরা চীন, জাপান ও ইউরোপের পণ্ডিতগণকে আহ্বান জানাইতে দ্বিধা করি 
নাই। এই গ্রন্থের সকল লেখকদের প্রতি তাহাদের মূল্যবান সাহায্যের জন্য আমরা 
কৃতজ্ঞ। যদিও সম্পাদকগণ লেখক নির্বাচন ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করিয়৷ দিয়াছিলেন, 
তথাপি লেখকদের বিষয়বস্তু পরিবেশনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। এই জাতীয় 
বছ লেখকদের সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে যে গুরুতর ক্রটি থাকিয়া যায় সে সম্বন্ধে 
সম্পাদকগণ অবশ্য অবহিত আছেন ৷ তথাপি তাহার! সমগ্র প্রচেষ্টার মধ্যে একটি 
উদ্দেশ্থগত এক্য সম্পাদন করিবার চেষ্ট| করিয়াছেন । 

দর্শনশাস্ত্র প্রগতিশীল বিজ্ঞানের মত নয়-_যে বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার স্বল্প 
আলোকপ্রাধ্ধ অতীতের মধ্যে নিহিত। বিজ্ঞানের প্রগতি বহির্জীগতিক ও পরিমাঁপ- 
যোগ্য সাক্ষ্যগ্রমাণের উপর নির্ভর করে। দর্শনশাস্ত্রে বিচারের জন্য যে প্রমাণাদি 
ব্যবহার কর] হয়, তাহার! বাহ্‌ প্রমাণ নহে বলিয়া অবশ্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কিছু 
কম বৈজ্ঞানিক নহে। তাত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতি সত্বেও একথা 
আমরা জোর করিয়া বলিতে পরি না যে, অতীতের চিন্তানায়কদের তুলনায় আমাদের 
দার্শনিক অন্তদূর্টি গভীরতর। কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধ ও প্লেটোর যুগে 
দার্শনিক চিন্তার যে গভীরতা দেখ! গিয়াছিল বর্তমান যুগের দার্শনিক চিন্ত। তাঁহার 
তুলনায় অনেক কম পরিপন্ধত| ও পূর্ণত। লাভ করিয়াছে। সে যাহাই হউক, 
দর্শনের ইতিহাসের সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকিলে কেহই দর্শন শাস্ত্রের সুগভীর আলোচন৷ 
করিতে সমর্থ হন ন!। মোহমুক্ত মন লইয়। স্বাধীনভাবে দর্শন আলোচনা করার 
ঘে মূল্য, দর্শনের ইতিহাসের অবশ্য সে মূল্য নয়। তথাপি ইহা দর্শনশাস্ত্রের 


ভূমিকা 

আলোচনাকে বোধগম্য ও ফলপ্রদ করিবার জন্য একটি কাঠামে। রচনা করিয়। 
থাকে । 

দার্শনিক চিন্তার অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক জানবৃদ্ধির মত নয়। উভয়ের মধ্যে 
গুণগত পার্থক্য রহিয়াছে । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের সীমা নির্দিষ্ট তথ্যের ষাহায্যে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে ; দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিমাঁণগত বৃদ্ধি হয় নাই, স্বাভাবিক 
উন্নয়ন ঘটিয়াছে। অতীতের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান চিন্তাধারার 
যথেষ্ট মিল রহিয়াছে, কিন্ত আজ আমর! সেই চিস্তাধারাকে নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীতে, নৃতন 
গভীরতা ও সুন্মতার সঙ্গে উপলব্ধি করিয়! থাঁকি। 

বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের দর্শনকে এক সুত্রে গ্রথিত করা 
হইয়াছে ; ইহার ফলে বিদগ্ধ পাঠক মানব সমাজে দার্শনিক দৃষ্টির বিভিন্ন ও বিচিত্র 
প্রকাঁশকে তুলনা করিতে পারিবেন । এই দিক হইতে বর্তমান গ্রন্থকে পথপ্ৰদৰ্শক 
বলা যাইতে পারে। ইহা হয়ত উন্নততর আন্তৰ্জাতিক বোধ জাগ্রত করিতে সমর্থ 
হইবে এবং ভৌগোলিক ও জাতিগত বাধা অতিক্রম করিয়! মানব-আকাজ্ফার 
মধ্যে যমে এক্য বিরাজ করিতেছে তাহার পরিচয় দিতে পারিবে । বিভিন্ন যুগের 
চিন্তার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহ! শুধু বিষয়বস্তর উপর গুরুত্ব প্রয়োগ 
ব্যাপারে। পাশ্চাত্য দর্শন যেমন বহির্জগতের স্বভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করে, ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, তেমনি মনস্তত্ব ও তত্ববিষ্যার 
উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। চীন দেশের চিন্তাধারার মধ্যে আবার 
সামাজিক সমস্যা আলোচনার দিকে বেশী প্রবণতা! দেখা যায়। 
_ চিস্তাজগতের যে রূপ-রেখ! এই গ্রন্থে বণিত হইয়াছে তাহ! পাঠক-চিত্বকে 
আনন্দ দান করিতে পারিবে বলিয়। আঁশ! করি, কারণ বর্তমান যুগে কোন কোন 
দেশে দর্শনের সীমারেখ। সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছে এবং ইহ। শুধু তাত্বিক ও ভাষাগত 
বিশ্লেষণে পর্যবসিত হইয়াছে । 

যদিও সকল দেশের দাঁশনিক চিন্তার প্রধান ধারাকে আমর! এই গ্রন্থে পরিবেশন 
করিয়াছি, তবুও এই ব্যাপারে আমরা সম্পূৰ্ণতা লাভ করিয়াছি এমন বলিতে 
পারি না। এই প্রকার বিশিশ্র-গ্রস্থে একজাতীয় মান রক্ষা করা স্বকঠিন। 
লেখকদের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও পক্ষপাতের প্রতি আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইয়াছে । শব্দের বানানের বিষয়ে আমরা একজাতীয় মান বজায় রাখিবার চেষ্ট! 
করিয়াছি । 

বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও এতিহোর মধ্যে যে দার্শনিক মত গড়িয়া উঠিয়াছে 
তাহাদের তুলন। করা খুব সহজ কাজ নহে। এক মতবাদে যে ভাব, ধারণ! বা 

Ca ৰ 
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পরাগ ও পাশ্চাতা দর্শনের ইতিহাস 

পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, অন্য মতে তাহাদের ঠিক প্রতিশব খুঁজিয়! 
পাওয়া কঠিন। উদাহরণন্বরূপ, হিন্দু দর্শনে ব্যবহৃত ‘আত্মা’ ও ‘মায়’ শব্দ 
দুইটি যথাক্রমে অহং ও ভ্রান্তি অর্থে অসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা হুইয়াছে। _ 

নিখুত কালানুক্ৰম রক্ষ! করিয়া দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন কর! সম্ভবপর মহে। 
কারণ, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে স্বাধীন ভাবেই 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । সেই জন্য এই গ্রন্থের নাম “দর্শন: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" 
রাখার কথা আমর! প্রথমে চিন্ত৷ করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রায় 
এ নামের একখানি গ্রন্থের সন্ধান আমর! পাই এবং পাছে গ্রন্থের নাম লইয়া কোন 
বিভ্রান্তির সুষ্টি হয় সেই জন্য আমরা বর্তমান মাম গ্রহণ করিয়াছি । “গণিত ও 
জ্যোতিষ শাস্ত্ৰে এবং অন্তান্ত বিজ্ঞানে ভারতের অবদান” এই নামে একটি পরিচ্ছেদ 
এই গ্রন্থে কেন রাখ! হইয়াছে, সে সম্বন্ধে হয়ত কিছু কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন 
আছে। বহু লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, ভারতবাপীর মন প্রধানতঃ 
তত্ববিগ্ঠাভিমৃখী। বর্তমান যুগের ভারতীয় বৈজ্ঞানিকর। এই মতের অসারতা 
প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, সুপ্রাচীন যুগেও 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য ভারতবাসী মূল্যবান কীতি রাঁখিয়। গিয়াছে । এই 
পরিচ্ছেদ প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পটভূমিক! হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে । 

মাননীয় মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে অনুপ্রেরণা 
দিয়াছেন সেজন্য তাহার নিকট আমর! কৃতজ্ঞ। 

লণ্ডনস্থ স্থুল অব ওরিয়েপ্টাল এ্যাণ্ড, এ্যাফ্ৰিকান্‌ স্টাডিজ-এর অধ্যাপক এস্‌ 
ভট্টাচার্য এম এ, পি. এচ. ডি., ভি লিট, ব্যারিস্টার-এযাট-ল মহাশয়ের প্রতি 
সম্পাদকগণ বিশেষভাবে খণ স্বীকার করিতেছেন। লগ্নে থাকিয়া অধ্যাপক 
ভট্টাচাৰ্য বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে প্রুফ -সংশোধন ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুতিরূপ 
অস্বস্তিকর অথচ প্রয়োজনীয় কাজ করিয়াছেন ৷ 


সম্পাদকবৃচ্দ 


সূচীপত্র 


বিষয় 


নিবেদন__হুমাযুন কবির 
ভূমিকাঁ_( মূল ইংরেজী সংস্করণের ) 
স্চণা- আবুল কালাম আজাদ 
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৩। 


৪ | 


৬। 


৭ | 


প্রথম খণ্ড 


ভারতীয় চিন্তাধারার ভিত্তি 


ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রাক-বেদিক উপাদান 
লেখক £ সি. কুহ্লান রাজ! বি. এ, ডি. ফিল্‌ ( অক্সফোর্ড ) 
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্ৰাজ 


বেদ 


সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, পাটনা কলেজ, বিহার 
উপনিষদ 


লেখক £ টি, এম, পি মহাদেবন এম. এ, পি. এচ্‌, ডি 
দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাত্রাজ 


রামায়ণ বট 
লেখক £ তারাপদ চৌধুরী 


মহাভারত ও ভগবদ্গীতা 


লেখক ? স্মুশীলকুমার দে এম. এ ( কলিকাতা ) ডি. লিট ( লণ্ডন ) 


সংস্কৃত-সাহিতোর তৃতপূর্য অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


মন ও কৌটিল্য 
লেখক £ কে. এ, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী এম. এ 
ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্বতৰ্বের ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক, মাজীজ বিশ্ববিগ্ালয় 


বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুদ্বাণ 


লেখক 2 এ. কে, বন্দ্যোপাধ্যায় 
অধ্যক্ষ মহারাজ! প্রতাপ ডিগ্রী কলেজ, গোরক্ষপুর 
ও 


লেখক £ তারাপদ চৌধুরী এম. এ, বি. এল, পি. এচ্‌. ডি ( লণ্ডন ) 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
দ্বিতীয় খণ্ড 


বিষয় 
ভারতীয় দর্শনের পরম্পরাঁগত সম্প্ৰদায়সমূহ 


চাৰ্বাক দর্শন ( জড়বাদ ) 
লেখক ঃ দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য এম. এ, কাব্যতীর্থ, শাস্ত্ৰী, পি. এচ. ডি ( কলিকাতা ) 
অধ্যাপক কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া 


জৈন দর্শন 


লেখক £ এ. চক্রবর্তী এম. এ 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গবর্ণমেট কলেজ, কুম্ভকোণম্‌ 


বৌদ্ধ দর্শন (ক) প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন 
লেখক £ হরিদাস ভট্টাচার্য এম. এ, বি. এল, পি, আর. এস, দর্শন-সাগণ 
দর্শন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় 


এ (খ) ভারতীয় বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এতিহাসিক ভূমিক 
লেখক £ বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শাস্ত্ৰী, মহামহোপাধ্যায় 
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 


ওঁ (গ) বৌদ্ধধৰ্মের দার্শনিক সম্প্ৰদায়সমূহ 
লেখক ? টি. আর. ভি মূৰ্তি 
দর্শনের অধ্যাপক, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বে| 


হ্যায়-বৈশেষিক দর্শন--(ক) প্রাচীন ন্যাঁয়-বৈশেষিক দর্শন 
লেখক £ সতীশচন্ধ' চট্টোপাধ্যায় এম. এ, পি. এচ্‌. ডি, পি. আর. এস (কলিকাতা ) 
লেকচারার, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


এ (খ) পরবর্তী ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন 
লেখক £ পণ্ডিত বিভূতিহুষণ ভট্টাচার্য, ন্যায়াচার্য 
সহকারী গ্রন্থাগারিক, গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণদী 
সাংখ্য-যোগ 

লেখক £ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম. এ, পি এচ. ডি 
সংস্কত-সাহিত্যের অধ্যাপক, কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয় 
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সূচনা 
আবুল কালাম আজাদ 


ইরাণ দেশের এক কবি বিশ্বতরদ্ধাপ্ডের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে পুরানো! পু'খির 
পাঙুলিপির সঙ্গে তুলনা করেছেন। পুঁথির সুরু ও শেষের পাত! খোওয়া গেছে, 
কাজেই কিভাবে তাঁর আরম্ভ ও কোথায় তার পরিসমাপ্তি, সে কথ! কেউ জানে না, 
জানবার কোন নভ্াবনাও নাই। 
মা যি আঘাষ যি আনজাম-ই-জাহান বে-খবর-ইম 
আঁওয়াল-ও-আখের-ই-ইন কুহুন! কেতাব উফ তাদ আস্ত। 
মানুষের আত্মচেতনার তরু থেকে সে এই হারানো পাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। 
মানব-আত্মার সেই অভিযান ও তার ফলে সে যে অভিজ্ঞত অর্জন করেছে, তারই 
নাম দর্শন। পুথির পরে পু'খি লিখেও দার্শনিকের পক্ষে দর্শনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতির 
বিবরণ দেওয়। কঠিন, কিন্তু কবি একটি শ্নোকেই দর্শনের মর্মকথ ব্যক্ত করেছেম। 
জীবন ও সত্তার তাৎপর্য উপলব্ধিই দর্শনের লক্ষ্য। মানুষ যেদিন আত্মমচেতন 
হয়ে চিন্তা করতে সুরু করল, তাঁর মনে সেদিন ছুটি প্রশ্ন প্রবল হয়ে দেখা দিল : মানব 
জীবনের তাৎপর্য কি? যেবিশ্বস্থটির মধ্যে মানুষের বাস তার স্বরূপই বা কি? 
প্রশ্নের উত্তর খুঁজে মানুষ কতকাল নানাদিকে নানাভাবে হাতড়ে বেড়িয়েছে সে কথা 
আমর! জানি না, তবে খুঁজতে খুজতে যেদিন পথের হদিস পেল, তখন থেকে লক্ষ্য 
স্থির করে সে প্রজ্ঞা ও চিন্তার পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছে। সুসংবদ্ধ বিচার ও 
আলোচনার সেই থেকে সুরু । মানুষের বুদ্ধি যেদিন এই নতুন কর্ম-পন্থা' অবলম্বন 
করল, সেইদিন দর্শনের জন্ম । 


অষ্টাদশ শতক পর্বস্ত ইউরোপের দণনের ইতিহাস মধ্যযুগের আরব দার্শনিক 
ও এঁতিছামিকের ধারা অনুসরণ করে এসেছে। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দর্শনের 
বিকাশ বিচারের বদলে তাঁর! বিভিন্ন দার্শনিক ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গের বিবরণ দিয়েই 
ক্ষান্ত থাকতেন। এক কথায় দর্শনের ইতিহাঁন না বলে এসমস্ত বিবরণকে দার্শনিকের 
ইতিহাস বল! চলে। প্রনঙ্গত; বল! উচিত যে, আরব লেখকের রচনায় তাদের নামকরণ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

থেকেই একথা বোবা যায়। আমর! যাকে দর্শনের ইতিহাস বলি, নী রাজন 
গোড়াক্স ভার, প্রথম আবির্ভাব । তখন যে ধারার প্রবর্তন, আজ পর্যন্ত তাই প্রচলিত 
'আছে। ছাঞ্জদের জন্য পাঠ্যপুস্তক অথব| সাধারণ পাঠকের জন্য সাধারণ বিবরণ 
যে ধরণের দর্শনের ইতিহাসই রচিত হোক না কেন,--আজকালকার লেখক 
এখানে ওখানে সামান্য অদলবদল করলেও উনবিংশ শতকের সেই ধাঁরার বাইরে 
যেতে পারেন নাই। 

গত একশে। বছরে দর্শনের ইতিহাস ও আলোচন| অনেক এগিয়ে গেছে । নানা 
দেশের নানা জাতির পণ্ডিত বহু তথ্য ও তত্বপূর্ণ পুথি লিখেছেন, কিন্তু সে সমস্ত বই 
যখন পড়ি, একটা কথাই বার বার মনে আমে । দর্শনের উদ্ভব ও দর্শনের বিভিন্ন 
বিভাগের যে বিবরণ এ সমস্ত পু'থিতে'মেলে, আমার মতে সে বিবরণ পূর্ণাঙ্গ নয়। 
দর্শনের ইতিহাসের পূর্ণ তর বিবরণের প্রয়োজন তাই আমি বার বার বোধ করেছি । 

দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাসের অনেক পাতা এমনভাবে বিনষ্ট হয়েছে যে, আজ 
তার পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। তাদের বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহের সম্ভাবনাও আজ নাই। 
আমর জানি যে ইউনানের বহুপূৰ্বে মিশর এবং ইরাকে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। 
আমর! একথাও জানি যে মিশরের আদিম জ্ঞান ইউনানী দর্শনের প্রথম বিকাশকে 
গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল । প্লেটে তীর রচনায় যে ভাবে মিশরীয় জনশ্রুতির 
ব্যবহার করেছেন তাতে স্পষ্ট বোঝ! যায় যে, এ সমস্ত জনশ্রুতিকে সেকালের লোক 
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলে মেনে নিত। আারিষ্টটল তে! পরিষ্কার ভাবেই বলেছেন, মিশরী 
পুরোহিতেরাঁই পৃথিবীর আদিম দার্শনিক। মিশরের সঙ্গে ইউনানের সম্বন্ধ কি, সে 
বিষয়ে কিন্ত আমরা বিশেষ কিছু জানি ন|। এ বিষয়ে বিশদ জ্বীনের কেবল যে অভাব 
তা নয়, সে জ্ঞান অর্জনেরও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। বাঁবিলন বা নিনিভে যে 
সভ্যতার বিকাশ, তাঁর দার্শনিক স্বরূপ ও প্ৰকৃতি সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত 
অনশ্পূর্ণ। প্রাকৃ-ইউনানী এ সমস্ত সভ্যতায় যে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার স্থরু, তাঁরই 
ফলে ইউনানী দর্শনের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল কিন! সে বিষয়েও আমর! স্থির করে 
কিছু বলতে পারি না। দর্শনের ইতিহাসের এ সমস্ত ফাঁক যে কোনদিন পূরণ হবে, 
সে আশাও স্থদূরপরাহত । 

প্রাচীন ইতিহাসের কয়েকটি অঞ্চলের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বর্তমান শতকে 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে । দর্শনের বিকাশের পূর্ণ তর বিবরণ দেওয়া আজ তাই সম্ভব। 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য প্রকাশিত হয়েছে । এঁতিহাসিক 
জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে দর্শনের বিকাশের ধার! সম্বন্ধে নতুন তথ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্র মিলেছে। 
এককালে বল৷ হ’ত যে ইউনানে দর্শনের স্থরু। কিন্ত প্রাক্‌-ইউনানী যুগেও দর্শনের 
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গুচন| 

বিকাঁশের ইতিহাস খুঁজে পাওয়| যায়; এবং সে বিকাশের প্রকৃতি ও ধারা, সম্বন্ধেও = 
আমর! আজ খানিকট! ধারণা করতে পারি । সাধায়ণভাষে কিন্ত ভাতে আমাদের ৷ 
এতিহাসিক দৃষ্টিতজ্গীর পরিবর্তন হয়নি- উনিশ শতকে দর্শনের ইতিহাসের যে ধারা 
প্রচলিত ছিল, সেই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আজও প্রবল। 

ইউনানে দার্শনিক অনুসদ্ধিংসা থেকেই যে ইউরোপীয় দর্শনের সুরু সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। থুষ্টধর্ম প্রচারের পরে দর্শনের বিকাশ ব্যাহত হয় এবং বহু শতাকী 
ধরে ইউরোপে দর্শনের কোন ঠিকানাই মেলেনা। কয়েক শ বছর পরে অষ্টম 
শতাব্দীতে আরব পণ্ডিতের আবার ইউনানী দর্শনের আলোচনা স্থরু করেন এবং 
তাদের মাধ্যমেই ইউরোপে আবার দর্শনের পুনরুজ্জীবন হয়। এই আলোচনা ও 
অধ্যয়নের ফলে চিত্তবৃত্তির যে সম্প্রসারণ ও মুক্তি, তাই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ' 
রেনেসীসে বিকশিত হয়ে উঠল। আরব অনুবাদক ও টাকাকারদের মারফত যে 
জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এতদিন পরোক্ষ পরিচয় ছিল, রেনেস্সীসের 
যুগে ইউনানী দর্শনের মৃলগ্রস্থের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে সে জ্ঞান পূর্ণতর হয়ে উঠল । 
রেনেঞ্সীনের পরে যে নতুন চিন্তাধারার বিকাশ, আধুনিক দর্শন তারই পরিণতি। 
ফলে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসকে অনেক সময় আদিম, মধ্যযুগীয়, রেনেসীস এবং 
আধুনিক এই চাঁর অধ্যায়ে বিভক্ত কর! হয়। 

উনিশ শতকে ইউরোপীয় পণ্ডিতের| যখন দর্শনের ইতিহাদের খসড়া তৈরী 
করতে চেষ্টা করলেন, তখন এই চতুর্বগীয় বিভাগ স্বভাবতঃই তাদের মনে এল। 
ইউরোপীয় চিন্তবৃত্তির উপরে খৃষ্টান প্রভাবের ফলেও এধরণের বিভাগ সহজ মনে 
হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতের! মানবসভ্যতাঁর সমগ্ৰ ইতিহাসকে খুষ্টধর্মের আবির্ভাবের 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত । ফলে, মানব ইতিহাসের বিরাট বিস্তারকে তাঁর! 
ছুটি বড় বড় খণ্ডে ভাগ করেছেন ঃ খৃষ্টপূর্ব ও থৃষ্টপর্বর্তী । খৃষ্টপরবর্তী যুগেরও হুই ভাগ ৷ 
রিফরমেশনের আগেকার ও তার পরের যুগ। এরদ্মানের মত দার্শনিকও দর্শনের 
বিকাশের ইতিহাসকে এই ধাচে ফেলে তাঁর বিভাগ করতে চেয়েছেন । এরদ্মানের : 
মতে দর্শনের তিনযুগ, গ্রাকৃ-খুষ্টীয় ইউনানী দর্শন, খৃষ্টীয় মধ্যযুগীয় দর্শন এবং 
বিফরয়েশনের পরবর্তী আধুনিক দর্শন ৷ 

একটু বিবেচন| করলেই বোঝ! যায় যে, এ বিবরণে দর্শনের সার্বজনীন ইতিহাস 
মেলে না, এ ইতিহাস একান্তভাবে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস। উনিশ শতকের 
গোড়ায় ভারতীয় এবং চৈনিক দর্শনের সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব ছিল বলে এই আংশিক 
বিবরণকেই সার্বজনীন ইতিহাসের স্থান দেওয়। হয়। কালক্রমে সার্বজনীন ইতিহাস 
হিসাবে তা গ্রাহও হয়। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক অথবা সাধারণের জন্য লেখা বিবয়ণ যে 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাম 

রকষই হউক, উনিশ শতকে দর্শনের যত ইতিহাস লেখা হয়েছে, তাদের সবাই এ ধারা 
অন্থমরণ করেছে । ফলে দর্শনের ইতিহাসের যে আংশিক ছবি সাধারণ পাঠকের মনে 
গেঁথে গেছে, পরবর্তী যুগের গবেষণায় নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার সত্বেও সে ছবি 
বদলায়নি । দর্শনের ইতিহাসের কথ! ভাবলে তাই এই আংশিক ইতিহাসের কথাই 
আমাদের মনে আসে । তা নইলে বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে দর্শনের ইতিহাস 
লিখতে বসে থিলির মতন পণ্ডিত প্রাচ্য দর্শনের অবদানকে অস্বীকার করে ইউনানী 
দর্শনের বিবরণকে মানব ইতিহাসে সৃসমঞ্জস চিন্তার প্রথম উদ্ভব বলবেন কেন ?* 

আসলে কিন্তু দর্শনের প্রচলিত এ ইতিহাস আংশিক ও অসম্পূর্ণ। কেবল 
দর্শনের উদ্ভব নিয়ে নয়, পরবর্তী যুগের সম্পূর্ণ বিবরণও তাতে মেলে না। পাশ্চাত্য 
জগত দর্শনের যে তিন বা চার অধ্যায়কে স্বীকার করেছে তার প্রভাব আমাদের 
মনে এত প্রবল যে অন্ত কোন পরিপ্রেক্ষিতে আমর! দর্শনের ইতিহাস আলোচন! 
করতে চাই না। ইতিহাসের বিচার করলে কিন্ত একথা মানতেই হবে যে, খুষ্টীয় 
যুগ আরম্ভ হবার অনেক আগে বৌন্ধ-চিন্তাধারায় বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী 
বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল। সেকালে দর্শনের প্রগতির বিচারে তাই ভারতীয় দশন- 
চিন্তাকে বাদ দিলে চলবে না; ইউনান এবং ভারতবর্ষে দর্শনচিস্তার প্রসার ও 
প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা তাই কেবল চিত্তাকর্ষক নয়, দর্শনের ইতিহাস 
রচনার জন্য অপরিহার্য । মামূলী এবং প্রচলিত ইতিহাস কিন্তু কেবলমাত্র 
ইউরোপীয় দৰ্শন আলোচন! করেই তুষ্ট। প্রাচ্যে দর্শনের বিকাশ ও বিশ্ব-দর্শনে 
প্রাচোর অবদান তাদের চোখে পড়ে না। বিংশ শতকের গোড়া থেকে ভারতীয় 
এবং চৈনিক দর্শনের অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু আজও সে 
জ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই আবদ্ধ । সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত দর্শনের প্রচলিত 
ইতিহাসে আজও তাঁর যথাযোগ্য স্থান মেলে নাই। 

সাম্প্রতিক লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ দর্শনের ইতিহাসের এ পুরাতন ধারণ! 
যে আংশিক ও অনম্পূর্ণ সে সম্বন্ধে সচেতন। তাই পুরাতন আংশিক বিবরণের 
বদলে দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার চেষ্টাও স্থরু হয়েছে, কিন্তু তবু একথা 
বল! চলেনা যে, সে পুরাঁনে। দৃষ্টিভঙ্গীর পুরোপুরি রূপান্তর ঘটেছে। দর্শনের 
সামগ্রিক ইতিহাসে প্রাচ্য দর্শন আজও তার যথাযথ স্থান পায় নাই। তবে যে 
মালমদলা যোগাড় হয়েছে, তাকে সংগ্রহ করলে বিশ্ব-দর্শনের সামগ্রিক ইতিহাস আজ 
সত্ভৰপর। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমান স্বীকৃতি দিয়ে ইতিহাস রচনার দিন 
তাই আজ এসেছে। 


পুচনা 
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এ প্রসঙ্গে দর্শনের উদ্ভব নিয়ে মৌলিক প্রশ্ন উঠে। দর্শনের কাহিনী সুরু করব 
কোখেকে ? ভারতবর্ষে না ইউনানে ? দর্শনের প্রাথমিক বিকাশের পরিচয় কোন্‌ 
দেশে মিলবে ? 

ইউনানী দর্শনের আদিম বিকাশের অনেক কথা সম্বদ্ধেই আমর! ওয়াকিফহাল। 
একথা প্রায় সৰ্বস্বীকৃত যে, খৃষ্টপূৰ্ব যষ্ঠ শতকের আগে ইউনানে দর্শন আলোচনায় 
কোন সঠিক হদিস মেলে ন| ইউনানী মনীষীদের মধ্যে থালিস প্রথম বাক্তি 
যাকে যথাযথ অর্থে দার্শনিক বলা ষায়। একটি বিশিষ্ট ঘটনার দরুন আমরা তার 
সাল তারিখ নির্ণয় করতে পারি। বলা হয় যে, খৃষ্টপূৰ্ব ৫৮৫ সালে যে হুর্ধগ্রহণ হয়, 
থালিস গণনা করে তার সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। থালিসের পরবর্তী 
কালে যে দুইজন মনীষী ইউনানী দর্শনের বিকাশের মোড় ফিরিয়ে দেন, তাদের 
নাম পিথাগোরাঁদ ও সক্ৰেটিদ। খৃষ্টপূৰ্ব ৫৩২ মালে পিথাগোঁরাঁস জীবিত ছিলেন 
এবং খৃষ্টপূৰ্ব ৩৯৯ সালে সক্রেটিসের মৃত্যু হয়। 

খৃষ্টপূৰ্ব ষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের দিকে তাকালে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের অবস্থ| 
চোখে পড়ে। ভারতবর্ষে ষষ্ঠ শতক দর্শনের উত্ভবের যুগ নয়_দর্শনের পরিণতির 
যুগ। ইউনানে তখন দর্শনের প্রথম প্রভাত, কিন্তু ভারতবর্ষে তখন দর্শনের মধ্যদিম। 
দর্শন-পথে মানবচিত্তের প্রথম অনিশ্চিত পদক্ষেপের যুগ অতিক্রম করে ' ভারতবর্ষ 
সেদিন যেখানে পৌচেছিল, তার পিছনে বহুদিনের অভিযানের অভিজ্ঞতা সুস্পষ্ট । 

সে যুগের বিবরণে ছুটি কথা স্পষ্ট হয়ে ধর! দেয় £ 

(১) বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের বিকাশ এই যুগেই হয়েছিল। 

(২) বুদ্ধ ও মহাবীরের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষে দর্শন বিচারের যে বিকাশ, 
তাঁকে অপ্রচুর বল! চলে না। বস্ততঃপক্ষে দর্শনের যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় 
সে যুগে মেলে, বহুকালব্যাপী গভীর ও সুক্ষ চিস্ত। এবং গবেষণ| ভিন্ন তাদের বিকাশ 
সম্ভবপর নয়। 

পৃথিবীর মহত্বম ব্যক্তিদের মধ্যেও গৌতম বুদ্ধের এক বিশেষ স্থান। তাঁকে 
পয়গন্বর বল! উচিত না দার্শনিক বল! উচিত, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ রয়েছে । 
তাই তার প্রচারিত বাণীর মর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠে ঃ তিনি কি মতুন শ্ৰুতি বা ওহি 
প্রচার করেছিলেন, ন! দর্শনের নতুন আবিষ্কার ব্যক্ত করেছেন? . 
বিতর্কের পরেও ধর্ম ও দর্শন দুই-ই গৌতম বৃদ্ধকে একাস্তভাবে দাবী করে। সে 
পুরাতন তর্কের অবতারণা করতে আমি চাই না, কিন্তু আমার মনে হ্য় যে গৌতম 
বুদ্ধকে পক্বগন্বর না বলে দার্শনিক বলাই বেশী সংগত । ঈশ্বর-উপলদ্ধির জন্ত নয়, 
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গ্রাছা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
জীবনের ' সমস্ত সমাধানের জন্যই তার সাধনার স্থুরু। সেই সমস্যার নমাধান। 
কবেই তীর অহুমন্ধিৎসার শেষ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা স্বর্ূপের প্রশ্ন তাঁর চিত্তকে , 
আলোড়িত করে নাই। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীতে অগণিত দেবদেবীর স্থান । 
গৌতম খুদ্ধের মানসজগতে তাদের কোন স্থান নাই। ঈশ্বরের বিষয় কোন প্রশ্ন 

না তুলে তিনি নিজের সমন্তার সমাধান খুঁজেছেন, এবং যে সমাধান তার 
জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করেছিল, তার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। যে মৃূলনীতিকে ভিত্তি 
করে তাঁর সন্ধান ও অনুসন্ধিংসা, তা-ও মূলতঃ দার্শনিক। তাঁর মতে মানুষের 
সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য জীবনের সমন্তার সমাধান, এবং ঈশ্বরকে বাদ দিয়েই সে সমস্যা 
সমাধান করা যায়। একথ! সত্য যে, তীর মৃত্যুর পরে তীর শিল্যদের মারফৎ 
তার দার্শনিক চিন্তাধার! পুরোপুরি ধৰ্মমতে রূপাস্তরিত হয়। তারা যখন দেখল 
যে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে ঈশ্বরের যে স্থান, বুদ্ধ তীর দৃ্টিভঙ্গীতে সে স্থান শৃন্ত 
রেখেছেন, তখন তারা বুদ্ধকেই সে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে ক্ষান্ত হ’ল। বৌদ্ধ- 
মতবাদের এই পরিণতির জন্য কিন্তু বৃদ্ধকে দায়ী করা চলে না। 

জৈন মতবাদের উদ্ভব প্রায় একই সময়ে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জৈন মনীষীয়| 
আরো নিম্পৃহ। গৌতম বুদ্ধের মত মহাবীরও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্ন না তুলেই 
জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন । জৈনবাদের চিস্তাজগতের যে কাঠামো, দর্শনের 
মূলনীতির উপরই তার বুনিয়াদ। 

গৌতম বুদ্ধ বা মহাবীরের ব্যক্তিত্বের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই, যে চিন্তাজগতের পশ্চাঁদপটে তাদের আবির্ভাব, 
পাঠকের দৃষ্টি সেই পশ্চাদপটের প্রতি আকৃষ্ট হোক। দর্শনের প্রতিহাসিকের 
পক্ষে এই পশ্চাদপটের আলোচনা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন । ষষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষে 
যে গৌতম বুদ্ধ ব| মহাবীরের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাপদ্ধতির বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, 
তাতেই সে যুগের ভারতবর্ষের ব্যাপক ও গভীর দার্শনিক অন্তদূ্টি প্রমাণিত হয়। 
বোঝা যায় যে, সে যুগের ভারতবর্ষের যে মানসিক আবহাওয়া তাতে জীবনের 
রহস্যের বিভিন্ন ও বিচিত্র বিবরণ পাশাপাশি" বিকাশলাভ করেছে । এ কথাও 
বোঝা যায় যে, সে যুগের ভারতবর্ষ দার্শনিকতাঁর এমন স্তরে পৌচেছিল যে ঈশ্বরের 
অস্তিত্ব অথবা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের প্রশ্ন না তুলেই এ সমস্ত গূঢ় সমস্যার সমাধান 
খোঁজা সম্ভব হয়েছিল । 

ইউনানে এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ হয়েছে বহুদিন পরে। ইউনানের 
প্রাচীনতম দর্শনের মধ্যে আঁয়োনিয়ান মতবাদ অন্ততম। আয়োনিয়ান দর্শনের মতে 
গ্রহনক্ষত্র সজীব আত্মার বাহন। বস্ততঃপক্ষে গ্রহনক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা আত্মার লঙ্গে 
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লৌকিক ধর্মের দেবদেবীর কোন পাৰ্থক; নাই বললেই চলে। অলিম্পাস পাহাড়ের 
শিখরে ধীর! অধিষ্ঠিত, তার! লৌকিক ধর্মমতের দেবদেবী। ভাবাই যখন দার্শনিকের 
বেশে আকাশে গ্রহনক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা হলেন, তখন তাদের, নাম নক্ষত্ৰজগতের 
আত্ম।। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ইউনানী মতবাদে আয়োনিয়ান দর্শনের প্রভাবে 
অনুরূপ বিশ্বাসের পরিচয় মেলে । আরিষ্টটলের রচনায় আত্মার উল্লেখ আছে। 
কিন্তু যদি এ সমস্ত আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর! হয়, তবে দেখ যাবে যে, ইউনানী 
দেবদেবীর সঙ্গে তাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। সক্রেটিস এ ধরণের দেবদেবীর 
উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন বটে, কিন্তু তিনিও দেবদেবীর লৌকিক 
ধারণাকে দর্শন থেকে সম্পূৰ্ণ বাদ দিতে পারেন নি। 

অন্যান্য দেশে, ধর্ম ও দর্শনের বিকাশের যে ধারা, তার সঙ্গে যদি ভারতীয় 
মনীষী কিভাবে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজেছিলেন তার তুলন! করা হয়, তবে 
দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ অন্যরকম ৷ অন্যত্র দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য 
স্বতন্ত্র, পথও বিভিন্ন। কখনো কখনো তাদের পথে মিল দেখ! যায়, একে 
অপরকে প্রভাবিত করেছে তারও পরিচয় মেলে, কিন্তু তবু তাঁর। কখনো এক হয় 
নি। ধৰ্ম ও দর্শনের পৃথক সত্তা সর্বদা বজায় রয়েছে। ভারতবর্ষে কিন্তু তাদের 
স্বতগ্ন করে দেখা কঠিন। ইউনানে যা কখনো হয়নি এদেশে তাই ঘটেছে। 
আশ্রম ব| শিক্ষায়তনে আবদ্ধ না থেকে দর্শন লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে ধৰ্মে 
রূপাস্তরিত হয়েছে । 

বিশ্ব স্থির সমস্যার যে সমাধান গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর পেয়েছেন, সে সমাধান 
যে মূলতঃ দার্শনিক সে কথা আমরা আগেই দেখেছি। তা সত্বেও কিন্তু সেমেটিক 
পয়গন্বরদের মতন তাঁরাও ধর্মগোঠীর প্রতিষ্ঠাতা ৷ পয়গস্বৱদের প্রচারের ফলে নতুন 
ধর্মগো্ঠীর উত্তব-_ গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের শিক্ষাও নতুন ধর্মগোঠীর সৃষ্টি 
করেছে। ইউনানী দার্শনিকদের মধ্যে বহু ব্যাপারে সক্রেটিসের স্থান 'অনন্য'। 
তিনি যে প্রকৃত দার্শনিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেবলমাত্র দার্শনিক বললে 
তীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়। হয় না। তীর স্বরূপের বিষয়ে চিত্ত করলে 
বার বার ঈস! মপীর কথা মনে পড়ে। সক্রেটিসের জীবনের বিষয়ে আমরা যেটুকু 
জানি, ইসরায়েলের পয়গম্বর বা ভারতবর্ষের যোগীখধির জীবনের সঙ্গে তার গভীর 
"মিল রয়েছে । সমাধিস্থ অবস্থায় তার বহুসময় কাঁটত। ওহি অথবা অস্তর্বাপীতে 
তীর গভীর বিশ্বাস ছিল। সংশয় সন্দেহের মুহূর্তে সেই ওহি তার কর্তব্য নির্দেশ 
করেছে। জীবনাস্তের প্রাক্কালে যখন তিনি এথেনীয় বিচারকের সামনে শেষ 
জবানবন্দী দেন, তখন সেই ওহির নির্দেশ অনুলারেই তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস | 

অসমন্ত কথাই সৰ্বজনগ্ৰাহ, কিন্ত তবু সক্রেটসের স্থান দার্শনিক মহালে 1. ভীঁর 
ব্যক্তিত্ব গথব! তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে তার শিশ্ত-সাকৃরেদর! নতুন ধর্মগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার ' 
চেষ্টা কর্লেনি। এই একটি দৃষ্টান্ত থেকেই ভারতীয় ও ইউনানী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য 
যোঁঝা যাঁয়। ইউনানে ধর্মের প্রসঙ্গ দর্শনের লক্ষণযুক্ত হয়ে দেখ! দেয়-_-ভারতবর্ষের 
দর্শন ধর্মে রূপাস্তরিত হয়ে যায়। 

দর্শন ও ধর্মের আমর! যে পার্থক্যের রেখা! টেনেছি, ভারতবর্ষের নে রেখা সুস্পষ্ট 
নয়। ভারতীয় পরিস্থিতির সঠিক বিবরণ দিতে হলে, হয় কোন নতুন পার্থক্য 
চিহ্নের খোঁজ করতে হবে, অথবা স্বীকার করতে হবে যে অন্যত্ৰ যাই হোক ন! কেন, 
ভারতবর্ষের দর্শন ও ধর্ম একই পথের পন্থী । 

গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমর! খৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ 
শতকের ভারতবর্ষের মানসিক পরিস্থিতির ধারণ! করতে চেষ্টা করেছি। আভ্যন্তরীণ 
বিচারের ফলে যে সিদ্ধান্তে পৌচেছি, বহির্জগতের ঘটনা-সংস্কানে তার কোন সমৰ্থন 
মেলে কিন। এবার সে কথার আলোচনা কর! যাঁক। যে সমস্ত নজীর মেলে তার 
একটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আগেই আকর্ষণ করেছি। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের 
আবির্ভাবের পূর্বেই যে উপনিষদের চিন্তাধারার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল, ভারতীয় 
দর্শনের এঁতিহাপিকদের মধ্যে সে বিষয়ে আজ কোন মতভেদ নাই। সমস্ত 
উপনিষদের রচনাকাল এক নয়। প্রথম উপনিষদগুলি যে খৃষ্টপূৰ্ব অষ্টম শতকে রচিত 
হয়েছিল একথাও প্রায় সবাই মানেন। ভারতীয় ষড় দর্শনের পৌর্বাপর্ধ ও সমহয়ব বিষয়ে 
কিন্তু পণ্ডিতের একমত নন। কারে! কারে মতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের 
পূর্বেই চাৰ্বাক মতবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা বলেন যে, 
উপনিষদের কয়েকটি সুত্রে জড়বাঁদের ইঙ্গিত মেলে । কাজেই মনে হয় যে বিশ্বহুষ্টির 
জড়বাদী বিবরণ সেকালে প্রচলিত ছিল, এবং জড়বাদই চাৰ্বাক দর্শনের মর্মকথ!। 
সাংখ্য ও যোগ দর্শন সম্বন্ধেও কোন কোন পণ্ডিতের ধারণ! যে প্রাকৃবৌন্ধ 
যুগে তাদের বিকাশ, হয়েছিল । বৌদ্ধ মতবাদের সঙ্গে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের অনেক 
সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে বলে তারা মনে করেন যে, ভারতীয় দর্শনের এ দুটি বিশিষ্ট 
ধারার উদ্ভব বুদ্ধের পূর্বে ব| সমসাময়িক যুগে হয়েছিল। 

এ কথা মানলে ভারতীয় দর্শনের গোড়াপত্তনের তারিখ খৃষ্টপূৰ্ব সপ্তম শতকের 
চেয়ে কয়েক শত বংসর পিছনে টেনে নিতে হয়। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, দর্শন 
আলোচনা কয়েকশো বছর আগে স্বরু না হলে সঞ্চম শতকে ভারতীয় দর্শনের এত 
পরিপূর্ণরূপ সম্ভব হ'ত না। ইউনানে থালিস ও আ্যারিষ্টটলের মধ্যে তিন শতাবীর 
ব্যবধনি। ভারতীয় দর্শনের প্রথম আরম্ভ থেকে সাংখ্য, যোগ অথবা! চাৰ্বাক 
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দর্শনের বিকাশের জন্যও অন্ততঃ তিনশো বছর লাগলে আশ্চর্য হবার কিছু নাঁই। 
কাজেই একথা বল! অন্যায় হবে ন! যে, ভারতবর্ষে দর্শন আলোচনার প্রথম আর্ত: 
ৃষ্টেব আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে সুরু হয়েছিল। 

আমাদের সাম্প্রতিক জান কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে 
দেয় না। এ ধরণের অন্ুমীনের মাল-মসল| অনেক মেলে, কিন্তু কল্পনা, সম্ভাব্যতা ব| 
অনুমানের উপর নির্ভর করে ইতিহাস রচন। করা যায় না। ইতিহাস চায় জুম্পষ্ট 
প্রমাণ এবং এ কথা আমাদের মানতে হবে যে, ভারতীয় দর্শনের উত্তবের তারিখ 
কবে, সে বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ মেলে ন৷ ৷ আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে 
তাই বলেন যে, প্রাকৃবৌদ্ধযুগে সাংখ্য ব| যোগদর্শনের বিকাশের বিষয়ে নিশ্চিত কিছু 
বলা ধায় ন! ; শুধু এইটুকু জোর করে বল! চলে যে বুদ্ধের আবির্ভাবের যুগে সাংখ্য, 
যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শানিক মতবাদের পূর্ণ পরিণতি না ঘটে থাকলেও পরবর্তী 
কালের ষড় দর্শনের বিকাশের ভিত্তি সে যুগে স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের 
সম্ভ।বন। যে ষষ্ঠ শতকে দেখা দিয়েছিল, এ কথা ন! মানলে অন্তায় হবে, কিন্তু এর 
বেশী দাবী করলে তাও বাড়াবাড়ি হবে। উপনিষদের যে সৃমন্ত বাক্য যড় দর্শনের 
অস্তিত্বের প্রমাণ মনে করা হয়, বস্ততঃপক্ষে তাঁদের ষড় দর্শনের বিকাশের পূৰ্ব-সৃচন| 
মনে করাই উচিত । বিভিন্ন বাক্যগুলির মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায়, তাতে এই কথাই 
প্রমাণ হয় যে, তখনই বিভিন্ন মতবাদ স্থরু হয়েছিল। কোন কোন বাক্যে জড়বাদের 
আভাস মেলে এবং একথা বোঝ! যায় যে, সে যুগের মনীষীদের মনে বিশ্বস্থষ্টির 
জড়বাদী বিবরণের লম্ভাবনা দেখ! দিয়েছিল। এ সমস্ত ইঙ্গিতকে চাৰ্বাক দর্শনের প্রথম 
বুনিয়াদ মনে করা চলে, কিন্তু এ কথা৷ বল! চলে মা যে, পরিপূর্ণ মতবাদ হিসাবে চার্ধাক 
দর্শনের বিকাশ সে যুগে হয়েছিল । বৌদ্ধমতবাদ এবং সাংখ্য বা যোগ দর্শনের মধ্যে 
কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলে যে সব পণ্ডিত মনে করেন যে বৌদ্ধমতবাদ বিকাশের 
আগেই সাংখ্য এবং যোগ দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল, তারা একটা কথা ভূলে যান 
সাদৃশ্য রয়েছে বলে সাংখ্য বা যোগ দর্শনকেই প্রাচীনতর মনে করতে হবে কেন? 
বৌদ্ধমতবাঁদের বিকাশ যদি আগে হয়ে থাকে এবং তার প্রভাবে সাংখ্য ও 
ষোগদ শঁনের পরিণতি ঘটে থাকে, তা’হলেও তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য হতে পারে। 
কাজেই পারস্পরিক লাদৃশ্ত থেকে কোন্‌ মতবাদের উদ্ভব আগে সে কথা বলা 
চলে না। 

আমাদের আলোচন! থেকে ফুটি বিষয় প্রমাণিত হয় £ ূ 

(১) গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই বিভিন্ন উপনিষদ দর্শনের বিকাশ ও 
পরিণতির পরিচয় মেলে। 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাম 

' (২) পপ্ৰাক্বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মতবাদের প্রথম হুত্রপাত দেখা 
দিয়েছিল! বিভিন্ন দর্শনের সুস্পষ্ট বিকাশ হয়েছিল কিনা সে সঘন্ধে কোন নিশ্চিত 
প্রমাণ নাই। নিঃসন্দেহে শুধু এ কথা বলা যায় যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই 
দাৰ্শনিক বিচার ও বিশ্লেষণের পরিণতি অনেক দুর এগিয়েছিল। | 

দৰ্শনেঘ ইতিহাস বিচারের ফলে আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, ইউনানের আগেই 
ভারতবর্ষে দর্শনের আলোচনা সুরু হয়েছিল। খৃষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতকে ইউনানে দর্শনের 
শৈশব, কিন্ত তখন ভারতবর্ষে দর্শনের পরিপূর্ণ যৌবন। বিশ্বদর্শনের ইতিহাস রচন! 
করতে হলে ইউনানে নয়, ভারতবর্ষে তার প্রথম অধ্যায় সুরু কর! উচিত। 


৩ 

উপনিষদে ভারতীয় দর্শনের প্রাচীনতম প্রকাশ । উপনিষদগুলির ধর্মীয় ও 
ধর্মবাদী স্বরূপ সুস্পষ্ট, কিন্তু তাই বলে তাদের বাদ দিয়ে দর্শনের ইতিহাস রচন! 
কর! চলে না। যেলাঁর বা এরদ্মান্‌ অভিজ্ঞতা-নির্ভর ব| বুদ্ধিকেন্দিক দর্শনের 
ইতিহাসে উপনিষদের স্থান স্বীকার করতে চাননি, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়।’ 
একথা সত্য যে, বস্তি বিশেষের এঁকাস্তিক অভিজ্ঞতা হিসাঁবে মর্মবাঁদকে দার্শনিক 
বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই কর! যায় না, কিন্ত এ ধরণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
যখন সুসংবদ্ধ দর্শনদৃষ্টি গড়ে তোলবার চেষ্টা হয়, তখন সে প্রচেষ্টাকে দর্শনের 
ইতিহাসে স্থান দিতেই হবে। বস্তৃতঃপক্ষে তখন সে প্রচেষ্টা দর্শন সাধনার এক 
জরুরী অংশ হয়ে উঠবে, দর্শন ভিন্ন অন্য কোন নামে তার ঠিক পরিচয় দেওয়া 
যায় না। 

দশন বলতে আমর! কি বুঝি? জীবন এবং সত্তার স্বরূপ বুঝবার চেষ্টার নামই 
দর্শন। সত্য উপলব্ধির পথ দু’টি। শ্ৰুতি ও এতিহাকে অবলম্বন করে সত্যের 
সন্ধানের নাম ধর্ম, বুদ্ধির অবারিত অনুসন্ধিৎসার পথে সত্যের সন্ধানের নাম 
দর্শন । 

আদিম কাল থেকে বিশ্ব-সমন্যা সমাধানের জন্য দর্শন দু’টি স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ 
করে এসেছে । শাশ্বত সত্যের সন্ধানে সত্যপ্রষ্টা মহ্ুবের গহনতম কেন্ত্রে প্রবেশ 
খুঁজেছেন। বহির্জগতের বিচিত্র প্রকাশে বৈজ্ঞানিক সেই একই সত্যের সন্ধান 
করেছেন। ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য এই যে, বহির্জগতের চেয়ে অস্তরলোকের 
দিকে তার দৃষ্টি বেশী। বহির্জগতের বৈচিজ্রযবিষ্লেষণ করে ভারতীয় দর্শন 'আন্তর- 
সত্তার দিকে এগোয় নি, বরং আস্তরসত্তার উপলব্ধির ভিত্তিতে দৃশ্যমান বহির্জগৎকে 
বুঝতে চেয়েছে। উপনিষদে দর্শনের এই আভ্যন্তরীণ দৃর্টিভঙ্গীরই প্রকাঁশ। 
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ইউনানী দর্শনের প্রাচীনতর পদ্ধতিগুলিতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী বহক্ষেত্রে অবলম্বিত 
হয়েছিল। অস্ততঃপক্ষে এ কথ| নিঃসন্দেহ যে প্রাচীন ইউনানী দর্শনে এ দৃষ্টিভঙ্গী 
স্থান রয়েছে। অরফিক বা পিথাগোরিয়ান দর্শনের বিষয় আমরা যা জানি ভাতে 
এ কথার সাক্ষ্য মেলে। সক্রেটামের দর্শনে ঘ্বন্বমূলক বিচারপন্ধতি সুম্পষ্ট, 
তার দর্শনকে ন্ায়-নির্ভর বল! চলে। কিন্ত এ কথা ভূললে চলবে ন! যে, তার 
নিজের স্বীকৃতিতেই আছে তিনি অস্তর-বাণীর দ্বারা চালিত হতেন। ভারতীয় 
দর্শনের মত গ্রীক দর্শনও তাই ঘোষণ| করেছে : নিজেকে জান। প্রেটোর 
আদর্শবাদে মর্মবাদের ভবিষ্যং বিকাশের আভাস মেলে। আত্মদর্শনের পরিণতির 
বীজ তার মধ্যে নিহিত, কিন্তু প্লেটোর প্রধান শিন্য আরিষ্টটলের দর্শনে মর্শবাঁদ 
বা আত্মদৰ্শন বিকাশের কোন প্যান ম্রাই। মর্মবাদের পূর্ণ পরিণতি পরে 
আলেকজান্দ্রিয়ায় হয়েছিল, এবং নিও-প্লোটোনিজমূ বা নব-প্লেটোধাদ তাঁর 
পরিসমাপ্তি। উপনিষদের শিক্ষা এই আলেকজান্ৰিয় দার্শনিক পদ্ধতির বিকাশের 
মূলে কিনা, সে বিষয়ে সঠিক বলা কঠিন কিন্তু এ কথ| আমরা! জানি যে, সে যুগে 
আলেকজান্দ্রিয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও ধর্মের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল । 
বিচিত্র ধর্মের দেবদেবীর পূজ। আলেকজান্দ্রিয়ার বাজারে প্রচলিত ছিল, এবং তারই 
সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টায় পিরাপিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে হয় যে দর্শনের ক্ষেত্রেও 
তাই হয়েছিল। বিভিন্ন দর্শনের ধারা, মানবচিস্তার বিভিন্ন পদ্ধতি ও লক্ষ্যের 
সমন্বয় সাধনা আলেকজান্দ্রিয়ায় এক সম্মিলিত চিন্তাধারার স্যট্টি করেছিল। 

ইন্ছিয়ের পথে তত্বজ্ঞান মেলে না, এই বিশ্বাসই মর্মবাদের মূলনীতি । যদি সত্তার 
চরম বিকাশ উপলব্ধি করতে চাই, তবে ইন্দ্রিয়গৎ বর্জন ক'রে আস্তর অভিজ্ঞতার 
জগতে প্রবেশ করতে হবে। পিথাগোরাম থেকে প্নেটে। পর্যন্ত বিভিন্ন ইউনানী 
দার্শনিকের দর্শনে এ বিশ্বাসের পরিচয় মেলে। প্রেটোর দর্শনে জ্ঞানজগৎ ও ইন্তিয় 
জগৎ সম্পৃণ স্বতন্ত্র । মধ্যদিনের আলোর সঙ্গে গোধূলির আলোর তুলন| করে প্লেটে! 
তাদের তফাত বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। প্রেটোর মতে গোধূলির আলোতে যেমন 
সবকিছু অস্পষ্ট ভাবে দেখ! দেয়, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে বাস্তবের পরিচয় তেমনি অস্পষ্ট । 
বুদ্ধির আলোক দিবালোকে মতন বান্ভবকে উদ্ভানিত করে। দৃশ্যমান জগৎ ও 
পারমাথিক সত্তার স্বাতস্ত্য বোঝাতে গিয়ে প্লেটো বলেছেন যে, ইন্জিয় দৃশ্যমান জগতের 
পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু পারমাথিক সত্তা কল্যাণস্বরূপ। বিজ্ঞান, জান ও সত্য 
কল্যাঁণধর্মী, এবং কল্যাণের স্বরূপ প্রকাশ করতে চায়, কিন্তু একমাত্র কল্যাণকেই 
শাশ্বত সত্তা বলা যায়। ইন্দ্রিয়ের পথে সেই সৎ বা সত্ত| মেনে না। “রিপাবলিক” 
গ্রন্থে গুহাবালীদের পরিকল্পনায় প্লেটোয় দর্শনের চরম বিকাশ প্রত্যক্ষাত্মক প্রজ| 
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রা প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস | 

উপনিষ্ের ভিত্তি। প্লেটোর দর্শনে তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই বটে, কিন্তু যে ভাবে তিনি 
ইঞ্জিল 'অভিজ্ঞত। বর্জন করে সত্যকে খু'জেছেন, তার সঙ্গে মর্মবাধীদের ইন্তিয়-জগং 
বর্জনের মিল স্পষ্ট । 

ভারতীয় ও ইউনানী দর্শনের মধ্যে আর এক ব্যাপারে মিল লক্ষ্যণীয় ।. ইউনানী 
দর্শনে হূদ { 009 ) এবং ভারতীয় দর্শনে আত্মা__এ. দু'টি ধারণার মধ্যে বিশেষ 
কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এনাকমেগোরামের মত বর্জন করে প্লেটো বিশ্বাত্ম| 
স্বীকার করেছেন । প্লেটোর দর্শনের মর আত্মার ও অমর আত্মার পরিকল্পনার সঙ্গে 
-ষদি ভারতীয় দর্শনের জীবাত্ম| ও পরমাত্মার না কর! হয়, তবে দেখা যাবে যে 
তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। 

উপনিষদের দর্শন-দৃট্টি মর্মবাদী, এ অজুহাতে দর্শনের ইতিহাস থেকে উপনিষদের 
আলোচনা বাদ দেওয়া চলে না? যদি তা করা হয়, তবে ইউনানী দর্শনের 
অর্ধিকাংশকেই দর্শনের ইতিহাস থেকে বাদ দিতে হবে।. 

একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র বিষয়বস্তু বিচার করে দর্শনের 
ক্ষেত্র নিৰ্ণয় কর! চলে না। যে বিষয়কে আমরা প্রথম দৃষ্টিতে দর্শনের বহিভূ'ত মনে 
করি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচাঁরপদ্ধতি অবলম্বনের ফলে তাও দর্শনের প্রতিপান্ত 
হয়ে দাড়ায়। শ্রুতি বা ব্যক্তিসর্বস্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যদি কেউ সতার 
বিবরণ দিতে চায়, তবে সে বিবরণকে ধর্মতত্ব বা মর্মবাঁদ বল৷ সঙ্গত তাকে দর্শন বল! 
চলে ন।। পক্ষান্তরে, ধর্মবিশ্বাস বা মর্মবাদী অভিজ্ঞতাকে স্বীকার করেও যদি কেউ 
বিচারবুদ্ধি দিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ করতে চায়, যদি সে মনে করে যে স্থগ্টিরহস্তের সমাধান 
জ্ঞানমার্গের দ্বারাই সম্ভব, তবে তাকে দার্শনিকের পর্যায়ে ফেলতে হবে। বস্ততঃপক্ষে 
দর্শন বিচারের অনেক গূঢ় তত্ব মর্মবাদী সাহিত্য বা ধর্মগ্রন্থ হতে আহরিত হয়েছে । 

দর্শনকে ধর্মের অনুগামী করবার চেষ্টায় খৃষ্টান ও মুসলমান দার্শনিকদের মধ্যে 
কয়েকটি বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাদের রচনাঁও সর্বসম্মতিক্রমে দর্শন বলে 
স্বীকৃত হয়েছে । তার কারণ এই যে, যুক্তির আক্রমণ থেকে ধর্মকে বীচাবার জন্তু 
তার! যুক্তির অস্ত্রই ব্যবহার করেছেন। আগষ্টিন অথব| তার পরবর্তী খৃষ্টান - 
ভাষ্যকারদের রচনাকে তাই দর্শন থেকে বাদ দেওয়। যায়শ্ম|। মুসলমান ভাব্যকারদের 
বেলায়ও একথা খাটে ।. ধর্মবিচারের এ সাহিত্য বাদ দিলে আরব দর্শনের একটি 
স্মরণীয় অধ্যায় বাদ দিতে হয়। আরব মনীষীদের মধ্যে ইবন্‌, সিনা ও ইবন্‌ আল্‌ 
রুশদ্‌ স্বনামধন্য । কিন্তু তাদের একাস্তভাবে আরব দার্শনিক বল! চলে না । আরিষ্ট- 
টলের অন্গামীণ্ও ভাষ্যকায় এই তাদের সত্য পরিচয়। আরব দর্শনের স্বকীয় স্বরূপ 
জানতে হলে ষে সব ভাষ্যকারের রচনা অধ্যয়ন করতে হয়, তাদের মধ্যে অনেককেই 
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সুচনা 
গ্ৰীক দর্শনের বিরোধী মনে করা হ’ত। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার জিনিস এই ষে, 
বর্তমান যুগে বিশপ বার্ক লি ধর্মতত্ প্রমাণের জন্যই দর্শন রচন| স্থরু করেছিলেন, কিন্ত 
তান স্থান অবিলংবাদীভাবে দার্শনিক মহলে । বার্কীলির মতবাদের বিবরণ না৷ দিলে 
দর্শনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে ঘায়। 
ঘেলর অভিযোগ করেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শন সর্বদাই ধর্মসাপেক্ষ ; কোন 
কালেই ধর্মের বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারে নাই । এই অভিযোগ ভিত্তিহীন ।* বেদ ও 
শ্রুতিতে বিশ্বাসের কথ! স্মরণ করেই হয়তো যেলার এ কথ! বলেছিলেন ৷ কিন্তু তিনি 
বোধহয় জানতেন ন| যে, ভারতীয় দর্শনে বেদকে অস্বীকার করে এমন অন্ততঃ তিনটি 
বিদ্রোহী মতবাদের পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ, জৈন ও চাৰ্বাক দর্শন এঁতিহা অথবা 
শ্রতিনির্ভর নয়। ষড় দর্শনের মধ্োও ন্যায় ও সাংখ্য বাহতঃ বেদ অনুগামী হলেও 
বহুক্ষেত্রে বেদের নির্দেশ অতিক্রম করেছে । তাই এ কথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 
বুদ্ধের যুগে ভারতীয় দর্শন ধর্মনিরপেক্ষ স্বকীয় স্বাতস্ত্য স্থাপন করেছিল। + 


৪ 

সংশ্লিষ্ট আর একটি প্রসঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচন! করতে চাঁই। ইউনানের পূর্বে 
ভারতবর্ষে দর্শনের বিকাশ হয়েছিল, এ কথ যদি অবিসম্বাদী সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়, 
তবে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব ইউনানী দর্শনে পড়েছিল এ কথা মনে করা কি অন্যায় 
হবে? নীল নদী ও সাতিল আরবের সভ্যত৷ ইউনানী সভ্যতার বহু পূর্বে বিকশিত 
হয়েছিল সেকথ। আমরা জানি। এ কথাও মনে করবার সঙ্গত কারণ রয়েছে এ দু’টি 
প্রাচীনতর সভ্যতা ইউনানী সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করেছিল। ভারত ও 
ইউনানের মধ্যে কি সেরকম সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন কর! ধায় না? 

বর্তমান যুগের এঁতিহাসিকের! এ লমস্তার আলোচনা! করেছেন, কিন্ত কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, ইউনানী দর্শনের প্রাচীনতম 
কয়েকটি মতবাদের সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের বিশ্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। তাই অস্থমান 
হয় যে ভারতীয় প্রভাবের ফলেই এ লাদৃশ্যের উদ্তব। এ কথা বিশেষভাবে অরফিক 
মতবাদের বিষয়ে প্রযোজ্য | এঁতিহাপিকের৷ প্রায় একমত যে অরফিক মতবাদে ষে 
সব বিশ্বাসের পরিচয় মেলে, ইউনানী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তারা পুরোপুরি খাপ খায় না। 
তাঁদের সঠিক বুঝতে হলে অরফিক মতবাদ এসিয়া থেকে ইউনানে এসেছিল মনে 
করতে হয়। দেহের বন্ধন ছেদ করে আত্মা মুক্তিলাভ করে-_এ বিশ্বাস অরফিক 
মতবাদের মর্মকথা । এ বিশ্বাসের উদ্ভব ভারতবর্ষে । ফেলার নিজেও সে কথা স্বীকার 
করেছেন, কিন্তু তবু তার ধারণা যে এ মতঝাদ ইরাণ* থেকে ইউনানে এসেছিল । 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

টা ১ ROE ৬ এ কথা বলে না যে, মুক্তি বা মোক্ে বিশ্বাস জরথুষ্ট্ের 
মতবাদের অপরিহার্য অঙ্গ । কাজেই এ বিশ্বাস ভারতবর্ষ থেকে ইউনামে গিয়েছিল 
এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইউনানী দর্শনের প্রথম প্রকাশকে প্রভাবান্বিত করেছিল, 
এ কথা নে করা অসঙ্গত হবে ন।। 

সে যুগের ইউনানে ব্যাপক বিশ্বীন ছিল যে, বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের জন্তু প্রাচ্য- 
দেশে ভ্রমণ প্রয়োজন । বিভিন্ন দাৰ্শনিকদের জীবনীতে উল্লেখ আছে যে, তারা জ্ঞান 
অর্জনের জন্য প্রাচ্যে যাত্র! করেছিলেন । দেমক্রিতসের বিষয় আমরা জানি যে, তিনি বহু 
বৎসর মিসর ও ইরাঁণে কাটিয়েছিলেন। পিথাগোরাসের বিষয় বল! হয় যে, স্বগৃহ 
পরিত্যাগ করে তিনি মিসর যাত্রা করেছিলেন । সোলোন এবং প্লেটোও যে প্রাচ্য 
দেশে ভ্রমণ করেছিলেন, সে কথ সর্ববিদ্িত। কাজেই পিথাগোরান বা মে যুগের অন্ত 
কোন দার্শনিক ভারতবর্ষে এসে থাকবেন একথা! বিচিত্র নয়। অবশ্য এ ধরণের ভারত- 
ভ্রমণের কোন এতিহাসিক নজীর বা প্রমাণ মেলে না । কিন্তু একথা প্রায় সকলেই 
স্বীকার করেন যে, একান্তভাবে ভারতীয় এমন বিশ্বাস বা মতবাদের পরিচয় 
পিথাগোরাসের দর্শনে অনেক মেলে । যদি পিথাগোরাঁসের নাম উল্লেখ না করে তীর 
দার্শনিক মতবাদের বিবরণ দেওয়| হয়, ভারতীয় দর্শনের ছাত্র সহজেই ভারতীয় কোন 
দার্শনিকের বিবরণ বলে তাকে ভুল করতে পারেন। কেন এবং কি ভাবে ত! সম্ভব 
হয়েছিল, দর্শনের ইতিহাস আজও সে রহস্তের সমাধান করতে পারে নি। 

আলেকজাগ্ারের গুরু এরিষ্টটল। তিনি আলেকজাগারকে ভারতীয় জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের তথ্য সংগ্রহ করতে অনুরোধ করেছিলেন ইতিহাসে এ কথার উল্লেখ আছে। 
তাতেই মনে হয় যে, আলেকজাগারের ভারত অভিযানের পূর্বেই ভারতীয় তত্বজ্ঞানের 
খ্যাতি ইউনান পর্যন্ত পৌচেছিল। আলেকজাগ্ারের মৃত্যুর পরে তাকে নিয়ে নানা 
কাহিনী রচিত হয়। সে সব কাহিনী গ্রীক ভাষায় রচিত, কিন্তু প্রথমে সিরিয়ান 
এবং পরে সিরিয়ান থেকে আরবী ভাষায় তাদের অনুবাদ হয়। সে সমস্ত কাহিনীতে 
ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে আলেকজাগ্ারের সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। ভারতীয় 
মনীষীর কাছে তিনি দার্শনিক সমস্তার সমাধান চাচ্ছেন এবং স্বীকার করছেন যে, 
ইউনানের চেয়ে ভারতবর্ষে দর্শন বেশী অগ্রসর, এ সমস্ত বর্ণনা হয়তো! কাল্পনিক 
কিন্তু এতিহাসিক প্রমাণ বলে না মানলেও এ সমস্ত কাহিনীকে একেবারে অগ্রাহ 
করা যায় না। এ ধরণের কাছিনীর প্রচলন ছিল এবং লোকে আগ্রহ করে তা সন্ত; 
এই থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় দর্শনের খ্যাতি এ সব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
বলা হয় যে খৃষ্টপূৰ্ব ও খৃষ্টপর প্রথম শতাব্দী এই ছুই শত বৎসরের মধ্যে এসব কাহিনী 
রচিত হয়েছিল। 


সুচনা f 

বখন যে দেশ আলেকজাগ্ডার জয় করেছেন, সেখানেই তিনি ইউনানী উপনিবেশ 
স্থাপন করেছিলেন। ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই । সিন্ধু নদীর তীরে তিনি 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন একথা আমর! জানি। এ কথাও আমরা জানি যে, 
সন্দেহবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা পিরো (25:2০) তার ভারতীয় অভিযাত্রী-বাহিনীর 
সঙ্গে এসেছিলেন। আলেকজাগ্ারের মৃত্যুর পর সেলুকস নিকেটর চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্ধের 
সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং তার রাজসভায় দূত হিসাবে মেগাস্থিনিসকে পাঠান। 
কাজেই দেখা যায় যে, অশোকের সিংহাসন লাভের পূর্বেই ভারতবর্ষ ও ইউনানের মধ্যে 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তাতেই মনে হয় ঘে, চিন্তার ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে 
যোগাযোগ ছিল । অশোকের যুগে এ যোগাযোগের নিশ্চিত খবর মেলে । অশোকের 
শিলালিপি থেকেই আমরা জানি যে অশোক ভূমধ্য সাগরের উপকূলের বিভিন্ন দেশে 
এবং মেসিভোনিয়ার রাজসভায় ধর্ম-প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের কথা যে, 
এ সব প্রচারক দলের কোন পাশ্চাত্য বিবরণ আমর! পাই ন| ।’ 

এই বিষয়ে যতটুকু সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে তার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করা 
যায়। অশোকের শিলালিপিতে যে সব দেশের উল্লেখ আছে সেখানে বুদ্ধের বাণী 
পৌঁচেছিল এ কথা নিশ্চিত। সেকালে বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের যুগ। তাই 
উল্লিখিত দেশগুলি ভিন্ন অন্যত্রও যে বুদ্ধের বাণী পৌচেছিল এ কথা মনে করা অসংগত 
নয়। অশোকের পূর্বেই ভারতীয় প্রভাব ইউনানে পৌচেছিল এ কথাও সম্ভবতঃ 
সত্য। ভারতীয় চিন্তাধার| ও ইউনানের প্রাথমিক দার্শনিক মতবাদের, বিশেষ 
করে পিথাগোরাঁসের দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে সে কথার উল্লেখ 
আগেই করেছি। হয় এ সাদৃশ্য দৈবাৎ ঘটেছিল, অথবা মানতে হয় যে ভারতবর্ষ ও 
ইউনানের মধ্যে আদান-প্ৰদান থাকার ফলে এই রকম হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে 
আদান-প্রদান ছিল এ কথা স্বীকার করলে ভারতীয় দর্শন যে ইউনানী চিন্তাধারাঁকে 
গ্রভাবান্বিত করবে এটাই স্বাভাবিক, কারণ সে যুগে ইউনানের প্রাথমিক দর্শনের 
তুলনায় ভারতীয় দর্শন অনেক বেশী পরিণত ও সমৃদ্ধ ছিল। এ সমস্ত কথ! ভেবে 
দেখলে মনে হয় যে, ভারতীয় দর্শন ইউনানী দর্শনের প্রথম বিকাশে সহায়তা করে- 
ছিল। অবশ্য নে প্রভাবের প্রকৃতি বা পরিমাণের কোন সঠিক ধারণা আমাদের নাই । 

ভারতীয় দর্শন ইউনানী দর্শনের বিকাশে সহায়তা করেছিল কিনা, এতক্ষণ সেই 
বিচারই করেছি। এবার দেখা যাক যে, ভারতীয় দর্শনের উপর ইউনানী দর্শন 
ও বিজ্ঞানের প্রভাবের কোন নিদর্শন মেলে কিনা । সে প্রভাবের কোন বিস্তৃত 
বিবরণ দেওয়া কঠিন, তবে একটা কথ! নিশ্চিত যে খৃষ্টাব্দ চতুৰ্থ শতকের প্রারস্ত থেকে 
ইউনানী নক্ষত্র-বিজান তারতীয় নক্ষত-বিজ্ঞানকে প্রভাবাদ্বিত করেছিল। তার 
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একটি পর" এই যে, ইউনানী কিছু পারিভাষিক শব্দ ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। 
বিখ্যাত ভারতীয় জ্যেতিষী বরাহমিহিরের মৃত্যু আনুমানিক ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে হয়। 
তার বৃহত্সংহিতায় ইউনানী জো্যোতিষীদের কথা তিনি লিখেছেন। আল্বেরুনীর 
বিখ্যাত ইণ্ডিক৷ ( বা ভারতকথা ) গ্রন্থে তিনি আরেকজন জ্যোতিষীর লেখ! উদ্ধৃত 
করেছেন। তিনিও গ্রীক পণ্ডিতদের অনেক প্রশংসা করেছেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় 
শতাব্দীর পর থেকেই ভারতবর্ষ ইউনানী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং 
এদেশের মনীষীর| ইউনানী বিজ্ঞানের প্রভাবে এসেছিলেন, এ অন্ুমাঁন অযৌক্তিক 
নয়। যড় দর্শন অথবা বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে কোনটি কতটুকু 
ইউনানী চিস্তাদ্বার। প্রভাবাদ্বিত সে কথা ঠিক করে বল৷ যায় ন!। 

এই আলোচনার ফলে বলা চলে যে, খৃষ্টপূৰ্ব এবং খৃষ্টপর যুগে ভারত ও ইউনাঁনের 
সম্পর্কের ছুটি পর্যায় মেলে । খৃষ্টপূৰ্ব যুগে ভারতীয় দর্শন সম্ভবতঃ ইউনানী দর্শনকে 
প্রভাবান্বিত করেছিল, খৃষ্টপর যুগে ভারতীয় চিন্তাধারার কয়েকটি প্রকাশে ইউনানী 
চিন্তার ছায়া পড়েছিল, এ কথ! মনে করারও সঙ্গত কারণ আছে। 
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একটি কথ। এবার স্পষ্ট করে বল! দরকার । দর্শনের সামগ্ৰিক ইতিহাস রচনার 
জন্য আমার যে আগ্রহ, এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনই তার একমাত্র ভিত্তি । 
বিশ্ব-দর্শনের বিকাশে কোনও দেশ বা জাতির অবদান বাড়াবার ব| কমাবার আমার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই । ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে আমরা মানবজাতিকে 
নানা সম্প্ৰদায়ে বিভাগ করেছি। পৃথিবীর মানচিত্রে এসিয়া, ইউরোপ এবং 
আফ্রিকার রঙ আলাদা, কিন্তু জ্ঞানের মানচিত্ৰ এক এবং অবিচ্ছিন্ন দেশ জাতি বা 
ধর্মের ভিত্তিতে তাকে আলাদ| কর! চলে না। জ্ঞান সমস্ত সীম! ও বন্ধনের বাইবে। 
পৃথিবীর যেখানেই তার উন্মেষ হোক ন! কেন, জাতিধর্মনিবিশেষে জ্ঞানবিজ্ঞানে 
সর্বমানবের সমান অধিকার । উপনিষদের থবি ভারতীয় এবং সক্রেটিস ইউনানী 
এ কথ| সত্য, কিন্ত মানুষের জ্ঞানভাগারে তাদের যে দান, তাকে ইউনানী 
বা ভারতীয় বল! অর্থহীন; সে জ্ঞান বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার । ইউনানের 
পূর্বে ভারতবর্ষে দর্শনের বিকাশ হয়েছিল এ কথা মানলে দর্শনের ইতিহাসে 
ভারতবর্ষের বিবরণ প্রথম উল্লেখ করতে হবে, কিন্তু তাতে যে ভারতবর্ষের গৌরব 
বাড়ল অথবা! ইউনানের মধাদ| কমে গেল এমন মনে করা ভূল। বনু আমির 
জাতির বিষয়ে আরব কবি যে কথা বলেছেন, মানুষের জ্ঞানসাধনেয় বিষয়ে সে কথা 
সমান খাটে £ 
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সুচনা 
লা তকুল দাক্হ| বে-শরকী নজদীন 
কুনু নজদীন লিল আঁমিরিয়তি দারু। 
তার ঘর নজদের পূর্বে এ কথা বোলোনা”_ 
বন্ছ আমির জাতির যেখানে বাস, তার সবটাই নজদ ! 
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প্রকৃতিকে স্ববশে আনবার সাধনায় মানুষের চেষ্টা যে পরিমাণে সাৰ্থক হয়, 
পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের যোগস্থত্র ততই নিবিড় হয়ে উঠে। ফলে বিভিন্ন সভ্যতা! 
ও সংস্কৃতি আজ পরস্পরের এত কাছাকাছি এসেছে। নিবিড়তর মংস্পর্শের ফলে 
যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে বিভিন্ন জাতির অবদান মানুষের সত্য-দাধনার 
একস্থত্রে গাথা আজ সম্ভব । বিভিন্ন সভ্যতার অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন দৃষ্টি কার্যকরী, 
ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শের ফলে আজ তাদের মেলানোও অপেক্ষাকৃত সহজ | বিশ্ব-দর্শনের 
বিকাশ আজ কেবলমাত্র জ্ঞানসাধনার দাবী নয়, মান্নষের সম্মিলিত জীবনের জন্তু 
আজ তা অপরিহার্য । 

এ কথা মনে রেখে আজ তাই দর্শনের ইতিহাম নতুন করে লিখতে 'হবে। বিভিন্ন 
জাতি ও যুগের অবদানকে কেবল স্বীকার করলে চলবে না, এক সম্মিলিত বিশ্ব-দর্শনের 
বিকাশে তাদের যথাযথ স্থান দিতে হবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি পরিষ্কার 
হবে। জ্ঞান-সমস্যার সমাধানে আজ পংস্ত আমর! হয় ভারতীয় দার্শনিক, অথবা 
আরব মনীষী অথব| ইউনানী নৈয়াধ়িকের মতামতের আলোচন। করেছি, কিন্ত 
ভারতীয়, ইউনানী এবং আরব চিন্তাধারার তুলনা! ও বিচারের চেষ্টা করি নাই। 
ফলে দর্শনের সমস্যাকে বিশুদ্ধভাঁবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ন! দেখে জাতীয় বা দেশজ 
জিজ্ঞাসার মাঁপকাঠিতে তার বিচার করেছি। বিভিন্ন দেশ ও যুগের অস্তদূ্টির 
সমন্বয় করে আজ আমাদের দর্শনের সমস্তার সমাধান খুঁজতে হবে, তবেই প্রকৃত 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দর্শন রচনা সম্ভব। 
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‘সুচনা’র গোড়াতেই এক ইরাণী কবির কবিত| উদ্ধৃত করেছি। সেখানে কবি 
বলেছেন যে, স্বষ্টির আদি গ্রন্থের প্রথম ও শেষ পাতা খোওয়া গেছে। সেই হারানো 
পাতার সন্ধানের নাম দর্শন । আজ অন্ততঃ তিন হাজার বছর মানুষ তার সন্ধানে 
বেরিয়েছে, কিন্ত আজও হারানে। পাতার কোন খোজ মেলেনি । কোনদিন যে 
খোঁজ মিলবে তারও বিশেষ আশা নাই । সেই সন্ধানের বিবরণ দর্শমের ইতিহাস 
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এ অভিযানের ফলে গন্তব্যে আমর! পৌঁছি নাই, কিন্তু সেই যাত্রাপথে এক বিল্ময়কর 
সন্ধান ও জিজ্ঞাদার কাহিনী আমাদের মিলেছে। 

দর্শনের তীর্থযাত্রী আজও মানসতীৰ্থের সন্ধান পায় নাই, কিন্তু যাত্রাপথে এক 
নতুন এশ্বর্ তার করায়ত্ত হয়েছে। দর্শনের অভিযানকে উপলক্ষ্য করে মাছ্য 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেছে। বিজ্ঞান মাহযকে নতুন ক্ষমতা দিয়েছে, কিন্ত মনে 
শাস্তি দেয় নাই। সভ্যতা সংগঠনের উপাদান হিসাবে বিজ্ঞানের আবির্ভাব, কিন্তু 
আজ বিজ্ঞান মাহযের মারণাস্ত্রে রপাস্তরিত হতে বসেছে। দর্শনকে আজ তাই 
বিশ্বশান্তি স্থাপনার সাধনায় ব্ৰতী হতে হবে। যদি দর্শনের এ নতুন সাধনা সার্থক 
হয়, মানুষ আবার মনের শাস্তি খুজে পায়, তবে সুষ্টির ইতিহাসের হারানো পাতার 
পুনরুদ্ধার হোক আর ন| হোক, দর্শন মানব-সাঁধনার নতুন ইতিহাস রচনা করবে । 
ইরাণ দেশের আরেক জন কবির ভাষায় তখন দর্শনের এ কথা বলবার 
অধিকার হবে: 
| রাহ রাঙ' রা খাস্তাগি য়ে বাহ নিস্ত 
ইশক হম রাহ আস্ত ও হাম খোদমনজিল আস্ত । 


যারা এ পথে চলে, তারা কখনো ক্লান্তি জানে না--কারণ এ পথ একই সঙ্গে পথ 
ও গস্তব্য। | 


দ্রষ্টব্য 


১। আরব লেখকগণ ছুটি পৃথক ধরণের পুস্তক লিখেছেন। একটি প্রধানতঃ জীবন-বৃত্তান্ত সম্পৰ্কীয় 
তাতে দার্শনিকদের জীবনীই মুখ্যতঃ আলোচিত হয়েছে; দাশনিক তত্ব সেখানে গৌণ। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পুস্তকে দাৰ্শনিক তত্ব সমূহই প্রীধান্তলাভ করেছে, দীশনিকগণের জীবনবৃত্তান্ত প্রসঙ্গতঃ 
আলোচনা কর! হয়েছে মাত্ৰ প্রথমশ্রেণীর পুস্তককে বল! হয়েছে “তারিখ-উল-হুকাম”, 'অথবা 
“তারিখ-উল-ফলাসফ” ( “দার্শনিকদের ইতিহাস”); দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তকের নাম “কিতাব-উল-মিললে- 
ওয়ন-নহাল” ( ধৰ্মীয় ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের পুস্তক ) অথবা “অল-আরা-ওয়াল-মলকালাত,» 
(মতামত ও আলোচনা ) ৷ অন্যান্য কতকগুলি পুস্তকে দর্শনের বিশেষ বিশেষ যুগ নিয়ে আলোচনাও 
কর! হয়েছে। উদাহরণতঃ, অলঙফারাবী (জন্ম ৯২৫ খৃঃ) আযারিল্টটলের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগ 
সম্বন্ধে একথানি পুস্তক লিখেছেন। এই আলোচনাকে আমর! বোধহয় ধারাবাহিক দর্শনের ইতিহাস 
প্রণয়নের প্রথম প্রচেষ্টা বলতে পারি। 

২। এয়দ্‌মান্‌, জে, ই, "হিস্ট্রি অব. ফিলজফি” পৃঃ = 

৩ | থিলি, ফ্ৰাঙ্ক, "হিস্ট্রি অব, ফিলজফি” পৃঃ ৩ 


৫ | 
ঙ। 


৭ 


হুচন] 
এয়দ্‌মান্‌, জে, ই, “হিস্ট্রি অব. ফিলজফি” পৃঃ ১৩ 
যেলার, ই, "আউটলাইন অব. দি হিষ্ট্রি অব. গ্রীক ফিগজফি” পৃঃ ২ 
যেলার, ই, "আউটলাইন অৱ দি হিসি অব. গ্রীক ফিলজফি” পৃঃ ২ 
ফেলার, ই, "আউটলাইন অব, দি হিন অব, গ্ৰীক ফিলজফি* পৃঃ ১৬ 
তুলনীয় 

নিয়লিখিত অশোকের শিলালিপি বেভানের “হাউস অফ সেলিউকাস”-এর প্রথম খণ্ডের 
২৯৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে__ 

“এবং আইনের দ্বার জয়ই মহামান্য সমাটের মতে প্রধানতম জয়। মহামানা সম্ৰাট এই 
মতবাদ তার নিজের সাম্ৰাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্য সমূহেও কার্ধকরী করেন। প্রায় ছয় শত সজ্বরাজায 
এমন কি যেখানে গ্রীক রাজ! আটিয়োকাস বাস করেন এবং আটিয়োকাস ছাড়াও টোলেমি, 
আঁটিগোনাস, মগস্‌ ও আলেকজাগ্ডার এই চারজন রাজ! সেখানে বাস করেন এবং একই ভাবে 
সম্রাটের নিজের রাজ্যে “য়ুণ" দিগের ( অর্থাৎ পাঞ্জাবের গ্ৰীকগণ ) মধ্যেও কার্যকরী করেন। 


ওজন অথ 
ভারতীয় চিন্তাখারার ভিন্তি 


লেখক : সি. কুহঁন রাজা বি. এ, ভি. ফিল্‌ ( অক্সফোর্ড ) 
সংস্কত-সাহিতোর অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ 


বেদ 


লেখক : তারাপদ চৌধুরী এম.এ, বি. এল, পি এচ.. ডি ( লণ্ডন ) 
সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক, পাটনা! কলেজ, বিহার 


উপনিষদ্‌ 
লেখক : টি. এম. পি মহাদেবন এম. এ, পি এচ.. ডি 
দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্ৰাজ 
মহাকাব্য 
রামায়ণ 
লেখক : তারাপদ চৌধুরী 
মহাভারত 


লেখক : স্থশীলকুমার দে এম. এ ( কলিকাত। ) ডি. লিট (লগুন ) 
সংস্কৃত সাহিত্যের ভূতপুর্ব অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


মন্দ ও কোৌটিল্য 


(সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা ) 


লেখক : কে. এ. নীলকথ শাত্সী এম. এ 
ভারতীয় ইতিহাস ও প্রক্ততত্বের ভূতপুর্ব অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিভ্ীলয় 


বিঝুঃপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ 
(প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও ভক্তিমুলক চিন্তাধারা ) 


লেখক : এ. কে. বন্দ্যোপাধ্যায় 
অধ্যক্ষ মহারাজ প্রতাপ ডিগ্রী কলেজ, গোরক্ষপুর 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশে দুইটি প্রধান ধার! দেখিতে পাওয়া যায়-- 
একটি বৈদ্বিক এবং অপরটি অবৈদিক। অবশ্য এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে 
মধাযুগের আরম্ভ হইতে বেদকেই ভারতীয় চিন্তার একমাত্র উৎস মনে কর] হইয়াছে, 
কিন্তু বেদ শবটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াই এরূপ মনে কর! সম্ভবপর 
হইয়াছে । যেমন আগমশীস্ত্র এবং আয়ুৰ্বেদ ও সংগীতবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান ও শিল্প- 
কলাগুলিকেও বেদের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লওয়| হইয়াছিল, যদিও বেদের কোন 
প্রচলিত অংশেই এই সকলের সুচনা দেখানে| সম্ভব নয়। 

হিন্দু চিন্তাধারা এক স্থপ্রাচীন দ্ৰাবিড় সভ্যতার সঙ্গে আর্য বা বৈদিক উপাদানের 
সংমিশ্রণের পরিণাম, না, পূর্ববর্তী আৰ্য বা বৈদিক সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতা বা 
উপাদানের সংমিশ্রণের পরিণাম-- এই বিষয়ে স্থনিশ্চিততাবে কিছুই বল! যায় না। 
স্থনিশ্চিতভাবে মাত্র ইহাই বল! যায় যে হিন্দু চিন্তাধারা! বলিয়া যাহ! পরিচিত তাহা 
শুধু আৰ্য ব| বৈদিক সত্যতার সরল বিকাশ নয়। আর্য বা বৈদিক ব্যতীত অপর যে 
উপাঁদানটি এই চিন্তাধারার বিকাশে সাহায্য করিয়াছিল তাহাঁকেই বর্তমান প্রবন্ধে 
দ্রাবিড় বলিয়া 'অভিহিত কর! হইবে। হিন্দু চিন্তাধারার অবৈদিক উপাঁদানগুলির 
মধো দ্রাবিড় উপাদানটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং অপরাপর অবৈদিক উপাদান- 
গুলির দিকে দৃষ্টি না দিলেও চলিতে পারে। 

দ্রাবিড় শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বিশিষ্ট কয়েকটি ভাষাকে অথবা বিশিষ্ট 
এক গোষ্ঠীর লোককে অথবা বিশিষ্ট একটি সভ্যতাকে বুঝাইতে এই শব্দটির ব্যবহার 
করা হয়। আৰ্য ভাষাগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হইলেও দ্রাবিড় ভাঁষাগুলি তাহাদের 
নিজেদের ম্বাতন্া বজায় রাখিতে সক্ষম হুইয়াছে। ভারতবর্ষে জাতিগত সংমিশ্রণ এত 
বেশী হইয়াছে যে বর্তমানে দ্রাবিড় জাতির মায় কাহারা, সেকথ| সঠিকভাবে বলা 
অসম্ভব। তেমনই আর্য বা বৈদিক সভ্যতা হইতে স্বতন্্তাবে দ্ৰাবিড় সভ্যতার পূর্ণ 
সংজ্ঞ। দেওয়াও সম্ভব নয়। ভাষাগত এবং জাতিগত পর্যবেক্ষণের ফলে এইকথা আজ 
সুস্পষ্ট যে, উত্তর ভারতকে সম্পূর্ণ আর্য এবং দক্ষিণভারতকে সম্পূর্ণ দ্রাবিড় মনে করা 
তুল। ভাষার দিক হইতে অবশ্য এই বিভাগে অত্যধিক তুল হয় না, যদিও উত্তর 


১ 1 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ভারতে প্রচলিত কয়েকটি অপ্রধাঁন ভাষায় স্পষ্টতই দ্ৰাবিড় প্রভাব লক্ষ্য কর! যাঁয়। 
ভারতীয় চিন্তাধারার যে অজগুলিকে বৈদিক-সাঁহিত্যের কোন অংশের প্রত্যক্ষ ও 
স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়| বেদে খুজিয়া পাওয়| যায় না, আমাদের পক্ষে শুধু সেই- 
গুলিকেই ব্যাপকতর্থে ভ্রাবিড়ীয় বলিয়া গ্রহণ কর! সম্ভব । 

ভারতীয় চিন্তাধারার বিবর্তনে অরণ্যের ভূমিকা যথাযোগ্যভাবেই স্বীকৃতিলাভ 
করিয়াছে । খষিদের আশ্রমগুলি নিশ্চয়ই ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার বিকাশের কেন্দ্র । 
কিন্ত উপনিষদের যুগ হইতেই এইরূপ হইয়াছিল, উপনিষদ্‌-পূর্ব বেদগুলিতে অরণ্যের 
কোন ভূমিকাই নাই। খণ্েদের খষির! গৃহী ছিলেন। তাহারা নগরে ও গ্রামে বাস 
করিতেন, ধ্যান করিবার জন্য অরণ্যবাঁসী হইতেন না। ব্ৰাহ্মণ্য সভ্যতাতেও 
( বেদের ব্ৰাহ্মণাংশের সভ্যতা ) অরণ্যের কোন ভূমিকা নাই। অবশ্য, তৈত্তিরীয়- 
আরণ্যকে গ্রাম ও গৃহ ব্যতীত স্থানাস্তরেও স্বাধ্যায় করিতে হইবে এইরূপ উল্লেখ 
আছে, এবং সেইস্থানের বর্ণনা দিতে গিয়| বল! হইয়াছে যে, তাহা। অ-চ্ছদি-দর্শ-_ 
অর্থাৎ তাহা এমন একটি স্থান যেখান হইতে গৃহসমূহের ছাদ ( ছদি ) দেখ! ( দর্শ) 
যায় না। পরবর্তী বৈদিক-সাহিত্যে হিন্দু জীবনযাপনের প্রসঙ্গে স্বাধ্যায়কে স্পষ্টই ছুই 
ভাগে ভাগ কর! হইয়াছে, গ্রাম্য, অর্থাৎ যাহ! গ্রামে হইতে পাঁরিত এবং আরণা, 
অর্থাৎ যাঁহা অরণ্যেই হওয়া উচিত । 

বৈদিক দেবতারা আরণ্যক দেবতা নন। তাহারা অশ্বচালিত রথে আরোহণ 
করিয়া আসিতেন এবং উহাদের প্রসঙ্গে মৃগয়ার কোন উল্লেখ পাঁওয়! যায় না। কিন্ত 
হিন্দুধর্মের অবৈদিক দেবতাগুলির সঙ্গে অরণ্য এবং মৃগয়ার সম্পর্ক দেখা ষায়। 
হিন্দুধর্মের প্রায় সমস্ত শৈব দেবতাই অবৈদিক এবং তাহাদের ভ্রীবিড়ীয় বলিয়া মনে 
কর! হয়। এই দিক্‌ হইতে দুইটি দেবতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কালী ব৷ 
দুর্গা এবং আয়াম্পান (শেষোক্তটি দ্রাবিড়ীয় দেবতা । ইনি সমুত্রমস্থনের পর শিবের 
ওরসে অমৃত পরিবেশনকারিণী মায়া-রূপী বিষ্ণুর গৰ্ভজাত )। দক্ষিণ ভারতের কোন 
কোন অঞ্চলে এই দুইটি দেবতার মন্দির ‘কাবু’ নামে অভিহিত । ‘কাবু’ শব্দটির অর্থ 
অরণ্য বা কুঞ্জ ইহ! হইতে স্পষ্টই বুঝ! যায় যে, অরণ্যে এবং কুঞ্জেই এই দুইটি 
দেবতার পূজা করা হইত। সর্প-দেবতার বিগ্রহ যে সকল স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং পূজিত 
হয়, সেই স্থানগুলিকেও এ একই শবে অভিহিত করা হয়। 

এই দেশের চিন্তাধারার বিকাশের পথে অবৈদিক উপাদানটি শুধুই যে নূতন 
একটি পরিবেশ হৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই নয়, ইহা সত্যের সমস্যা সমাধানের 
প্রণালীতেও পরিবর্তন ঘটাইয়াছিল। বৈদিক সভ্যতা প্ৰধানতঃ ক্রিয়া-কলাঁপের উপর 


৪ 


ভারতীয় চিন্তাধারায় প্রীক্‌ বৈদিক উপাদান 


প্রতিষ্ঠিত ছিল। যজ্ঞে সোম আছতি দেওয়াই বৈদিক আর্যদের ধর্মজীবনের সৰ্বপ্ৰধান 
অনুষ্ঠান ছিল। বেদসমূহ এইরূপ আচারানুষ্ঠানের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ । 
বেদে যজ্ঞই প্রধান, চিঙ্ত। বা তত্ববিচার উহার অঙ্গমাত্ৰ এবং উহার স্থান গৌণ। 
অবশ্য, ধথ্বেদের কবিদের মধ্যে দেবতাদের সহিত সাযুজ্যের স্পষ্ট পরিচয় পাঁওয়া যায়, 
এমন কি বেদে তত্ববিচার এবং দার্শনিক চিস্তারও অভাব নাই ৷ কিন্তু যেখানে 
লোকে অনুষ্ঠানে এত ব্যাপৃত থাকে, সেখানে তত্ববিচারের অথবা সুক্ষ্মচিস্তার বিকাশের 
অবকাশ নাই। স্ক্্চিস্তার বিকাশের জন্য অনুধ্যান এবং নিবিষ্টচিত্ততা একাস্ত 
প্রয়োজন, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান ইহার, বিশেষ অনুকূল নয়। দৈবশক্তির অধিকতর মূর্ত 
আকারে উপাসন| করিলে ঈশ্বর ও বিশ্বজগৎ এবং ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে 
উচ্চতর চিন্তার প্রসার ঘটিতে পারে । দৈবশক্তির কোন প্রতীক অথবা কোন বিগ্রহ 
যেখানে প্রতিষ্ঠিত আছে, এমন কোন মন্দিরেই এই ধরনের উপাসনা হইতে পারে। 
সার্বজনীন অন্ুষ্ঠানরূপে যজ্ঞাদি বৎসরের কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসেই কর! 
হুইয়। থাকে, যদিও গৃহে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ একটি দৈনন্দিন ব্যাপার। অপরপক্ষে, মন্দিবে 
দৈবশক্তির উপাসন। একটি স্থায়ী ও নিয়মিত অনুষ্ঠান ৷ এই ক্ষেত্রে শুধুই যে জনকয়েক 
অতীন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন কবির দৈবশক্তির সহিত সাযুজ্য ঘটে তাহাই নহে, অন্তোরাও 
ভগবৎশক্তির মূর্তরূপ দর্শন করিতে পারে। হজ্ঞানুষ্ঠানে ইহ! সম্ভবপর নয়; কারণ 
সেখানে শুধু অগ্নি ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান নয় এবং সেখানে তাহারা নিজেরা 
উপাসনার কার্যকলাপে যোগদান করিতে পারে না । মন্দিরে উপাসন| করিতে হইলে 
নিত্যপৃজার ব্যবস্থা করিতে হয়, সকলকে একত্রে মিলিত হইতে হয় এবং মূর্ত বিগ্রহের 
প্রতিষ্ঠা করিতে হয়__ এইগুলিই মননশীল চিন্তাধারার বিকাশের পক্ষে অনেক বেশী 
অন্কূল। | 
উপনিষদ্গুলিতে বৈদিক যজ্ঞাম্ুঠান এবং অরণ্যে দৈবশক্তির উপাসনা, এই 
ছইটিরই সংমিশ্রণ দেখ! যাঁয়। যদিও আচার অনুষ্ঠান বর্জন কর] হয় নাই, তথাপি 
অরণ্যে অগ্নিযজ্ঞে ক্ৰমশঃ ক্রমশ: অনুধ্যানের দিকটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। 
আরণ্যক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই মন্দিরগুলির হ্ত্রপাত হুইয়াছিল। সম্ভবতঃ নিজ 
নিজ গৃহে, গ্রামে এবং নগরে উপাসন! করিবার যে ধারাটি বৈদিক উপাঁসনাঁপদ্ধতির 
বৈশিষ্ট্য তাহার সহিত মন্দিরে উপাসনার সংযোগের ফলেই গ্রামে এবং নগরে মন্দির- 
গুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলেই গৃহে গৃহে দেবারাধনার অন্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। এমন বহু মন্দির আছে যেখানে বিগ্রহগুলি স্বয়ং-প্রতিষ্ঠিত বলিয়| 
স্বীকৃত। এই বিগ্রহগুলি “স্বয়স্তূ” নামে পরিচিত। এখন পর্যন্ত এমম মন্দিরও আছে 


৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


যেখানে দ্বিপ্ৰহকে বৃষ্টির মধ্যে অনাচ্ছাদিত অবস্থায় রাখা হয়। মন্দির হয়ত একটা 
আছে, কিন্ত বিগ্রহের ঠিক উপরে কোন ছাদ নিৰ্মাণ করা হয় না। মন্দির এবং বিগ্রহ 
উপাপনার সঙ্গে অরণ্যের যে মৌলিক সম্পর্ক ছিল, এই সকলই তাহার নিদর্শন । 
উপাসনার অনুষ্ঠান কালক্রমে নগর হইতে ধ্যানধারণার পক্ষে বিশেষ অনুকূল অরণ্যে 
স্থানান্তরিত হইল, তাহ! ছাড়! যজ্ঞানুষ্ঠানের পরিবর্তে মন্দিরে মূৰ্ত বিগ্রহের উপাসন। 
প্রচলিত হুইল__ উভয় পরিবর্তনই অবৈদিক সভ্যতার ফল। ইহাদের দ্বার। দর্শনের 
বিকাশ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল । 

বেদে বিশ্বের এক্যের ধারণ৷ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দার্শনিক চিন্তার 
বিকাশের পক্ষে যাহ! সর্বাগ্রে প্রয়োজন তাহার কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না । হিন্দু- 
ধর্মের দুইটি প্রধান অবৈদিক উপাদানের প্রভাবে এই বিশ্বের এঁকাস্বীকৃতি সম্ভবপর 
হইয়াছিল। বেদেও এই দুইটি উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু পরবর্তাকাঁলেই 
এইগুলির ব্যাখ্যা এবং স্থসংবদ্ধ বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল । উহাদের মধ্যে প্রথম 
উপাদানটি দেবতাগণের মধ্যে স্ত্রী-দেবতার আবির্ভাব। দৈবশক্তিকে পুরুষরূপে 
উপাসন। করাই বৈদিকধৰ্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বেদে দেবীর সংখ্যা খুবই কম, যে 
অল্প কয়েকটি দেবীর উল্লেখ সেখানে আছে তাহাদের গুরুত্ব তেমন বেশী নয়। 

সম্ভবতঃ পৃথিবীর সঙ্গে অতিন্নরূপে কল্পিতা অদিতি-ই একমাত্র দেবী, ধাহার বৈদিক 
দেবতাদের মধ্যে উচ্চ স্থান আছে; কারণ তিনি দেবগণের মাত । কিন্তু বৈদিক 
যুগে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদের ন্যায় অদিতি পূজিত হইতেন না|। 
বৈদিক দেব-দেবীদের মধ্যে সরস্বতীর স্থান খুবই নগণ্য। বেদে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ 
কেবলমাত্র গ্রসঙ্গ ক্রমেই কর! হইয়াছে । হিন্দুধর্মে মাতৃ-দেবতার আবিৰ্ভাব পরবতী 
যুগেই লক্ষ্য করা যায় এবং ইহার কারণ হিসাবে অবৈদিক দেব-দেবীগণের প্রভাবই 
ধরিয়। লওয়। যাইতে পারে । সেইজন্য কালক্রমে আমরা দেবীকেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 
শক্তি হিনাবে দেখিতে পাই, দেবী-ই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার স্থজনীশক্তি, এবং শেষ পর্যন্ত 
প্রায় প্রত্যেকটি প্রধান দেবতার সঙ্গেই সংযুক্ত এক একটি দেবীকেও আমরা দেখিতে 
পাই। এই ভাবে আমর! শ্রী ( ধনসম্পদ এবং এশ্বর্ধের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী ) এবং ভূমি 
(পৃথিবীকে ) বিষ্ণুর পত্বীরূপে, পার্বতীকে শিবের পত্নীরূপে এবং সরম্বতীকে ব্রহ্মার 
পত্নীয়পে দেখি । স্থতরাঁং দৈবশক্তির ত্ৰিমৃতির একটি শক্তি বা নারীরূপও ছিল। 

কালিদাসের রচনাবলী হইতে আমর! জানিতে পারি যে, তৎকালীন ধর্মে ব্ৰহ্ম| 
উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈদিক এই দেবতাটি যে প্রধান দেবতারপে স্থায়ী আসন 
লাভ করিতে পারেন নাই--এই ঘটনা হইতে ভারতীয় ধর্মজীবনে অবৈদিক ধারার 


শট 
৬ a 


ভারতায় চিন্তাধায়ায় প্ৰাকৃ-বৈদিক উপাদান 


প্রভাব বেশ বুৰা যায়। যদিও পুরুষ দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু ও শিব উভয়েই শেঠ 
মর্ধাদ। পাইয়| আসিয়াছেন, তথাপি স্ী-দেবতাদের মধ্যে শিবের পত্নীই প্রাধান্তলাভ 
করিয়াছিলেন। 'হিন্দুধর্মে পরবৰ্তাকালে যে দেবী একটি স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন পার্বতী, কালী এবং দুর্গা তাহারই বিভিন্ন রপ। এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায় 
আছে যাহাদের নিকট মাতৃ-দেবতাই সর্বোচ্চ ভগবৎ-শক্তি এবং শিব কেবলমাত্র এই 
বেবীরই পতিরূপে পূজিত হন। শিবকে অর্ধনারীশ্বর ক্লপেও পূজ| করা হইয়া থাকে । 
এই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবী ছাড়াও মহাবিষ্ভা, যোগিনী প্রভৃতি তীহার সঙ্গিনীও রহিয়াছেন। 
ইহা! এবং অন্যান্য তথ্য হইতে দৈবশক্তির নারীরূপকে যে কত উচ্চস্থান দেওয়। হুইয়া- 
ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাঁয়। 

পুরাঁণগুলির ঈশ্বরবাদী সাংখ্যমতাঁহ্‌সারে বিশ্বজগতের উৎস এমন একটি দৈবশক্তি 
যাহা পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইটি সততায় রূপাস্তরিত হইয়াছে । পুরুষ এবং প্রকৃতির 
পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই এই জগতের স্বষ্টি ও স্থিতি। সাংখ্যদর্শনের এই তত্বই 
উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার একটি প্রধান ভিত্তি। বেদে ধাহাদিগকে পিতা ও 
মাতারূপে বর্ণনা কর! হইয়াছে, সেই গ্চৌঃ এবং পৃথিবী এবং অদিতির ধারণা হইতে 
এই মতবাদের উন্মেষ সম্ভবপর হইতে পারে কি ন! তাহা! সন্দেহের বিষয়। যাহাতে 
সী-দেবতাদের যথাযোগ্য মধাদ| দেওয়া হইয়াছে অবৈদিক এমন কোন চিন্তাধারার 
প্রভাব ব্যতীত উক্ত মতবাদের উত্তৰ হইতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। 

ভারতীয় চিস্তাধারাঁয় পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতিকে যে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে 
তাহার মূলেও অবৈদিক ধর্মগুলির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বেদে পশু এবং বৃক্ষের 
বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। নগরপভ্যতায় ইহাই স্বাভাবিক । অরণ্যে যে সভ্যতার 
বিকাশ একমাত্র তাহাতেই পশু এবং বৃক্ষের উচ্চ মর্যাদা থাকা সম্ভব । অবশ্য বেদে 
আমর! দেবতাদের রথবাঁহী অশ্ব এবং দুগ্ধদীত্রী গাভীর উল্লেখ দেখিতে পাই। বেদে 
অন্যান্য আরও অনেক পশুপক্ষী এমন কি মৎন্তেরও উল্লেখ আছে; মোম এবং সোমরস 
এবং যজ্ঞস্থানে প্রোথিত কাষ্টখণ্ডেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বেদে এই সমস্ত পশু, 
পক্ষী, বৃক্ষ এবং লতাপাতার উল্লেখ থাকিলেও ইহার! মোটেই তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, 
ইহাদের উল্লেখ নিতান্তই প্রসঙ্গতঃ কর! হইয়াছে। 

কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুচিস্তাধার৷ পৃথক্‌ আকার ধারণ করিয়াছে । হিন্দু- 
জীবনে গো-উপাসন। একটি প্রধান অনুষ্ঠান হইয়া দীড়াইয়াছে। কিন্তু বেদে এই 
ব্যাপারটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্তা-হিন্দুধর্মে অন্যান্ত আরও অনেক 
পশ্ুপক্ষীকে বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনয্ন়পে, এবং তাহাদের ধ্বজা-চিহৃরূপে দেখিতে 
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পাঁওয়! যায়। ঘেমন শিবের বাহন বৃষ, এবং বিষ্ণুর বাহন গরুড় ( দ্ৰাবিড় “কাঝুগন* 
অৰ্থাৎ শকুনি এই শব্দটিরই সংস্কৃত রূপ ‘গরুড়’ ), ব্রহ্মার বাহন হংস। তাহা ছাড়া, 
পৃথিবীর ভারবাহী শেষ বা অনস্তনাগের কুগুলীকৃত' দেহের উপর বিষ্ণু শায়িত আছেন 
এবং সর্প বাস্থকী শিবের অলঙ্কাররূপে শোভা পান। হস্তী, সিংহ, ব্যাপ্ত, মহিষ প্রভৃতি 
নান! পশুকেও আমরা ক্রমশঃ বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত হইতে দেখি । দেবদেবীর 
পূজার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বাহনগুলিও পূজার পাত্র হইয়া উঠিল। বেদ-পরবর্তী যুগে 
হিন্দুর। বৃক্ষকে বিশেষত: বটবৃক্ষকে পুজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অন্তান্ত নান! 
বৃক্ষ এবং লতাপাতাও ক্রমশঃ বিভিন্ন শক্তির সহিত যুক্ত হইয়াছিল। এইভাবে দৈব- 
শক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র বৃহত্তর হইয়া উঠিল এবং কালক্রমে নদী এবং সমুদ্রকুলে পুণ্য - 
স্থান অর্থাৎ তীর্থসমূহের উদ্ভব হইল । দৈবশক্তি শুধু যে মন্দিরেই আছেন তাহা নয়, 
এই পৃথিবীর কোন কোন বিশিষ্ট স্থানেও আছেন এবং এই সকল স্থানের সংস্পর্শে 
আসিলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়--তীৰ্থবাদের পশ্চাতে এইরূপ বিশ্বাম 
বর্তমান । 

মানুষকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত কর! বেদ-পরবর্তী ধর্মের আর একটি বৈশিষ্ট্য । 
মহাঁপুরুষদের সম্বন্ধে কল্পনা কর! হইয়াছে যে, তাঁহারা আসলে দেবতা এবং মাঁনব- 
জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য পৃথিবীতে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের জন্যও 
মন্দির নিমিত হইয়াছিল এবং ইহারা এই সব মন্দিরে দেবতারূপে পূজিত হইতেন। 
ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ রাজপুতানার কর্ণীজী দেবী । ইহার পৃক্জা আধুনিক কাল 
পৰ্যন্ত প্রচলিত ছিল। অবশ্য বেদেও মরুৎ এবং খতুদের ন্যায় কোন কোন মানুষকে 
দেবতার পর্যায়ে উন্নীত হইতে দেখা যায়, আবার অঙ্গিরসের ন্যায় কোন কোন মানুষকে 
দৈবশক্তিসম্পন্ন এবং দৈবশক্তির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু মান্য 
হিসাবে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন কোন দেবতার উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় না। 
বেদ-পরবর্তাঁ হিন্দুধর্মে ঈশ্বর পশুরূপও ধারণ করিয়াছেন দেখা যায়--যেমন কপি- 
দেবতা হুুমান্‌ এবং হস্তী-মানব দেবতা গণেশ । শিবের অন্ুচর নন্দীর বুষ-রূপ আর 
স্কন্দ ব| সুত্রক্ষণ্যের সর্পরূপ। বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িত যে অবতারধাদের সৃষ্টি হইয়াছে 
তাহাও অনেক পরের যুগের । বিষ্ণুর অবতাররূপগুলির মধ্যে মাত্র একটিকেই বেদে 
খু'জিয় পাওয়া যায়, এবং তাহ! হইল সেই বামনদেবের যিনি তিনটি পদক্ষেপে সমগ্র 
বিশ্ব পরিমাপ করিয়াছিলেন । বেদে যে ‘বরাহ’ শব্দটির উল্লেখ আছে তাহাকে অনেক 
টীকাকার বরাহ অবতারের উল্লেখ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত 
এইরূপ ব্যাখ্যার কোন ভিত্তি নাই। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারগুলি অবৈদিক। 
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বেদের দেবতাদের ব্যক্তিত্ব খুবই কম এবং তাহারা স্পষ্ট আকাঁরও ধারণ করেন 

নাই। কিন্তু পরবর্তী হিন্দু-চিন্তাধারায় ঈশ্বরের ধারণার আমূল পরিবর্তন হইয়াছে । 
ইহার আঁকার আরও স্পষ্ট হইয়াছে এবং বিভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি ও কার্ধাবলী 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । জগংস্থট্ির কর্তৃত্ব ব্রহ্মার উপর অগিত হইয়াছে, কিন্তু জগৎস্রষ্টার 
ধারণাটি অস্পষ্ট এবং স্ৃক্ষ্ম বলিয়! ধৰ্মে ইহার মাহাত্ম্য কমিয়া আসিল। অবশ্য 
পৌরাণিক কাহিনীতে ব্ৰহ্মার স্থান রহিয়া গেল। পক্ষান্তরে শিব এবং বিষ্ণুর ধারণ! 
ক্রমশঃ স্পষ্ট, মুর্ত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়ার ফলে হিন্দু-চিন্তাধারায় ইহার| সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করিলেন । 

শ্রী ও ভূমি--এই ছুই পত্নীসহ শেষনাগের কুণ্ডলীকৃত দেহে শয়ান জগৎপালক 
বিষ্ণুর যে বিগ্রহ আমর! দেখিতে পাই, তাহ! বেদবণিত ঈশ্বরের কোন ধারণা হইতেই 
উদ্ভূত হইতে পারে না । পত্নী পার্বতী এবং পুত্র অন্ুচরগণসহ কৈলাঁসপর্বতে অবস্থিত 
যে শিব উন্নততর জগতহৃষ্টির জন্য জগতের সংহারকার্ধে নিযুক্ত, তাহার সম্বন্ধেও একই 
কথা প্রযোজ্য । গণেশ, স্বন এবং অন্যান্ত আরও অনেক দেবতাঁও ক্রমশ: বিশিষ্ট 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট কার্ধের অধিকারী হইলেন। 

দেবতাদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের ধারণা যতই বাড়িতে লাগিল ততই হিন্দৃধর্মে 
ভক্তিবাদের বিকাশ হইল। বেদেও, বিশেষতঃ বরুণের স্তোত্রগুলিতে, ভক্তির কিছু 
কিছু পরিচয় পাঁওয়া যায়। কিন্তু যে দেবতারা অশরীরী ও সুক্ষ্ম, এবং এমন কি 
বিগ্রহরূপেও ধাহারা দৃশ্যমান নহেন, সেই বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে প্ৰকৃত ভক্তি কি 
করিয়। সম্ভবপর হইতে পারে? বৈদিক যজ্ঞোপাসনা গৃহ বা গ্রামের অনুষ্ঠানমাত্র ছিল 
এবং মন্দিরে উপাপনা-পদ্ধতিই জাতীয় বা সার্বজনীন অমুষ্ঠানক্লপে গড়িয়। উঠিয়াছিল। 
বেদিকযুগের থষির| দেবতাদের সহিত সাক্ষাৎ সঙ্গলাভের অধিকারী ছিলেন, কিন্ত 
এখন তাহাদের পরিবর্তে, দেবতাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এমন 
অনেক পরমভক্তের আবির্ভাব হইল । 

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বৈদিক-সাহিত্য হইতে পৃথক্‌ একটি নৃতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিল। 
ইহাই মন্দির-উপাসন! সম্পর্কিত আগম-শাস্ত্ৰ। তায়িল ভাষায় শৈবসম্প্রদায়ের এক 
বিরাট সাহিত্য আছে। তামিলের প্রাচীনতম ধর্ম-সাহিত্য হইতেছে “আলো য়ার” বলিয়া 
খ্যাত সম্তদের ভক্তিমূলক সঙ্গীতসমূহ। এই সমস্ত ভক্তিমূলক সঙ্গীত একত্র সঙ্কলিত 
হইয়া “তিরু-মুরাই” নামে পরিচিত। '“নাল্‌-আডিয়ার’, “তিরু-বাচকম্‌* ‘তেবারম্‌’ 
প্রভৃতি রচনাগুলি দক্ষিণ ভাৱতে সমধিক প্রসিদ্ধ । বৈষ্ণবমতাবলম্বীদেরও “দিব্য-প্রবন্ধ: 
নামে পরিচিত অনুরূপ সাঁহিতা আছে। খৃষ্টযুগের প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে রচিত 
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এই নব রচন। এব ‘মণিমেখলাই’ প্রভৃতি মহাকাব্যে যথেষ্ট দার্শনিক বিচার এবং 
বৌদ্ধ ও জৈন মতের খণ্ডন আছে। এই সকল সম্ভৱ| দেশের রাদাদিগকে বৌদ্ধ ও 
জৈনধর্ম হইতে পুনরায় হিন্দুধর্মে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্ত এই 
রাজার! যে হিনুধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহা যে বৈদিক হিন্দুধর্ম একথা বল| 
যায় ন৷। 

বেদের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি এবং দার্শনিক চিন্তাধারার ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত 
যথাক্ৰমে ব্ৰাহ্মণ ও উপনিষদ্‌-সাহিত্যের যুগ হইতে কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্ধরাচার্ধের যুগ 
পর্যন্ত একট। সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই দুই হাজার বছরে একদিকে ধেমন 
মীমাংলা এবং বেদাস্তের সুত্রসমূহ রচিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই সংস্কৃত ভাষায় 
মহাভারতের অঙ্গহিসাবে ভগবদ্গীতাসহ মহাকাব্যগুলি এবং তাঁমিলভাষায় একটি 
বিরাট উপাসনা-সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে । এই সাহিত্যগুলি বৈদিকধর্মের 
পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল, কিন্তু এই সঙ্গে ইহাঁও দ্ৰষ্টব্য যে অবৈদ্বিক বিরাট 
‘সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। তাহ! ছাড়া শৈব-দিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি এবং 
বৈষ্ণবধৰ্মের কোন কোন সম্প্রদায় তাহাদের মূল গ্রস্থগুলিকে বেদের অঙ্গরূপে গণনা 
না করিয়া হ্বতস্বক্নপেই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদিকধর্মের এই 
পুনরুজ্জীবন প্রায় সম্পূ্ণভাবেই চারিটি প্রধাম দ্রাবিড় ভাষাভাষী ব্যক্তিদের দ্বারাই 
ঘটিয়াছিল ইহ! লক্ষ করিবার বিষয়। কুমীরিল ভট্ট ছিলেন অন্ধ দেশের লোক, 
শঙ্করাচার্য কেরালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাঁমান্জাচার্ধ তামিলদেশে আবিভূ্ত 
হইয়াছিলেন, এবং মাধবাচার্ধের জন্মভূমি ছিল কৰ্ণাটক দেশ। ইহ! অবশ্য সত্য যে 
যাহার| ধর্মের এই সংস্কার করিয়াছিলেন তাহারা বৈদিকধৰ্মের নামেই ইহা 
করিয়াছিলেন, মন্দির-উপাসনারূপ কোন নৃতন ধর্মের নামে করেন নাই। শেষোক্ত 
ধর্মমত সংক্ৰান্ত যাবতীয় মূল সাহিত্য বেদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিত এবং ইহার সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট হইয়া যে নৃতন ধর্ম-সাহিত্য গড়িয়া উঠিল, তাহা বেদেরই অঙ্গ বলিয়া বেদে 
স্থান পাইল। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু 
তাহার ঈশ্বরতত্ব নিশ্চয়ই বৈদিক নহে। বামান্নজ এবং মাধবের দর্শনের মূল ত্রগুলিই 
শুধু বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের ব্যাখ্যা পরবর্তীষুগের মন্দির- 
উপাসনার ধৰ্ম এবং আগমশান্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

বেদের বিষ্ণুর সঙ্গে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের 'ত্রি-বিক্রয়” বিষ্ণুর শুধু নামেই মিল 
আছে। বেদের কত্রের সঙ্গে তেমনই পরবর্তী হিন্দুধর্মের শিবেরও খুব কম মিল 
আছে। শুধু শিবের অপর একটি নাম হিপাবেই রুদ্র শব্দটি প্রচলিত ছিল। কালক্রমে 
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হিন্ুধর্ষে বহু গ্রামীণ দেব-দেবীর আবির্ভাব হইল। ইহাদের বিভিন্ন কার্য ও গুণাবলী 
কল্পিত হইল, ইহাদের ষন্বদ্ধে বহু উপাখ্যান প্রচলিত হইল। এই নৃতন ধর্ম 
বেদের আঙ্গগত্য স্বীকার করিয়া লইলেও ইহ| বৈদিকধর্ণে এক বিপ্লব আনয়ন 
করিয়াছিল। . 

মোহেন্‌-জো-দারে| এবং হারাগ্নায় সিন্ধু উপত্যকায় যে সুপ্রাচীন সভ্যতার 
ধ্বংসাঁশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার ফলে বিগত ত্ৰিশ বংসরে ভারতীয় চিস্কাধারার 
বিবর্তনে অবৈদিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আরও অনেক বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই ছুই স্থলে যে সকল পুরাকালের বন্ধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি 
হইতে বুঝা যায় যে, খৃষ্টপূৰ্ব তিন সহস্ৰ বৎসর পূর্বেও এই অঞ্চলে বহু নগর ছিল; 
এই সভ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং গবেষণার কাজ এখনও তেমন অগ্রসর হয় নাই, 
এবং বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতাঁর কালিক সম্পর্ক বিষয়ে এখনও প্রচুর মতভেদ 
আছে। তৎসত্বেও এই যুগের লোকদের নাগরিক, সামাজিক এবং ধর্মজীবন সম্বন্ধে 
যে মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে তাহার ফলে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমাদের 
জ্ঞানের অসম্পূর্ণত৷ অনেক স্থলে দূর হইয়াছে।  . 

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় বৈদিক আচার অনুষ্ঠানপন্ধতির অনুরূপ কিছু ছিল, 
ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্ত অবৈদিক সভ্যতার এমন অনেক চিহ্ন 
এখানে পাওয়া যায়, যাহা পরবর্তাকালের হিন্দুধর্মের বিকাশে একটি বিশিষ্ট অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ, তৎকালীন সিন্ধুদেশের লোকদের ধর্মে লিঙ্গপূজ| 
একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। লিঙ্গ দৈবশক্তির স্থজনীক্ষমতার একটি 
প্যোতক। বেদে এই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট বেদে বিশ্বস্থ্ির প্রাথমিক পর্যায়ে 
কয়েকটি ব্যাপারে বিভিন্ন দেবতাঁদিগকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আরোপ করা হইয়াছে বটে, 
কিন্ত বিশ্বত্রষ্টীরূপে ঈশ্বরের কল্পনা বেদে দেখা যায় না । যাহার! যজ্ঞ করে না এবং 
দক্ষিণ প্রদান করে না, বেদে তাহাদের নিন্দা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সিন্ধু 
উপত্যকার প্রাচীন অধিবানীগণ এই নিন্দার লক্ষ্যস্থল। 

মাতৃ-দেবতার উপাসন৷ সিম্ধু-উপত্যকার সভ্যতার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
এই অঞ্চলে মাতৃ-দেবতার বিভিন্ন মুতি পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলি যে একই দেবতার 
বিভিন্ন রূপ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। স্থতরাং এই সভ্যতায় ঈশ্বরের স্ত্রী-রূপের 
যে অবৈদিক ধারণার প্রাধান্য লক্ষ করা যায় তাহা ভারতীয় সত্যতার পরবর্তী 
বিকাশের ধারাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। মন্দির-উপাসনাও এই সত্যতার একটি 
প্রধান অঙ্গ। পূর্ববধিত ভ্রাবিড় সভ্যতাতেও এই দুইটি অঙ্গ বর্তমানি। সিদ্ধু- 
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উপত্যকার এই শভ্যতাটি মুখ্যতঃ নগর-সভ্যতা ; এবং যাহা কিছু ধ্বংলাবশেফ 
' আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা! যখন শুধু নগর হইতেই হইয়াছে, তখন এই সভ্যতার অন্ত 
কোন রূপ থাকাও সম্ভবপর নয়। ভ্রাবিড়-সভ্যতার অনুরূপ এই সভ্যতার মধ্যেও 
পণ্ড এবং পক্ষীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। সিন্ধু উপত্যকায় নানারপ মতি আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, কিন্তু এইগুলি অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে না উপাসনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত 
তাহা সঠিক ভাবে বলা যায় না। এইগুলি চিত্রদ্বারা লেখনপদ্ধতির বর্ণমালাও হইতে 
পারে। এই সভ্যতা সংক্রান্ত এমন অনেক বিষয় আছে যাহাঁদের সম্বন্ধে নিশ্চয় 
করিয়া কিছু বল! যায় না, কিন্তু ইহার মধ্যে পশুদের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ 
করিবার বিষয়। 

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতায় অপর যে একটি প্রধান অবৈদিক উপাদান স্পষ্টই দেখ 
যায়, তাহা হইল মৃতদেহের সৎকার পদ্ধতি । সিন্কু-উপত্যকায় অনেক সমাধিপাত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই সকল হইতে বুঝ! যায় যে, এখানে মৃতদেহ দাহ কর 
হইত না, সমাধিস্থ কর! হইত। বৈদিকপদ্ধতি হইতে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক, কারণ 
মৃতদেহ দাহ করাই বৈদিক বীতি। মৃতদেহ সমাধিস্থ করার উদ্দেশ্য কি ছিল সে 
সম্বন্ধে গবেষণ। খুবই কৌতুহলোদ্দীপক হইবে । আত্ম! পুনরায় পৃথিবীতে আগমন 
করিয়া সম্ভবতঃ একই দেহকে আশ্রয় করিতে পারে, এই আশাতেই কি দেহটিকে 
একেবারে ধ্বংস করা হইত ন| ? এই ধারণা হইতেই কি জন্মান্তরবাদের স্থত্রপাত 
হইয়াছে? অবশ্য মৃত্যুর পর পৃথিবীতে মানবাত্মার প্রত্যাবর্তনের বিশ্বীসটি বৈদিক- 
সাহিত্যে একেবারে নাই এমন নয়; কিন্ত মৃত্যুর পর আত্মা! উন্নততর এবং অধিকতর 
সুখময় অন্ত জগতে অবস্থান করে এই বিশ্বাসই বেদে অধিক প্রাধান্তলাভ করিয়াছে । 
পৃথিবীতে আবার জীবনধারণের জন্য আত্মার পুনরাগমনে বিশ্বাস এতখানি প্রাধান্য 
লাভ করে নাই। 

ৈদিক-সাহিত্যের প্রথম যুগে কর্মবাদের কথাও খুব অস্পষ্ট । কর্মবাদ শুধু 
সৎকর্মের ফল হিসাবে স্থখলাভে বিশ্বাসই নয়। এই তত্বের মূল কথা এই যে, বর্তমানের 
মানুষ যেমন তাহার অতীতের ফলম্বরূপ, তেমনই সে তাহার নিজের ভবিস্ততেরও 
স্রষ্টা । শ্রাদ্ধাদি বৈদিক আচার হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বৰৃত কুকর্মের 
প্রায়শ্চিত্ত অন্তেও করিতে পারে এইরূপ বিশ্বাসই বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। 
পুনর্জন্মবাদ এবং কর্মবাদ - এই ছুইটিই পরম্পরাশ্রিত এবং উপনিষদে এই দুইটি 
তত্বেরই গুরুত্ব আছে, কিন্ত প্রাচীন উপনিষদগুলিতে এই দুইটি মতবাদের সন্ধান 
পাওয়া গেলেও তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট । মুতব্যক্তি নিজেই তাহার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ 
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ভারতীয় চিস্তীধারায় প্রাক-বৈ।দক উপাদান 


করিতে পারে এবং এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে, এই বিশ্বাস হইতেই 
বোধহয় অবৈদিক সমাজে মৃতদেহ দাহ কর! হইত না। মাঘ নিজেই নিজের 
ভাগ্যনিয়স্তা এবং নিজেই পৃথিবীতে ফিরিয়! আসিতে পারে, এই ভাঁবটি অবৈদিক 
ধর্মের সঙ্গে যতটা খাপ খায়, বৈদিকধর্মের সঙ্গে ততটা নয়। কারণ আচার-অনুষ্ঠান- 
আশ্রিত বৈদিকধর্মে মান্য দেবতাকে সন্তষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করে এবং 
দেবতা সন্তুষ্ট হুইয়। মাঁছষের উপকার করেন। দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহে মৃতদেহ 
সংকাঁর করিবার অনেকগুলি পদ্ধতিরই উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে সমাধিস্থ কর! 
একটি, যদিও দাহ করার পদ্ধতিও একেবারে অজ্ঞাত নয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের 
সাহিত্যে মৃতদেহ দাহ করার যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! সম্ভবতঃ বৈদিক 
পদ্ধতির প্রভাবেই ঘটিয়াছে। দন্ন্যান-আশ্রম প্রাচীন বৈদিক সভ্যতা হইতে সাক্ষাৎ 
ও স্বতত্ত্রভাবে উদ্ভুত হয় নাই। সন্গ্যাসীদের মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধিস্থ করা 
হয়, এই প্রথা আজ পৰ্যন্ত চলিয়। আসিয়াছে । যে সময়ে দাহ করার পরিবর্তে সমস্ত 
মৃতদেহই সমাধিস্থ করা হইত. সেই যুগেরই প্রভাব হয়ত এই রীতিতে বিদ্তমান 
রহিয়াছে । যোগবলে সন্যাঁসীরা যাহাতে পুনজীবন লাভ করিতে পারেন হয়ত 
সেইজন্যই তাহাদের মৃতদেহকে দাহ করিয়া একেবারে ভস্মীভূত করা হইত না। 

সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা এবং ভ্রাবিড়-সভ্যতার পার্থক্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। 
এই দুইটি সভ্যতার মধ্যেই যে প্রচুর মিল আছে পণ্ডিতের! তাহ! স্বীকার করিয়াছেন । 
এই কারণেই ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে দ্রাবিড় উপাদানগুলির এত পুঙ্খান্ুপুহ্খ 
আলোচনা করা হইল। দ্রাবিড় সভ্যত৷ সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা হইল তাহা 
প্রায় সবই সিন্ধু-উপত্যকার এই সভ্যতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য । 

মোট কথা এই যে অবৈদিক অর্থাৎ দ্রাবিড় এবং সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতার 
প্রধান উপাদানগুলি নিম্নরূপ : (১) সর্বসাধারণের জীবনে অরণ্যের প্রভাব; (২) 
মন্দিরে উপাসনা এবং তাহার সহিত অধিকতর মূর্ত আকারে দেবতার অন্ধ্যান ; 
(৩) বিশ্বজগতের পরিকল্পনাধারাঁর মধ্যে পশুপক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির উচ্চস্থান লাভ; 
(৪) এ্রশীশক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্ধাদা দান; (৫) ঈশ্বরের অষ্টত্ব এবং (৬) জাতীয় 
মহাপুরুষ হিসাবে দেবতাদের আবির্ভাব এবং মানুষের দেবত্বে উন্নয়ন। 
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বেদে 
$১ মুল-নাহিত্য 


বেদের ছুটি অঙ্গ; মন্ব এবং ব্রাহ্মণ । মন্ত্র চারিভাগে বিভক্ত; ইছাঁদের মধ্যে 
তিনটি প্রধানতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৈমন--( ১ ) আবৃত্তির যোগ্য ছন্দোবদ্ধ 
বাক্য ( থক্‌ ) (২) গীতোপযোগী ছন্দোবদ্ধ বাক্য ( সামন্‌ ) এবং গণ্ঠময় মন্ত্রাদি 
(যজুস্‌ ) এবং (৪) অথবাঙ্গিবস। শেষোক্ত রচনাগুলির প্রথম এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর রচনা হইতে কোন আকারগত পার্থক্য লক্ষিত হয় না, এইগুলির বিষয়বস্তু 
হইতেছে ইন্ত্রজাল এবং ধর্মের "বিবিধ অনুষ্ঠান। স্বাভাবিক ধ্বমিগত সাদৃশ্টের 
ভিত্তিতে এই রচনাগুলি এক একটি নির্দিষ্ট আকারে সঙ্কলিত হইয়া সংহিতা নামে 
পরিচিত হুইয়াছিল। এইভাবে খথ্বে-সংহিত| সামবেদ-সংহিতা৷ যজুর্বেদ-সংহিতা 
এবং অথর্যব্দ-সংহিতার উৎপত্তি হইল। যভুর্বেদের দুই ভাগ--কৃষ্ণ এবং শ্ুরু। 
প্রথমটিতে ব্ৰাহ্মণ নামক অংশ আছে, দ্বিতীয়টিতে নাই। ব্রাঙ্ষণগুলি বিভিন্ন 
সংহিতাকে অবলম্বন করিয়! রচিত হইয়াছে । এইগুলি গদ্যে লিখিত এবং ইহাঁদের 
মধ্যে যজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা এবং প্রশংসা আছে। একটি না একটি সংহিতাঁর সঙ্গে 
এই গুলি সংযুক্ত এবং গূঢ়তত্ব ও দার্শনিক আলোচনা সমন্বিত আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌- 
'_ গুলি ইহাদের অন্ততূক্ত বলিয়াই গৃহীত হয়। আরণ্যক এবং উপনিষদ্গুলির বিষয় 
পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে । কালক্রমে প্রত্যেকটি সংহিতা এবং কয়েকটি 
ব্রান্মণেরও ভিন্ন ভিন্ন পাঠ প্রচলিত হয় ।১ 

ভারতীয় এঁতিহে বেদের রচয়িতাঁদের অথব| উহার রচনাঁকালের কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না। ভারতীয়গণ বেদকে সর্বদাই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলিয়া 
বিশ্বাস করিয়াছেন। বেদের খধিরা, বেদের রচয়িত| ছিলেন না, কেবল প্রত্যেক 
যুগারভে তাঁহাদের নিকট বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ম্যান্সমুলরই সর্বপ্রথম 
বেদের রচনাকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন।২ তাঁহার মতে এই রচনাকাল খৃঃ পূঃ 
১২০* হইতে ৬০০ বৎসর, কিন্তু এই কালনির্ণয়ের জন্য তিনি কোন যুক্তি দেন 
নাই। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তী অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তি এই 
মতটিকেই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা এই সিদ্ধান্তের সমর্থক অনেক যুক্তি দিবার 
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চেষ্টাও করিয়াছেন এবং কাছারও এই মতের. প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার স্পর্য! 
হইলে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।. বেদের মৃল-গ্রন্থে জ্যোতিধিজ্ঞান সংক্রান্ত যে 
সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে, তাঁহার উপর ভিত্তি করিয়া তিলক তাঁহার Orion 
( বোম্বাই--১৮৯৩.) নামক গ্রন্থে এবং জ্যাকবি Festgruss an Rudolf von 
Roth ( Stuttgart, 1898 )-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে একই সঙ্গে এবং পরস্পর 
স্বতন্ত্রভাবে এই রচনাকাল খৃষ্টপূৰ্ব ৪৫০০ হইতে ২৫০০ বৎসরের .মধ্যে ছিল বলিয়| 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিলক ইহাঁও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, 
কয়েকটি প্রাচীনতম স্তোত্রের রচনাকাল অনূর্ধ্ব খৃঃ পূঃ ৬,০* বংসর। ধৈর্যের সহিত 
বিচার করিলে এই দিদ্ধান্তই যে মূলতঃ সমীচীন ইহ! প্রতিপন্ন হয়। জ্যাকবি 
তাহার অন্তান্ত বহু প্রবন্ধে অন্তান্ত যুক্তি দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছিলেন ।৩ 

আলোচনার স্থবিধার জন্য বেদের দার্শনিক তত্বগুলিকে আমরা নিম্নলিখিত 
শিরোনামায় উপস্থিত করিব: ধর্ম; ঈশ্বরতত্ব; একেশ্বরবাদ, সৰ্বেশ্বরৱবাদ এবং 
অদ্বৈতবাদ ; নীতিবিজ্ঞান ; বিশ্বতত্ব এবং স্থষ্টিতত্ব; পরলোকতত্ব ; মনোবিজ্ঞান 
এবং যুক্তিবিজ্ঞান । | 


ধ২ ধৰ্ম রি 


বৈদিক যুগের লোকেরা যে দেবতাদের উপাসনা করিত তাহার আলোচনা 
আমর! এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে করিব। স্তোত্রপাঠ, ভক্তিপ্রদর্শন এবং আহুতি 
প্রদান এইগুলিই ছিল প্ৰধানতঃ উপাসনার পদ্ধতি। যদিও পরে এইগুলি যজ্ঞের 
অঙ্গরূপেই স্বীকৃত হইয়াছিল, তথাপি পৃথক ব| সংযুক্তভাবে প্রথম দুইটি ক্রিয়ার 
উপর যে স্বতন্ত্র মর্যাদা আরোপিত হইত তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যজ্ঞে এক ' 
বা একাধিক অগ্নি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রজলিত করিবার পূর্বে দুগ্ধ, মধু, স্বৃত, শস্য ও 
এগুলি ছার! প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্য, মাংস, উত্তেজক মোমর প্রভৃতি প্রিয় ভোজ্য 
ও. পানীয় বস্তু উৎসর্গ কর। হইত। এই সকল উৎসর্গ করিবার সময় নির্দিষ্ট বিধান 
ও রীতি অনুযায়ী যভুর্মন্ত্ব উচ্চারণ, খকৃত্তোত্র পাঠ এবং সামগান করা হইত। 
শ্ৰৌত-যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত মহাযজ্ঞগুলির জন্য একাধিক পুরোহিতের প্রয়োজন, 
হইত, কিন্তু নিজ গৃহের ধর্মাহ্ষ্ঠানে € গৃহকৰ্ম ) গৃহকর্তা এবং তাহার স্ত্রী কোন 
পুরোহিতের সাহায্যে অথবা বিন! লাহায্যেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। অগ্নিতে 
অপিত ব| উৎনর্গাত ড্রব্যাদি দেবতাদের নিকট পৌছাইয়! দিবার জন্য অথব| 


১৫ 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস. | 


সেইগুলি গ্রহণের উদ্দেশ্যে দেবতাদের আনয়ন করিবার জন্ত অগ্নিদেবতাঁয় নিকট 
প্রার্থনা করা হইত। পাখিব স্থখ এবং মৃত্যুর পর মনোরম স্বৰ্গজীবন প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যেই, দেবতাদের শুভেচ্ছা লাভের জন্য প্রথমতঃ যজ্ঞ অমুষ্ঠিত হইত; কিন্তু 
কালক্রমে যজ্ঞানুঠানে অসংখ্য বৈচিত্ৰ্য আসিয়া পড়িয়াছিল এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ 
তাহা ক্রমবর্ধমান দুর্বোধ্য রহস্যে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। যজ্ঞ যেমন আমাদিগকে 
সহজেই স্থাখৈঙ্বর্য, তেমনই মৃত্যুও দান করিতে পারে; সেইজন্য তৈত্তিরীয় সংহিতায় 
(২৫৫৬) যজ্ঞকে ‘ক্ষুরধার’ বলিয়া! বর্ণনা করা হইয়াছে এবং যজ্ঞাহুষ্ঠানকারীকে 
সদাচারের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়াছে। ক্রমে যজ্ঞ যে কোন বস্তলাভের স্বতন্ত্ৰ উপায়রূপে 
গৃহীত হইল এবং প্রথমতঃ যজ্ঞে যে দেবতাদিগকেঃ শ্রদ্ধা প্রদশিত হইত, তাহাদের 
পরিবর্তে যজ্ঞই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়| পড়িল ( থথ্বেদঃ ২২৬৩) ১০১৫১) তৈঃ সঃ 
১৬1৮১) বাঃ সঃ ১৯৭৭) তেঃ ব্ৰাঃ ও১২।৩২$ কৌঃ ব্ৰাঃ ২৮)। ইহারই ফলে 
আমরা দেখিতে পাই যে, সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতিমহ দেবতার! ‘ব্ৰাহ্মণগুলিতে একাধিক- 
বার নিজেরাই যজ্ঞকারীরূপে দেখ! দিয়াছেন। গূঢ় অর্থে যজ্ঞ ক্রমশঃ প্রজাপতি, বিষ্ণু, 
ংবৎসর ও মৃত্যুর সহিত অভিন্ন বলিয়। গৃহীত হইল 

বেদের প্রাচীনতম স্তোত্রগুলিতেও মন্ত্রগুলিকে দ্বেবতাদের মতই অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করা হইত এবং এইজন্য উহাদিগকে ব্ৰহ্ম নাম দেওয়! হইয়া 
ছিল। মন্ত্রের এই প্রবলশক্তির ধারণ! ছাড়াও একটি বিশ্তুদ্ধ ভক্তির স্থর অসংখ্য 
স্তোত্রের মধ্যে লক্ষিত হয়। দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রিয় সম্বোধন বচনগুলিও এই কথার 
স্বপক্ষে একটি প্রমাণ ($৩)। দেবতাদের প্রকৃতি এবং মহিমা সম্বন্ধে ধ্যান করার 
কথা খঞ্েদের ১1২৪১, ৩1৬২।১০ ৫1১1৪ ইত্যাদি সুক্তে খুব জোরের সহিত বল৷ 
হইয়াছে । তপস্যার (তপস্‌ ) ক্ষমতা এবং কার্কারিত সম্বন্ধে খখেদে প্রশংসা 
কর। হইয়াছে (খঃ ১০।১৫৪।২) ৪, ৫) তৈঃ সঃ ৫৷৩৷৫৷৪ 3 কোঃ বাঃ ২৮, তেঃ ব্ৰাঃ 
৩১২৩১)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (6২1১৭) শান্তি এবং স্থৈৰ্ধের অন্বেষ্টী, বন্ধযুষ্টি, 
বাক্সত্যমী যাযাবর তপস্বীর উল্লেখ আছে। খথেদের ১০।১৩৬ সুক্তে গন্ধৰ্ব, অপ্নর 
এবং মৃগ অধ্যুধিত স্থানে সঞ্চরমান’ এবং দেবতাদের সঙ্গ উপভোগকারী নগ্ন বা 
গৈরিক ধূলায় আবৃত (এ ব্রা: ৭১৩) লোমশ মুনির রহস্যময় এবং অলৌকিক 
শক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই সমস্ত ধর্মকর্মের সহিত নীতির ধারণাও 
বিজড়িত ছিল। এই সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করিব। (8৫) এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মৃতি বা মন্দিরের কোন উল্লেখ এই সকল বুক্তে পাওয়া 
যায় নাঃ অবশ্য খণেদের ১৭৷১৭৭৷১৭ সুক্তে “দ্েবমান” ( অর্থাৎ দেবতার আলয় ) 


বেদ : ঈগ্বয়তন্ব 


শব্দটিকেই হয়ত ইহার একমাত্র উদাহরণ বলিয়া মনে করা! যাইতে পারে। খখেদের 
৪1২৪১ ( এবং সম্ভবতঃ ৮।১।৫ ) সুক্তে ইন্দ্রের কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মৃতির 
উল্লেখ আছে; এই মুণি বিক্রয় করা ব| ভাড়া দেওয়া যাইত। নৈমতিকি বস্তু ও 
পশু-পক্ষী পূজা (10892001820 ) এবং সর্বপ্রাণিবাদ্দের পৃথকভাবে কোন উল্লেখ 
নাই বটে, তথাপি সকল বস্তুতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণ! প্রস্থত যে সর্বপ্রাণিবাদ 
তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

উপরে ধর্মবিশ্বাসের যে চিত্র অঙ্কিত হইল তাহার পাশাপাশি যন্ত্রতন্ত্র, বশীকরণ এবং 
ইন্দ্রজাঁলের ক্ষমত। সম্বন্ধে সাধারণের যে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে 
রাখা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্রই এই বিষয়গুলির ইতত্ততঃ উল্লেখ আছে বটে 
তথাপি বিশেষভাবে এইগুলি অথৰ্ববেদ এবং তাহার অনুষ্ঠানাঙ্গ যে কৌশিকস্থত্ৰ 
উহাদের বিষয়। সেইজন্যই এই গ্রন্থদুইটিতে পরবর্তী তত্বশাস্্ের সুচনা রছিয়াছে। 
অধিকাংশস্থলে এই সকল মন্ত্রতন্্ দৈত্য, দানব, যাদুকর, রোগ এবং দৈবছুধিপাক 
নিবারণের জন্য এবং স্থখ, শাস্তি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি অর্জনের জন্য ব্যবহৃত হইত। 
অবশ্য কোন কোন মন্ত্রত্ত্র প্রতিদ্বন্বীর বিপক্ষে স্থবিধালাভ এবং এমনকি শক্রর 
অনিষ্টলাধনের জন্যও ব্যবহৃত হইত । এই ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করি যে, দেবতার! 
বৈদিক মানুষের. বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং অন্থরের! শক্রস্থানীয় ছিল। অন্যান্ত বেদের 
মত অথর্ববেদেও যাদুবিদ্তাকে তীব্র নিন্দা কর! হইয়াছে। 


$৩ অশ্বরতন্ত্ 


অতিমানবীয় শক্তি ও জ্ঞান, ভাম্বরতা, অমরত্ব, করুণ! এবং পাপে বিতৃষ্ণ। বৈদিক 
দেবতাগণ ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহে বিদ্যমান ।* এই দেবতাদের সম্বন্ধে 
ধারণ। প্ৰধানতঃ তিন শ্রেণীর পদার্থকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়| উঠিয়াছিল-_( ১) 
প্রকৃতির মহনীয় রূপদমৃহ-_এইগুলির নৈকট্যোর মাত্ৰাস্যযায়ী দেবতাদিগকে তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত।৬ (ক) স্বচ্ছ, যথ|--স্বৰ্গ ( স্চোঃ ), ধরণী ( পৃথিবী ), 
সুর্য, উষা, বায়ু (বাত ), অগ্নি, জল, ( আপঃ ) এবং বিভিন্ন নদী দেবতা! এবং পানীয় 
দেবতা সোম; (খ) ঈষৎ স্বচ্ছ, যথা-_পৃষন্‌, বিষ্ণু, রুদ্র, অপাংনপাৎ ইত্যাদি এবং 
(গ) অন্বচ্ছ__-যথ! অদিতি, বরুণ, মাতরিশ্বন্‌, খভৃগণ প্রভৃতি ; ( ২) কয়েকটি বিশেষ 
ক্রিয়া--এইগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতারূপে নির্মাতা (ত্বষ্ট ), উদ্দীপক ( সবিত্‌ ), 
মন্বাধিপতি ( বৃহস্পতি বা ত্রহ্মণম্পতি ) ইত্যাদির নাম করা যায় এবং কয়েকটি অমূর্ত 


১৭ | 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধারণা-_যথ| বিশ্বাস (শ্রদ্ধা ), ক্রোধ (মন্থ্য ), রোগ বা বিনাশ ( নিখতি ইত্যাদি )। 
শেষোক্ত দেবতাগুলি কেবলমাত্র সম্বোধনের পাত্র এবং তাঁহাদের কাঁধকলাপও তেমন 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ) অচেতন বস্তু এমনকি মনুয্যনিমিত কোন কোন 
বস্তুও কখনও কখনও শাস্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান করিবার জন্য আঁহত হইত । 

মোটের উপর প্রাকৃতিক শক্তিগুলিতে মানবধর্ম আরোপ করিয়াই দেবতাদিগের 
কল্পন। করা হুইয়াছিল। মানবধর্ম আরোপ সকলক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে করা হয় 
নাই। প্ৰায় স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ এবং ক্রিয়ারূপী দেবতাগুলি সম্বন্ধে ইহা যতটা! স্পষ্টভাবে 
করা হইয়াছিল, অন্তান্ত দেবতা সম্বন্ধে ততট। স্পষ্টভাবে করা হয় নাই। প্রাকৃতিক 
শক্তিগুলিতে মানবধর্ম আরোপ করার ফলেই দেবতাদের মধ্যে যে বয়স, আকার 
এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিভিন্নতা আছে ( ঝঃ সঃ ১২৭১৩; অথ ১৩৭২ ), 
তাহার! সন্তান উৎপাদন করেন, মোমপাঁন করিয়া অমর হন ( খঃ সঃ ৯১০৬৮ ), 
তপশ্চধ| অথব| অন্যান্ত আচার পালন করেন (খঃ সঃ ১০।১৬৭১) অথ 51১১৬ 
শত ব্রাঃ ১১।১।২।১২ ), কতকগুলি দেবতার অন্ুগ্রহভাঁজন হইয়| থাকেন (খঃ সঃ 
৬৭1৪) ৪1৫81২ )__এইরূপ কল্পন| কর! সম্ভবপর হইয়াছিল। কখনও বা দেবতার! 
সকলেই তুল্যশক্তি (খঃ সঃ ৮৩০।১) এবং ‘অমৃতের পুত্ৰ’ (ঝঃ সঃ ৬৫২1৯ ; ১০।১৩।১) 
বলিয়া এই লমস্তই অস্বীকার কর! হইয়াছে । তাহার স্বৰ্গে বাম করেন এইরূপ বল! 
হইয়াছে, আবার কখনও কখনও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্গে, কেহ কেহ 
অন্তরীক্ষে, কেহ কেহ পৃথিবীতে বাস করেন এই বলিয়াও তাহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ 
করা হইয়াছে (খঃ সঃ ১/১৩৯।১১) অথ ১৷৩৭৷৩ )--সুর্য, বাত ও অগ্নিকে 
যথাক্রমে এই তিনশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা যায় (খঃ সঃ ১০।১৫৮।১; তৈঃ সঃ 
৭৩১২ )। ইন্দ্র, বরুণ, সবিতৃ প্রভৃতি দেবতাদের মধ্যে প্রত্যেকেই কখনও কখনও 
সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়| গৃহীত হইয়াছেন। এই ব্যাপারকে- অর্থাৎ প্রত্যেক দেবতাকে 
পর্যায়ক্রমে অপর সকল দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্ৰ বলিয়া বিশ্বাস করাকে-_ 
ম্যাক্সমূলার একাতিদেববাদ ( Henothei৪mে ) বলিয়! ব্যাখ্য। করিয়াছেন।" কিন্তু 
বৈদিক যুগে যে দেবত| সাময়িকভাবে কোন ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন, 
সেই ভক্তের মনে তাহাকে সর্বাপেক্ষা মহনীয় করিয়া! দেখার যে স্বাভাবিক প্রবণতা 
ছিল, অথবা সকল দেবতাই সমান বা অভিন্ন এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বিভিন্ন 
দেবতাকে এক এক সময়ে শ্ৰেষ্ঠ বলিয়! মনে কর] সম্ভবপর হইয়াছিল বলিলে বোধ হয় 
এই ব্যাপারকে আরও সুষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করিতে পার! যায় ( ধঃ সঃ ১১৬৪।৪৬) 
৮1৫৮২; ১০।১১৪।৫ 7 এবং ১৪ ) ।৮ 
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বেদ ঃ ঈশ্বরতত্ব 

স্বৰ্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ধৃতি, অস্তরীক্ষে সুর্যের স্থাপন, নদীগুলির গতিপথ 
খনন এবং তাহাদের নিয়াভিমুখী চিরন্তন প্রবাহ নির্দিষ্ট কর! প্রভৃতি কতকগুলি 
বিশাল জাগতিক ক্রিয়া কয়েকটি বিশিষ্ট দেবতার উপর আরোপ করা হইয়াছে। 
তীঁহার৷ জাগতিক ব্যাপারের বিপর্যয়কারী অনাবুষ্টি, অন্ধকার প্রভৃতি অস্থরদের সহিত 
সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে পরাভূত করেন ৷ যে জাগতিক 
শৃঙ্খলা চিরস্তন ও অলঙ্ঘ্য তাহাকে ‘খত’ বল! হইয়াছে । ‘খত’ শব্দের আক্ষরিক 
অর্থ “ঘটনার স্বাভাবিক নিয়ম”। ধর্মের নিয়ম এবং নৈতিক নিয়মও চিরস্তন ও 
অলভ্ঘ্য বলিয়া “খত” শব্দ খুব শীত্র এগুলিকেও বুঝাইতে লাগিল। দেবতারা, 
বিশেষ করিয়া আদিত্যগণ ও তাহাদের নেত! বরুণ এই ব্যাপক অর্থে গৃহীত খাতের 
উৎসাহী রক্ষক। কেবল ইহাই নয় তাহারা খত হইতেই উদ্ভুত, খতের দ্বারাই 
পরিচালিত ( খতাঁবংৎ) এবং খতের দ্বারাই পুষ্ট ( খতাবৃধ)। কষ্ট বা রোগ 
উৎপাদনকারী ক্ষুত্রতর ভূতপ্রেতাদির অপসরণ বা বিনাশ, শত্রুদের পরাস্ত করিতে 
সাহায্য, পাপের তিধক্‌ গতির বিনাশ অথবা স্থলনের মার্জনা ভিক্ষার জন্যও 
মানুষ তাঁহাদের নিকট প্রার্থন। করে। তাহাদিগকে "পিতা, ‘মাতা’ ভ্রাতা’ ‘স্থহৎ', ও 
‘মিত্র’ প্রভৃতি শব্দদ্ধারা সম্প্রীতির সহিত সম্বোধন করা হয় এবং এই সকল সম্বোধন 
হইতেই পূজক ও পৃজিতের মধ্যে কিরূপ সৌহার্দ্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা 
বুঝা যায় । আবার ইহাঁও দেখা যায় যে, কোন কোন সন্দেহবাদী ব্যক্তি স্পষ্টভাবেই 
ইন্দ্র অথবা অপর যে কোন দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন, কারণ “তাহাকে 
কেই বা দেখিয়াছে ?” (খং সঃ ২১২৫; ৮১০০৩) অথ ১১২২৮ শ্রঃ)। 
তাঁহাদের এই মত খণ্ডন করিবার জন্য খবিদিগকে বেশ পরিশ্রম করিতে হইতেছে । 

্রাহ্মণ-সাহিত্যে প্রায়ই প্রজাপতির দুই সন্ভতি দেবত| ও অস্থরদের সংগ্রামের 
উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। কিন্ত শতপথ ব্ৰাহ্মণে ( ১১।১।৬।৯।১০ ) দৃঢ়তার সহিত 
এরূপ ঘটনাকে অস্বীকার করিয়। প্রকৃত তথ্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । এই ব্ৰাহ্মণ 
রচনাঁটি খঃ সঃ ১০1৫৪।২ এর পাঠাস্তর এবং ইন্দ্রের যুদ্ধগুলিকে এই বাক্যে মায়া? 
বলিয়৷ অবজ্ঞ। করা হইয়াছে । খঃ সঃ ৩৫৩1৮ এবং ৬1৪ ৭১৮তেও ইন্দ্রের বিভিন্ন 
আকার ধারণকে মায়ার কার্য বলিয়| উল্লেখ কর! হইয়াছে । এই পরিচ্ছেদের চতুর্থ 
অনুচ্ছেদে যাহ! বঙ্গ হইয়াছে এবং দেবতাদের সম্বন্ধে “মহাঁশক্তির সন্ততি’, ‘চবরমসত্তা 
হইতে জাত”, ‘অমৃত’ ‘দক্ষ’ অদিতি? (খঃ সঃ ৮1২৫৫ ক; ৮৬৯৪ গ; ১০১৩১ গ; 
৬৫০২ ক; এবং ৮।২৫।৫ খ; ৭1৬০।৫ ঘ) এবং ‘মন হইতে জাত’, “মনের সমানধৰ্মা’ 
( তৈঃ নঃ ১৷২৷৩৷১ ) প্রভৃতি যে সকল বিশেষণ প্রয়োগ কর! হইয়াছে, মেগুলিকে এই 


১৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তথ্যের প্রসঙ্গে বিবেচন। করিলে বুঝ! যায় যে, খবিগণ দেবতাদিগকে একই সর্বানুসথ্যাত 
বতার বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া জানিতেন। ভগবদ্গীতার দশম অধায়ের ৪১ গ্লোকে 
যাহা বলা ছইয়াছে__“যে যে বস্তুতে এশ্বর্য, এ৷ ও বীর্য আছে, তাহাকেই ভগবৎসত্বার 
অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে”__এবং ভাগবতপুরাঁণের ১০/৮৭১৫ শ্লোকে যাহার সমর্থন 
পাওয়া যায় তাহাই তাহারা বিশ্বাস করিতেন । 


$$ একেশ্বরবাদ, দব্েশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ 


খথেদের ৩৫৫ সুক্তে বল! হইয়াছে যে, “দেবগণের দেবত্ব একের মধ্যেই নিহিত” । 
দেবতারা পরম্পর হইতে উদ্ভূত," এবং তাহাদের প্রত্যেকেই অপর সকল দেবতা 
অপেক্ষ| শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি আপাতদৃষ্টিতে যে সকল অসঙ্গত কথা বলা হইয়াছে, ইহাদের 
পিছনে দেবতাদের অভিন্নতা সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, খণ্থেদের এই সুক্তে তাহাই ব্যক্ত 
কর! হইয়াছে । খঃ সঃ ১।১৬৪।৬৪ তে যেখানে বল! হইয়াছে, “একই সন্বস্তকে খধিগণ 
নানাভাবে বর্ণন| করেন” এবং ১০।১১৪।৫ তে যেখানে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানী ধধিগণ 
তাহাদের বাক্যের সাহায্যে যে স্বপর্ণ প্রকৃতই এক তাহাকে বহুরূপে পরিণত করেন 
__সেই একোর কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বল! হইয়াছে। সূর্যকে দেখিয়াই সম্ভবতঃ পরম 
সত্তাকে স্থপর্ণরূপে কল্পন। করা হইয়াছিল, কারণ বেদে স্র্য এক বিরাট স্থজনশীল 
নিয়ামক ও জীবনদাঁয়ক শক্তিরূপেই১১ পরিচিত এবং স্বপৰ্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে 
এবং মনে হয় অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণ! যথ| স্থবর্ণভ্রণ বা হিরণ্যগর্ভের ধারণাঁও১২ 
এই হ্থর্ধের ধারণা হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । এই এক সদ্বস্ত ( একং সৎকে ) খথেদে 
অজ? (১1৬৭৩; ১১৬৪৬) ৮৪১১০ প্রঃ) ‘অন্থুর’ ( ৫৷৬৩|৩৷৭ ; ১০।১৭৭।১ ), 
পপিতা' (১1১৬২; ১৬৪।২২ এবং ১১৬০।৪ ; ৪1৫৬।৩ ) অথবা ‘এক’ ( ১১৬৪।৪৬ 
৮1৫৬২) ১০।১২৯।২ )-- এই সকল নিবিশেষ উপাধিতে ভূষিত কর! হইয়াছে । কিন্ত 
বিশ্বকর্মা সম্বন্ধে দুইটি সুক্তে ( ১৭৮১-৮২ ) এবং হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে একটি স্থক্তে 
(১৭১২১) সমগ্ৰ বিশ্বের স্বষ্টিকৰ্তা, নিয়ামক ও পালকরূপে ইহার গুণাবলীর 
সুস্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ; ১১৬৪।৩১ এ তিনি রক্ষক বা ‘গোপ!’ বলিয়| 
উল্লিখিত। তিনি অবিশ্ৰাম ইতত্ততঃ সঞ্চরণ করেন “কেন্ত্রী্ছগ এবং কেন্দ্ৰাতিগ 
শক্তিছ্বারা স্বয়ং আবৃত হইয়া পুনঃ পুনঃ বস্তুসমূহের অন্তরে আবতিত হন!” ইহা 
ছাড়। অথৰ্ববেদ তাহাকে “দিব্যগন্ধর্য (২1১২) ২1১), ‘পোষক’ ( স্বম্ভ, ১০।৭-৮), 
রক্কবর্ণ ( রোহিত, ১৩।১-৪ ) জীবনীশক্কি (প্রাণ ১১।৭ ) এবং ‘কাল’ ( ১৯।৫৩-৫৪ ) 


বেদ 2 একেশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও অইৈতবাদ = 


রূপেও উল্লেখ করা হইয়াছে । এই একেশ্বরবাদ প্রায়ই সর্বেশ্বরবাদের ধারণাদ্বারা 
অন্ুরধিত। সকল দেবতাই অগ্নির মধ্যে বর্তমান ( খঃ সঃ ৫।৩।১গ ), ইন্দ্রের মধ্যে 
বর্তমান ( ৩।৫৪।১৭৭ ) এবং চক্রের খধ্যবিন্দুর মত সবিতার চারিদিকে সয়িবিষ্ট 
(১৩৫।৬গ )। আবার বিশ্বদেবগণের প্রতি উদ্দিষ্ট ১৭১০০ সুক্তে অদ্দিতিকে সর্ধ 
( 'সর্বতাতি" ) বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে । ১০৮২৬ এবং ১০১২১।৭-৮ সুক্রের 
বক্তব্যও ইহাই। কিন্তু যখন ১/৮৯।১* সুক্তে অদিতিকে যাহা কিছুর ধারণা কর! 
সম্ভব--যাহ| কিছু জন্মিয়াছে বা জন্মিবে--এইরূপ সকল বস্তর সহিত অভিন্ন বলা 
হইয়াছে, তখনই সর্বেশ্বরবাদ অদৈতবাঁদে পরিণত হইয়াছে । 

খথেদের ৮।৫৮২ সুক্তে বল! হইয়াছে যে যেমন সর্বত্র একই অগ্নি, একই স্র্য এবং 
একই উষা কাধ করে, সেইরূপ একই সত্তা নানারূপ ধারণ করিয়াছে । অনুরূপভাবে 
২।৩৫।২।৮তে “অপাংনপাৎ দেবতা ( জলসমূহের তনয় ) সম্পর্কে বল! হইয়াছে যে, 
তাহার নিজেরই স্থষ্ট অন্য সমস্ত বস্তু তাহারই শাখা মাত্ৰ “প্রজাপতি গর্ভে সঞ্চরণ 
করেন_-তিনি অজাঁত, নিজেকেই বিভিন্নরূপে উৎপন্ন করেন” ( বাঃ সঃ ৩১1১৯ ক-খ )। 
“তিনি সমস্ত জগৎকে তাহার একার্ধ দিয় স্ুষ্টি করিলেন, যে আলোক তাহার অপর 
অর্ধ তাহা কোথায়?” (অথ ১০৮১৩ গ-খ)। শেষোক্ত অংশে চরম সত্তার 
সর্বান্থহ্যততা ও সর্বাতিশয়ত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত আছে তাহ! পুরুষন্ক্তেও দেখিতে 
পাওয়া যায় । বিশ্বে যাহা কিছু আছে তাহা তাহার ( পুরুষের ) একচতুর্থাংশ মাত্র, 
তাহার অপর তিন অংশ স্বৰ্গে অমৃতরূপেই বিদ্যমান আছে ( খঃ সঃ ১৭৯৭৩ 
গ-ঘ__অথ ১০।৭। ৮-৯ ও দ্ৰষ্টব্য )। অথর্ববেদের দুইটি স্বস্ত-সুক্তেও ( ১০।৭-৮) 
অদৈতবাদ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 

জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মার অভেদ অদ্বৈতবাদের একটি অনুসিদ্ধান্ত । থঃ সঃ ৪1২৬ 
সুক্তে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর! হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই স্থানে দেখ! যায় যে, 
বামদেব নিজেকে বিভিন্ন পৌরাণিক ব্যক্তি এবং দেবতার সহিত অভিন্ন বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। অপর এক খধি ঘোষণ! করিয়াছেন, “আমিই সমস্ত কিছু”। 
(খঃ সঃ ১১।৬১।১৯ ) বাঃ সঃ ৮।৯তে অহং-এর বিশালতা ও রহমত সম্বন্ধে জোরের 
সহিত বলা হইয়াছে এবং অথ--১০।৭1১৭ ক খ তে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ধাহারা 
মানুষের মধ্যে ব্ৰহ্ম অর্থাৎ পরমাত্বাকে উপলব্ধি করেন, তাহারা যিনি শীর্ষস্থানে 
অবস্থিত তাহাকে ( পরমেঠীকে ) জানেন ( তৈঃ ব্রাঃ ৩১০৮ )। খঃ সঃ ১১৬৪।২*তে 
দুইটি আত্মাকে ( অথবা দেহ ও আত্মাকে ?)১* একই বৃক্ষে অবস্থিত দুইটি পক্ষীর 
সহিত তুলনা কর! হইয়াছে---ইহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে এবং 


২১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অপরটিকে বিন! আহারেই উজ্জ্বল দেখায় । এই রহস্যময় সুক্তটির ২১, ২২, ৩০, ৩১ 
থক্‌ এবং সম্ভবতঃ ৩৭ সংখ্যক খকেরও আলোচ্য বস্তু আত্মা । স্তম্ভ হুক্ধ ছুইটিতে 
(অথ ১০।৭-৮ 7 শঃ ব্ৰাঃ ১০৫।৪।১৫-১৬) ১৭৷৬|৩ ; ১১২১৩ ) এবং আরও অনেক- 
গুলিতে বহু ওপনিষদিক চিন্তার১* এমন কি খঃ সঃ ১০1৮৩3এ অদ্বৈতবেদাস্তীদের 
মায়াবাদেরও১« পূর্বাভান দেখিতে পাওয়া যায়। “যেখানে মানব ও দেবতাগণ 
রথচক্রের নাভিতে শলাঁকাগুলির ন্তাঁয় সন্নিবিষ্ট আমি সেই বারিসমূহের১৬ পুষ্প 
( অর্থাৎ সারাংশ ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, আমি সেই স্থানের কথ! জিজ্ঞাসা করি 
যেখানে ইহ! মায়ার সহিত অবস্থিত ।” 

আত্মা এবং তাহার মুক্তি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংক্ষেপে ১০1৮৪৪ খকে এইরূপ 
বলা হইয়াছে--“তিনি কামনা হইতে মুক্ত, প্রাজ্ঞ, অমর, স্বয়ভূ, রসতৃপ্ত, সর্বন্যুনতা 
বঞ্জিত--এই আত্মা জ্ঞানী, অজর এবং নবীন; ইহাকে জানিয়াই মানব মৃত্যুভয় 
অতিক্রম করে ।” বাঃ সঃ ৩১।১৮-১৯এর বক্তব্যও এইরূপ । 


8৫% নীতিবিজ্ঞান 


নৈতিক শৃঙ্খল! যে মহিমান্বিত এবং অলঙ্ঘ্য এবং ইহার কার্যকারিতা অমোঘ এবং 
ন্যায়সঙ্গত, খতের ($৩) ধারণায় তাহাই স্থচিত হইতেছে । উত্তরকাঁলে ইহাই কর্মবাদে 
পরিণত হইয়াছে । অনুরূপভাবে এশ অনুশাসন (ব্রত) ব্যাপক অর্থে ‘সঙ্বল্ল’ বা 
'আচরণ'কেও অঙ্গীভূত করিয়াছে । দেবতাঁগণ ( 8৩ ) অন্তরের দিক্‌ হইতে মানবদের 
চিন্তা, বাক্য বা কার্ষের দোষণুণ বিচার করিয়! থাকেন (খঃ সঃ ২২৭৩) ৮1৮১৫ ) 
এবং তাহাদিগকে যথাযোগ্য শান্তি বা পুরস্কার দিয়া থাঁকেন। ‘সত্য’ শব্দের মৌলিক 
অর্থ ‘সতের অর্থাৎ সদস্তর সহিত সঙ্গতি” এবং ‘অনৃত’ শব্দের মৌলিক অর্থ ‘খতের 
অপলাপ”। এই যে দুইটি শব্দ পরবর্তী যুগে কেবলমাত্র বাক্যের সত্যত| ও মিথ্যাত্ব 
বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত, তাহারা বৈদ্দিক যুগে নীতিঘটিত প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 
পুণ্যকৰ্ম ও পাঁপকর্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । (খঃ সঃ ৭৪৯1৩) তেঃ ব্রাঁঃ ৩।৭১২৩)। 
দুষ্ট অভিপ্ৰায়, শপথক্রিয়া, মিথ্যাবাদিতা, চক্রান্ত, নিন্দাবাদ, পরচর্া, অসাঁধুতা, 
ইন্দ্ৰজাল, দযৃতক্ৰীড়া, খণ, স্বার্থপরতা, স্বৈরাচার ব| ব্যভিচার, চৌর্ধ এবং প্রাণিহিংস| 
এইগুলি পাঁপকার্ধ বলিয়। গণিত (খঃ সঃ ১৷২৩৷২২ ; ৪818187 ৭1১০৪।১-২৫) 
অথ ৬১১২৩ ঘ; বাঃ সঃ ৩০৫।১৩) সৈঃ সঃ ৪81১৪।১৭ ; তৈঃ ব্রাঁঃ 'অ৭।১২ ); 
অপরপক্ষে মততা, সরলতা, সহানুভূতি, বদান্যতা, অহিংসা, সত্যপরাঁয়ণতা, হিত এবং 


২২ 


বেদ ঃ নীতিবিজ্ঞান 

মনোহারী বাক্য, সংযম ও ব্ৰহ্মচৰ্য, সশরন্ধবিশ্বাস, এবং কৃচ্ছ সাধন উচ্চপ্রশংসিত পুণ্য 
বলিয়া গণিত হইত । ( খঃ সঃ ১০1১১৭।১৫৪ ; অথ ১১৫ গো? ব্ৰাঃ ১1২।১-৪) 
বাঃ সঃ ১৯৭৭; ২৬২) কৌঃ হাঃ ২৮) যজ্ঞে যে পপুকে বলি দেওয়া হয় সে নিহত 
হয় না, স্বৰ্গে যায়--এই উক্তি কেবলমাত্র হত্যা সম্বন্ধে দ্বিধা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে 
(খঃ সঃ ১১৬২।২১ এঃ ব্ৰাঃ ২৬)। একই যজ্ঞের তিনবার অনুষ্ঠান, অবৈধ 
ভোজন এবং যথেচ্ছ দানগ্রহণ-__-এগুলিও দুঃখের কারণ (তৈঃ সঃ ১১১৩৩ ; পঞ্চ 
ব্রাঃ ১৯।৪|১৭-১১ ) । পাঁপীর সংদর্গও অশুচিতার কারণ ( অথ ৭৬৫।৩)। পাগীর 
বোধশক্তির অভাব থাকিলে (খঃ সঃ 91৮৬৬ ; শঃ ব্ৰাঃ ৪181৫1২৩ ) অথবা সে দোষ 
স্বীকার করিলে ( শঃ ব্রাঃ ২৫।২।২*) তাহার দুষ্কাৰ্যের হেয়ত্ব হাস পাইতে পারে, কিন্ত 
অজ্ঞানকৃত, আকস্মিক বা অনিবাৰ্য পাঁপকার্ষের জন্য প্রায়শ্চিতের প্রয়োজন হয় ( তৈঃ 
ব্রাঃ ২।৭।১২।১- )। 

এক পরিবাঁরতৃক্ত ব্যক্তিগণকে পারম্পরিক অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও অস্তরনঙ্গতা, পিতা- 
মাতার আন্গগত্য, একক্রিয়তা, মধুর হিতবাক্য, দাম্পত্য প্রেম ও দায়িত্ববোধ এই 
গুণগুলি অর্জন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে (অথ ৩৩০3 খঃ সঃ ৭৩৩ ঘ) 
১০৩৪।২)। জায়া স্সেহের উচ্চাঁসনের অধিকারী বলিয়। স্বীকৃত ( খঃ সঃ ৩।৫৩।৪ক ; 
১০1৮৫৪৬) তৈঃ সঃ ৬৷১৷৮৷৫ ; শঃ ব্ৰাঃ ৫1২1১১০)। কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর 
আপন পতি নির্বাচনের (খঃ সঃ ১০।২৭।১২ 7 তেঃ ব্রাঃ ২।৪।২।৭ ) এবং পুঅবিবাহের 
অধিকার ছিল (অথ ৯৷৫৷২৭-৮ ) এবং পুরুষদিগের বহুবিবাহ অনুমোদিত 
হইলেও নারীর বনুপতিগ্রহণ অনুমোদিত ছিল না (তৈঃ সঃ ৬৫1১৪ ; শঃ ব্ৰাঃ 
৯1৪1১।৬) গো; ত্রাঃ ২৩২০ ) > 

প্রত্যেক ব্যক্তি খষি, দেবত৷, পিতৃপুরুষ, নর ও পশুদের নিকট খণ লইয়াই 
সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং এই খণ যথাক্রমে স্বাধ্যায় (বেদপাঠ ) যজ্ঞ, প্রজনন 
অভিথিসৎকার ও আহাধ দিয়া পরিশোধ করিতে হয়- এই পাঁচটিকে পঞ্চ ‘মহাযজ্ঞ’ 
বল। হইয়াছে ( তৈঃ সঃ ৬।৩।১০।৫ ) শঃ ব্ৰাঃ ১।৭৷২৷১-৫; ১১৫।৬।১)। যাজক 
( ব্ৰহ্মন্‌, ব্ৰাহ্মণ )) শাসক (রাজন, ক্ষত্ৰিয় এবং বৃত্তিজীবী ( বিশ, বৈশ্য ) শ্রেণী 
ছারা গঠিত যে সমাজ প্রাচীনতম যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছিল বলিয়া মনে হয় 
তাহা একটি সেবক শ্রেণীকে (শূদ্ৰ ) অঙ্গীভূত করিয়া শক্তিমান্‌ হইয়া উঠিল। 
এই শুত্রের৷ এতদিন দাস বলিয়াই পরিচিত ছিল ( অথ ৪২০।৪-৮) ৫1২২৭) তৈঃ 
সঃ ৩২৬২ )। আৰ্য বলিতে কিন্ত কেবল প্রথম তিন শ্রেণীকেই বুঝাইত, কিন্ত 
তখন পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই যুগেই 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রথম আর্ধের জীবনকে চারিটি ক্রমিক অবস্থায় বিভক্ত কর! হইয়াছিল, যথা ব্ৰহ্মচৰ্ষ 
( ছাত্রাবস্থ৷ ) গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যান। এইগুলিকে ‘আশ্রম’ বলা হইত এবং 
এইগুলির মধ্য দিয়া মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবে এইরূপ মনে করা 
হইত।১৮ অথর্ববেদে (৭1১৫ ) শ্রমবিমুখ ব্যক্তির সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে স্পষ্টভাবেই 
অস্বীকার করা হইয়াছে। 

রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা যায় যে জননির্বাচিত এবং জনপ্রিয় রাজা ( খঃ সঃ 
১০।১২৪।৮ গ; ১৭১৭১; অথ ৪1৮৪) প্রজাদের রক্ষক ছিলেন (খঃ,সঃ 
৩৪৩৫ )। তাঁহার অনুগত মিত্র থাকিত ( খঃ সঃ ১।৭৩।৩ খ ) এবং তিনি ধনীদের 
সাহায্যপুষ্ট হইতেন (খঃ সঃ ১/৬৫।৭ খ)। শিষ্টাচারসঙ্গত বচন ( বাঃ সঃ ২৬৷২ ) 
সম্প্রীতি এবং একপ্রাণত| (খঃ সঃ ১০।১৯১) এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পরম সমৃদ্ধির * 
(বাঃ সঃ ২২২২) খঃ লঃ ১1৯১।২০ ) জন্য উদ্বেগপ্রকাশ হইতে সেই যুগে নাগরিক 
দায়িত্ববোধ কতট! অধিক ছিল তাহ! বুঝা যাঁয়। 

সৎকর্মের চরম লক্ষ্যরূপে কখনও সমৃদ্ধি ( খঃ সঃ ১১৮৯১) ৮1৯৭।১৩ ), কখনও 
স্বর্গ ( খঃ সঃ ১০।১৪৫৪ ; অথ ১১1৪।১১) কখনও বা অমৃতত্বের ( অথ ১১৫১৯) 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । কিন্তু ১০।৩১।২ খকে মানুষের বিবেক ও প্রজ্ঞাসম্মত সংকর্মের 
নিজস্ব মুল্য আছে বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছে এইরূপ মনে হয়। 


$৬ বিশ্বতত্ব এবং স্ুম্টিতত্ব 


বৈদিক ভারতবাসীর কাছে বিশ্ব তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত-_পৃথিবী, অস্তরীক্ষ এবং 
নভোমগুলের বাহিরে অবস্থিত স্বর্গ । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর 
অবস্থান, পারম্পর্য বা আচরণের অমোঘত্ব বা নিয়মান্থবতিতা “৩, নামক সৰ্বব্যাপী 
শৃঙ্খলার উপর নির্ভরশীল। সূর্যের স্বয়ংনির্ভরশীলতার এবং উষা, ঝঞ্া প্রভৃতির 
প্রকাশের কারণরূপে বেদে কখনও কখনও স্বধ। ( খঃ সঃ ১1৬৪৪) ৪1১৩৫) 
৭৭৮1৪ ) নামক একটি অন্তনিহিত শক্তির উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়া যায় । স্বৰ্গ ও 
পৃথিবী স্তম্ভের উপর দীড়াইয়া আছে এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহ। যে 
জপকমাত্র তাহ! বুঝা যায়, কারণ ইহার বিরোধী সুস্পষ্ট উক্তিও দেখিতে পাওয়া 
যায়। (খঃ সঃ ২।১৫।২ ; ৪1৫৬৩; ১০।১৪৯।১) বিশ্বের উৎপত্তি বা সৃষ্টির সমস্ত! 
ষথেষ্ট কৌতুহলের সঞ্চার করিত ( খঃ সঃ ১1১৬৪।৪) ১০1৩১৭, ১০৮১২ ইত্যাদি )। 
বিভিন্ন স্থক্তে, ব্ৰাহ্মণে, এবং কৃষ্কবূর্বেদান্তর্গত ব্ৰাদ্মণাংশে স্থষ্টিসম্বন্ধে অনেক 
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বেদ ; বিশ্বতত্ব এবং সুষ্টিতৰ 


কাল্পনিক উপাখ্যান আছে। কিন্ত সেগুলির দাৰ্শনিক তাৎপর্য অতি অল্প বলিয়! 
স্বষ্টিতত্বপ্রসঙ্গে বেদে যে উচ্চাঙ্গের চিন্তার সন্ধান পাঁওয়া যায়, তাহার প্রকৃত মূল্য 
নির্ধারণের জন্য আমরা এখানে প্রধানতঃ ১০।৭২ এবং ১২৯ খকে এবং অন্তান্ত স্থানে 
এই সম্বন্ধে যে সকল উক্তি আছে লেইগুলির আলোচনা করিব। 

খঃ সঃ ১০১২৯ সুক্তে বল! হইয়াছে ঘে, প্রাথমিক অবস্থায় ‘অসৎ’ বা “সৎ কিছুই 
ছিল না, বাতাস ব! স্বর্গ, কোন আবরণ১৯, আশ্রয়, জল বা গভীর গহন, মৃত্যু বা 
অমৃত, দিন ব| রাত্রির কোন চিহ্ন ছিল না। “আপন অস্তনিহিত শক্তি ( স্বধা ) 
দ্বারা সেই" নির্বাত ‘এক’ স্পন্দিত হইতেছিল”, এবং ইহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। 
অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল এবং সমন্তই একাকার সলিলরূপ ছিল২*। 
‘তাহার পর সেই সম্বৃয়মান (আতূঃ )২১ ‘এক’ যাহা শূন্যতার (তুচ্ছা ) অন্তরালে 
ছিল তাহাই তপের (অস্তনিহিত দুর্দমনীয় শক্তি ) প্রভাবে প্রকাশিত হইল। ইহ 
হইতে মনের আদিবীজ কামের উদ্ভব হইল। জ্ঞানীগণ অন্তরে অন্বেষণ করিয়। 
মনীষাদ্বারা অসতের মধ্যে সতের সুত্র (অৰ্থাৎ কারণ ) খুজিয়া পাইলেন। তাঁহাদের 
পরিমাপক রজ্ছু উপরে এবং নীচে বিস্তৃত হুইয়! উৎপাদকসমূহ ( রেতোধাঁঃ ) এবং 
মহান্‌ শক্তিসমৃহকে ( মহিমানঃ )--অধোদেশে অন্তনিহিত প্রেরণা (স্বধ৷) এবং 
উর্ধ্বদেশে প্রধত্বকে ( প্রয়তি ) ( ১--৫ থক্‌ ) আবিষ্কার করিল। 

এই স্মক্তে বল| হইয়াছে যে, ইন্ত্ৰিয়গ্ৰাহ জগতের আবির্ভাবের পূর্বে এমন কিছু 
ছিল যাহাকে সৎ ব| অসৎ কিছুই বল! যায় না,২২ অর্থাৎ যাহার সহিত কালের 
কোন সম্পর্ক নাই। যাহ! দ্বার এই অনির্বচনীয় কিছুর ধারণ! করিতে পাঁরা যায় 
এমন কোন ঘটনাবলী ছিল ন৷--এমন কি ইন্ড্রিয়গণ, মন এবং সমগ্র প্রাকৃত জগৎ 
তখন পর্যন্ত অস্ফুট ছিল। স্থ্টিতত্ব প্রদঙ্গে শ্রুতিতে প্রায়ই তপঃ শব্দটি পাওয়| যায় 
(খঃ সঃ ১৭৷১৯৭৷১; অথ ১০৭১7 ১১1৮২ ইত্যাদি) এবং স্থঙ্িক্রিয়ার পূৰ্বে 
প্রজাপতি তপস্য। করিয়াছিলেন ইহ! স্পষ্টই বেদের ব্ৰাহ্মণাংশে উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে কিন্তু অথর্ববেদের উক্তি (১১৮৬ )--“তখন তপঃ ছিল এবং কর্ম ছিল 
এবং তাঁহার! মহত্তমকে অর্চনা করিল,” খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । সমবেত কর্ম হইতে এই 
জগতের উদ্ভব হইয়াছে এই মতবাদের সুচনা সম্ভবতঃ এইখানে পাওয়া যায় এবং তপঃ 
হয়ত ‘অপূৰ্ব’ ‘অদৃষ্ট’ ইত্যাদি পরবর্তীকালের ধারণার মত সমবেত কর্মের অস্তনিহিত 
শক্তির ছ্যোতক মাত্র। আলোচ্যমান সুক্তে উদ্বেল সমুদ্র’ অর্থে ব্যবস্থাত “অর্ণব, 
শব্দ, উপরে আলোচিত ‘সলিল’ এবং ‘অপ, (অথ ১৭৷২।৷৭ ; ৮1৩৪।৪০ ইত্যাদি) 
প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্ৰ নিরাকার, অসীম, বিশ্বের চিরন্তন উত্সম্বস্ধপ অব্যক্ত শক্তির 
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স্যোতক রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং নিঃসন্দেহে ইহাকেই পরবর্ভীযুগে কারণ- 
বারি বলা হুইয়াছে। ‘কাম’ স্ষ্টির প্রেরণামাত্রং* এবং সমবেত মন বা বিশ্ব-মন 
এই কাম হইতেই উদ্ভৃত। ‘রেতোধাঃ শব্দ পরবর্তীযুগে যাহাকে জীবাত্ম| বা পুরুষ 
বল! হইয়াছে তাহাই বুঝাইতেছে এবং “মহিমান+ শব্দ পরবর্তাযুগের দর্শনে ব্যবহৃত 
প্রকৃতির গুণগুলিকে বুঝাইতেছে। প্রযত্ব (প্রয়তি ) এবং অস্তনিহিত প্রেরণা 
(স্বধা ) বিপরীতক্রমে২* এই ছুইটিকে বুঝাইতেছে। পরবর্তী দর্শনের ভাষায় 
প্রকৃতিতে কতকগুলি অন্ধপ্রবণতা এবং জীবাত্মাদের কতকগুলি স্থায়ী মানসসংস্কার 
( কামন|--এখানে সংস্কার = তপঃ ) আছে এখানে তাহাই বলা হইয়াছে । 

খঃ সঃ ১০।৭২ হইতে আমরা তখনকার হ্ষ্টিতত্বের ধারণার আরও কিছু 
উপাদান পাই। “দেবতাদের আদিমতম যুগে অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হইল। 
তাহার পর দিকৃগুলি অর্থাৎ ব্যোমের আবিৰ্ভাব হইল। এই সত্বাই বিশ্ব হইতে 
উদ্ভৃত হইল, অথাৎ বিশ্বে প্রকাশিত হইল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন এবং 
দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। কারণ, “হে দক্ষ! যখন তোমার কন্যা অদিতি 
জন্মিয়াছিলেন তখন তাহার পরে মহান্ুভব ও অমৃতত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত দেবতারা 
জন্সিলেন।” (২1৫) এস্থলে ‘সৎ’ বলিতে আদিমতম জগৎ যাহাঁকে দেশ ও কালে 
স্থাপিত কর! যায় তাহাকেই বুঝিতে হইবে এবং অসৎ বলিতে তাহারও পূর্বে 
দেশকালাতীত যাহ! ছিল তাহাকে বুঝিতে হইবে। “বিস্তৃত-রূপে অবস্থিত’ 
( উত্তানপদ) (অথ ৩।২১।১০তে জলসমূহকে ‘আপঃ’ উত্তানশীবারিঃ, অর্থাৎ 
বিস্তৃতরূপে অবস্থিত বল৷ হইয়াছে ) শব্দটি কেবলমাত্র উপরে উল্লিখিত সলিল বা 
অপ. নামক অসীম, অনির্দেশ্ট বস্তুকে বুঝাইতে পারে । ৫1৪-এর প্রথমার্ধ ৫৩-এরই 
ব্যাখ্যা মাত্র, কিন্তু ইহার দ্বিতীয়ার্ধে অপর একটি প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাখ্যা আছে। 
যে ‘অদিতি’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'সীমাহীনতা” বা ‘অসীমতা’ তাহা এখানে ‘উত্তান- 
পদ’ ব| অসৎ বলিয়া যাহাকে বিবৃত কর! হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই বুঝাইতে পারে 
এবং দক্ষ’ শব্দ যাহার আক্ষরিক অর্থ “বুদ্ধি' বা “চৈতন্য” তাহা বিষয়ীতত্বকেই বুঝাইতে 
পারে। এই ভাবে অদিতি হইতে দক্ষের আবির্ভাবের বিবরণের সহিত চরক-সংহিতায় 
উদ্ধৃত (৪।১।৬১।৬৫) যে সাংখ্য মতবাদে অব্যক্তকে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদের আবির্ভাবের 
পূর্ববর্তী অবস্থা বলিয়া বর্ণনা কর! হইয়াছে, তাহার সহিত লামপ্রস্ত আছে; আর 
দক্ষ হইতে অদিতির আবির্ভাবের বিবরণে যে মতবাদ অনুসারে চিন্মাত্রই প্রথম 
তত্ব এবং জড়বস্ত ইহারই উপাধি বা গুণ তাহারই স্থচন| দেখিতে পাওয়। য়ায়। 

কোন কোন স্থলে হ্ষ্টি একবারমাত্র হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ পাওয়া ধায় 


২৬ ৰ 


বেদ ঃ মৃত্যুতত্ব 
(খঃ সঃ ৬।৪৮।২২ ; ১০।৭৪।৪ ; বাঃ সঃ ৩৩২৮ )। কিন্তু খঃ সঃ ১০।১৯০।৩তে স্ৰষ্টা 
(ধাত৷ ) বিভিন্ন জাগতিক বস্তুকে পূর্বের মত ( যথাপূর্বম্‌ ) এবং অথ ১০।৭।২৬তে 
্বস্ত বজনকালে পুরাঁতনকেই আবতিত করিয়া র্ূপায়িত করিয়াছিলেন বল! হইয়াছে, 
অন্যদিকে আবার প্রায়ই সৃষ্টি ও প্রলয় চরমসতায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটিতেছে ( অথ 
১০1৮।২৯ ; ৩৯|৪২ ; খঃ সঃ ১০।৯০।২ ইত্যাদি) এবং অমৃতত্ব এবং মৃত্যু ইহারই 
অন্তরে অনুস্াত আছে (খঃ সঃ ১০।১২১।২ ; অথ ১০।৭১৫ ) ইহাও বলা হইয়াছে। 


8৭ মৃত্যু তত্ব 


বৈদিক যুগের ভারতীয়দের যে পরজগৎ অপেক্ষা ইহজগতেই অধিক অনুরক্তি 
ছিল তাহ! কেবলমাত্র তাঁহাদের দীর্ঘজীবন এবং তাহার সৌভাগ্যস্থখের জন্য প্রার্থন। 
হইতে নয়, পবস্ত এই জগৎকে “সর্বাপেক্ষা প্রিয়” (অথ ৫1৩০।১৭ ) অথবা অমৃত তবপূর্ণ 
জগতরূপে বর্ণনা ( অথ ৮1১1১) এবং পরজগত সম্বন্ধে কোন কোন স্থলে আস্থাহীনতা- 
স্থচক ইঙ্গিত (কাঃ সঃ ৮৮) তৈঃ সঃ ৬।১।১ ) হইতেও বুঝা যায়। মর্ত্যজীবের 
অমৃতত্ব বুঝাইতে ‘এঁহিক উন্নতি’ (কাঃ সঃ ৮১) বা পূৰ্ণায়ু জীবন (অর্থাৎ শত 
বৎসর ) এবং সমৃদ্ধি ( পঃ ব্রাঃ ২২।১২।২ ) এবং সম্ততির মধ্য দিয়া নিজের জীবনকে 
রক্ষা করার ( তেঃ ব্রাঃ ১)৫।৫।৬ ) খঃ সঃ ৫81১০ ) কথাই বল! হইয়াছে । পুনর্জন্স- 
লাভকে এমনকি পুরস্কারম্বব্ূপ গণ্য করা হইয়াছে। অতএব ইহাতে আশ্চর্য 
হইবার কিছুই নাই যে, পরজীবনসম্পফিত চিন্তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী 
মৃত্যু ছারাই উদ্বোধিত হইয়াছে । অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পর্কে নানা কাহিনীর সা 
হইয়াছিল, কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের অন্তান্ত পদ্ধতির উল্লেখও মাঝে মাঝে দেখিতে 
পাওয়। যায়) অথ ১৮1২।৩৪ 7 খ সঃ ১০।১৮/১০-১৩ )। অগ্নি মৃত ব্যক্তিকে বহন 
করিয়া সর্বোচ্চ স্বর্গে পিতৃপুরুষদের লকাঁশে লইয়া যান, এবং এখানে তাহাদের পথ- 
প্রদর্শক এবং রাজা যম এবং বরুণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় (খঃ সঃ ১০।১৪।১, 
৭, ৮)। এই প্রক্রিয়াটিকে অস্থ-নীতি ব| অস্থ নীত--‘আত্মাকে পথপ্রদর্শন” অথবা 
সৃন্মাবস্থায়’ লইয়| যাঁওয়। ( খঃ সঃ ১০।১৫।১গ ) নামে অভিহিত করা হয়। অগ্নি 
শুধু দেহকে দগ্ধ করেন, কিন্তু জীবের ‘অজাত অংশ”২« বা বিদেহ আত্মা জ্যোতিম্মান্‌ 
( খঃ সঃ ১০।৫৬।১ ) এবং পূর্ণীয়ত (৬১২০৩ ) দেহ ধারণ করিয়। যেন পিতা মাত৷ 
হইতে নিক্ষাস্ত হয়। (শং ব্ৰাঃ ২২1৪৮) মৃত ব্যক্তি ইহলোকে তাহার উদ্দেশ্বে 
উৎস ভ্রব্যার্দি ভোগ করে এবং স্বর্গের আনন্দসমূহও উপভোগ করে--এইরূপ যে 
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২৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইত্ছাস 


বর্ণনা আছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, এই দেহ স্থূল না হইলেও ইন্জিয়-বিশিষ্ট। 
স্বৰ্গত আত্মার দেহের এই ধারণা পরবর্তীযুগের সুস্মশরীরের ধারণার অনুরূপং৬। 

খঃ সঃ ৯/১১৩।৭-১১তে স্বর্গস্থ প্রমোদের বর্ণনা করিয়। বল! হইয়াছে যে, “সেইখানে 
চির-উৎসারিত আলোক এবং বেগবতী স্ৰোতস্বিনী আছে, সকলের গতি অবারিত, 
শক্তি, অন্ন এবং তৃপ্তির প্রাচুর্য, উল্লাস, সচ্ছলতা, আনন্দ ও সর্বকামের পরিতৃপ্ধি 
আছে”২৭। বেদের অন্তান্য স্থানে আরও কয়েকটি আনন্দপ্রদ বর্ণনা আছে ( খঃ সঃ 
১০।১৩৫।৭ ; অথ ৩1২৯৩) 81৩৪) শঃ ব্ৰাঃ ১৪৷৭৷১৷৩২-৩৩ প্রঃ )। সগ্ভোমৃতকে 
এইস্থানে লইয়া যাইবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে (খঃ সঃ 
১০।১৫৪।২-৫)। যাহার! কঠোর নিয়ম পালন ( তপঃ) করিয়াছেন, যুদ্ধে বীরের 
মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, প্রভূত যজ্ঞাহষ্ঠান ও আহুতিপ্রদান 'করিয়াছেন, কিম্বা 
সত্যপরাঁয়ণতাঁর (খত ) নিয়ম পালন করিয়াছেন, এই স্থান কেবলমাত্র তাহাদেরই 
জন্য নির্দিষ্ট । বিপরীতক্রমে, যে স্থানে অধিকারানুযায়ী পাপীরাই স্থান পায়, সেই 
নরককে “অতলস্থান” ‘অন্তহীন গভীর” “অনিরূপ্য তমিআ ( খঃ সঃ ৪1৫1৫ 
৭১০৪৩,১৭ ) বা ‘হীনতম, কৃষ্ণ বা অন্ধ তমিআ” (অথ ৮২২৪) ৫1৩০।১১) 
৯।২।১০ ) বলিয়া অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে । বাঃ সঃ ৩০।৫ এবং অথ ১২1৪।৩৬ 
এই প্রথমে এই স্থানকে ‘নরক’ বা 'নারক লোক’ বলা হইয়াছে । অথ ৫1১৯এ 
নরকযন্ত্রণার সামান্য বর্ণনা আছে, এবং শঃ ব্রা: ১১/৬।১ ও জেঃ ব্ৰাঃ ১৪২-৪৪তে ইহার 
বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। 

স্বর্গস্থিত আত্ম! যজ্ঞ এবং দানাদি কর্মের ফল ভোগ করে (খঃ সঃ ১০।১৪।৮; 
বাঃ সঃ ১৮1৬৪ )। পূর্বেই বল! হইয়াছে (১৬ ) যে, অথৰ্ববেদ ‘কৰ্মন্‌’ শব্দটির ব্যবহার 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ (১১1৭1১৭)। শঃ ব্ৰাহ্মণে বল! হইতেছে যে, “মানুষ তাহার 
আপনার নিমিত জগতেই জন্মগ্রহণ করে” (৬।২২।২৭) এবং মানুষের পুণ্য ও 
পাপ কর্মের মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য তাহাকে পরজগতে তুলাদণ্ডে স্থাপিত করা 
হয় (১১৷২৷৭৷৩৩ )। স্থতরাং যথাযোগ্য পুরস্কারের ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে 
দেখা যায়। শঃ ব্রাঃ ১০৬৩।১ আরও অগ্রসর হুইয়! ঘোষণা করিয়াছেন যে, যেহেতু 
মানুষ তাহার কামনাদ্বারাই গঠিত (ক্রতুময় ), সেই হেতু সে পরজগতে এইগুলি 
লইয়াই জন্মগ্ৰহণ করিবে। 

খঃ সঃ ১০।১৬।৩এ বিগতদেহ আত্মাকে অন্যান্ত স্থানের মধ্যে উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে 
যাইতে এবং সেইখানে দেহযুক্ত হুইয়। থাকিতে বল! হইয়াছে । ম্যাক্‌ডোনেল* * 
এইস্থলে পুনৰ্জন্মবাদের হুচন। আছে বলিয়া মনে করেন। পুনর্জন্সসম্পর্কে ক্রমবর্ধমান 


২৮ 


বেদ £ মনোবিজ্ঞান 

বিশ্বাসের পরিচয় ব্ৰাহ্মণগুলিতে ( যেমন শঃ ত্রাঃ ১৫৷৩।১৪ ; ১৭৷৪|৩|১০ ) পাঁওয়া যায় 
এবং জন্মাস্তর বুঝাইবার জন্য ‘পুনমৃ'ত্যু’, ‘পুনর্-অস্থ (পুনরায় জীবনলাভ--শঃ ব্রাঃ, 
তৈঃ ব্ৰাঃ ) এবং পুনরু আয়াতি ( পুনর্জন্ম ) প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি কর! হুইয়াছে। কোন 
কোন পণ্ডিত২* 'পুনস্বত্যুকে পরজগতে পুনরায় মৃত্যু বলিয়া ব্যাখা। করেন এবং 
মনে করেন যে, ইহার সহিত জন্মাস্তরে বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু কোন 
মৃত ব্যক্তির 'পুনঃপুনঃ মৃত্যু’ বলার মধ্যে কোন অর্থই খু'ঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। 
‘পুনৰ্জন্মে’র পরিবর্তে “পুনমৃত্যু'€র কথাই যে বৈদিক মানবের! বেশী চিন্তা করিতেন 
তাহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তাঁহার মৃত্যুকেই অধিক ভয় করিতেন, পরবর্তী যুগের 
মানবদের মত জন্মকে নয়।২৯ তাঁহাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক্‌ হইতে ব্যাখ্যা করিলে 
খঃ সঃ ১০।১৪।৮ গ’তেও পুনর্জন্মেরই আভাস রহিয়াছে বলিয়! মনে হয়। এই স্কুক্তে 
মৃত ব্যক্তিকে “পুনরায় গৃহে আসিতে’** বলা হইতেছে এবং খঃ সঃ ১৭৷১৬৷৫এ অগ্নির 
নিকট তাঁহার আমু এবং সম্ততিলাভের জন্য প্রার্থন৷ করা হইতেছে। 

শঃ ব্রাঃ ২২২।৬।১৩-১৪ এবং ১০।৬।৩।১-২এ দেবারাধন| অপেক্ষ। যথার্থ পদ্ধতিতে 
ধ্যানের সাহায্যে আত্মার ভজন করাকে অধিক মুল্যবান ফলপ্ৰদ বলিয়| শিক্ষা 
দেওয়| হইয়াছে। আত্মা সম্বন্ধে যথাৰ্থ জ্ঞানের সাহায্যে মৃত্যু ব পুনর্জন্নের আতঙ্ক 
হইতে চরম মুক্তিলাভ হইতে পারে এই বিশ্বাস এবং জগতের ঘটনাপরম্পর1 সম্পর্কে 
অধিকতর তত্বান্বেবী মনোভাব সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে । ( ১৪, ১৬) 


$৮ মনোন্বিজ্ঞজান 


সমস্ত মানসিক ক্রিয়া যে বস্তুদ্বার| সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহার সাধারণ নাম 'মনস্ঃ। 
এই শব্দটি প্রায়ই যাহা চিত্তা করে, আবার যাহা দেহকে সঞ্জীবিত করে, এমন বস্তুকেই 
বুঝাইয়া থাকে । (খঃ সঃ ১1১৬৪।১৮) ১০1৫৭৪-৬ ; ৫৯1৫ ইত্যাদি )। মনকে 
হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট ‘আলোক’ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । খঃ সঃ ৬৯৬) ৭1৩৩৮) 
বাঃ সঃ ৩৪।১-৬ এ ইহার আলোচনা আছে। বহুস্থলে আবার যে বস্তু দেহকে 
সঞ্জীবিত করে কেবলমাত্র তাহাঁকেও বুঝাইতে এই শব্ধ প্রয়োগ কর! হইয়াছে এবং 
ইহাকে অপর বস্তু হইতে পৃথক কর! হইয়াছে । ( খঃ সঃ ৩।২৬।৮ ; অথ ১০।২।৩১-৩২ ; 
৮২৮৪৩ )। সাধারণতঃ হৃদয়কে মনের আধার বলিয়া কল্পনা! কর হইয়াছে, কিন্ত 
কোন কোন স্থলে হৃদয় একটি ইন্দ্রিয় এবং মন হৃদয়ের ক্রিয়া মাত্র ( খঃ সঃ ৩২৬1৮) 
৫1৬1২ ; ১০।৭১।৮ ইত্যাদি ) অথবা হৃদয়ের সম্পূর্ণ অন্ত ক্রিয়া আছে এই বলিয়! হৃদয় 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এবং মনের মধ্যে পাৰ্থক্য কর! হইয়াছে । (অথ ৩২৭৯; ৫1২১২) খঃ সঃ 
১০1১৯১৪ )। অল্প কয়েকটি স্থলে কিন্তু মন্তককে বিশেষ কতকগুলি মানসক্রিয়ার 
আবামস্থলরূপে কল্পনা করা হইয়াছে (খঃ সঃ ২১৬২) ৮1৯৬৩) ৫1৫৭৬)। 
“আত্মার বাঁসস্থানন্বরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট ত্রিগুণ-সমদ্বিত পদ্ম" (অথ ১০1৮1৪৩ ) স্পষ্টই 
মনের সহিত অভিন্ন হৃদয়কেই বুঝাইতেছে। এই উদ্ধত বচনটিতে মনের সাংখ্যসম্মত 
উপাদানগুলির ইঙ্গিত রহিয়াছে । (ইহার সহিত অথ ৮।২।১ যেস্থলে রজন্‌ এবং 
তমদ্‌ এই দুইটি শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাও তুলনীয় )। কামনাকে 
পূর্বেই মনের প্রথম বীজরূপে বর্ণন৷ করা হইয়াছে । ( $৬) 

খঃ সঃ ১০।১৬৪ ; অথ ১৯৫৬-৫৭এ মনের জাগ্রত, স্বপ্র এবং ন্ুযুপ্তি এই তিনটি 
অবস্থার কথা বলা হইয়াছে। স্বপ্রকে “জীবিতাবস্থা এবং মৃত্যু এই ছুই হইতে পৃথক্‌” 
“এবং উত্তপ্ত মন-প্রস্থত” (অথ ১৯৷৫৬৷৫ ) বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । অন্ত সকলে 
যখন সুপ্ত তখন প্রাণ সতেজ ও জাগ্রত থাকে ( অথ ১১৪২৫ )। মহীধর বাঃ সঃ 
৪1১৯এ চিৎ, মনস্‌ এবং ধী শব্বগুলিকে যথাক্ৰমে পরবর্তী যুগের চিত্ত, মন এবং 
বুদ্ধি শব্দের সহিত একার্থক বলিয়| ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চিত্তের ক্রিয়। নিবিকল্প 
জ্ঞান, মনের ক্ৰিয়া সঙ্কল্প বিকল্প এবং বুদ্ধির ক্রিয়া নিশ্চয় ! মনের ক্ষিপ্রতা ও চাঞ্চল্য 
এবং ইহার সর্ব দেশও সর্ব কালব্যাপিত্ব সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 
( বাঃ সঃ ৩৪1১৪) অথ ১০।৭৩৭) অথ ১৯1৯৫ এ পঞ্চেন্দিয় এবং ষষ্ট ইন্দ্রিযরূপে 
মনের উল্লেখ আছে। কিন্তু খথেদে ইন্দ্রিয় শব্দ ইন্দ্রের সম্পর্কিত’ বা ইন্দ্রের শক্তি 
বা ক্ষমতা অথবা! তত্তল্য শক্তি ব| ক্ষমতা অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শঃ ব্রা: 
১১৫।৭।১এ প্রাপ্ত ইন্দ্িয়-সংযম, একারামতা (মনের অভিনিবেশ ) এবং যুক্ত- 
মন্ম্‌ত১ ( মনেতে অভিনিবেশ ) শব্দগুলি যোগদর্শনের স্থচন| করে। 


$৯ যুক্তিবিজ্ঞান 


খখেদে মানবের অজ্ঞতার কথা ( ১।১৬৪।৫) ৬) ১০৮৮।১৮ ইত্যাদি ) এবং সত্যের 
অনিরূপ্যতার কথা ( ৫1৮৫৮) ১০।১৩৯।৫ ; ৮/১০০।৩) স্পষ্টভাবেই স্বীকার কর! 
হুইয়াছে। (১) ইন্দ্ৰিয় বা মনের সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান (১১৮৪২) ৮1২৫৯) 
১৩।৬৭।২; ১০।১৩০।৬ (২) জ্ঞানীর বচন ( ১।১৬৪।৪ ; ১০।১২৯।৬ ) এবং (৩) মনের 
দ্বারা অনুসন্ধান অর্থাৎ অনুমান ( ১৭৷৮১৷৪ ; ১০।১২৯1৪,৫ ) সত্যে উপনীত হইবার 
বিভিন্ন উপায়। বিশেষ অন্তদূষ্টির উৎনরূপে তপশ্র্যার উল্লেখ শুধু ব্ৰাহ্মণ এবং অপর 
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বেদ ঃ যুক্তিবিজ্ঞান 

বেদগুলিতেই নয়, এমন কি খখেদেও রহিয়াছে ( তৈঃ সঃ ৫৷৩৷৫৷৪ ; খঃ সঃ ৮৫৯৬ )। 
জ্ঞানের উৎস হিসাবে বেদগুলি যে অভ্রান্ত এবং স্বতন্ত্র প্রমাণ তাহ৷ ব্ৰাহ্মণগুলিতে 
পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে ( শঃ ব্ৰাঃ ১০।৪।২২১-২২ তৈঃ ব্ৰাঃ ৩/১২।৯।১ ) এবং সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং পরোক্ষজ্ঞানকে প্রায়ই পৃথক্‌ করা হইয়াছে । 

উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎস! স্থপ্ৰচলিত ছিল ( খঃ সঃ 
১০।৮১1২১৪ 7 ১৬৮।৩ )। নিদান’ অর্থাৎ বন্ধন মূলকারণ (খঃ সঃ ১০1১১৪।২) 
১৩০।৩, ‘বন্ধু’ অর্থাৎ সংযোগ > কারণ (খঃ সঃ ১০।১২৯3 ) অথ ৪1১৩) ‘নাভি’ 
অর্থাৎ নাভিমণ্ডল> উৎস-মুখ (বাঃ সঃ ২৩৫৯) এবং আরস্ভণ’ অর্থাৎ ধারণ 
(পর্যালোচনা )৯ সম্পাদন (ঝঃ সঃ ১১৮১২ বাঃ সঃ ১৭১৮) প্ৰভৃতি শবের 
অর্থের বিবর্তনের ধার! হইতেও ইহ! বুঝিতে পার! যাঁয়। আরও কয়েকটি 
পারিভাষিক শব্দের প্রবর্তন অথবা তাহাদের অর্থের ক্রমপরিণতিও এই ক্ষেত্রে 
লক্ষ্য কর| যাইতে পারে । এই শব্দগুলি এবং বন্ধনীর মধ্যে এইগুলি কোথা হইতে 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহ! দেওয়া হইল--'কারণ’ ( গোঃ ব্রাঃ ), 'ক্ষেত্ৰ’-- ভূমি > পরিসর 
ব! প্রসার এবং ক্ষেত্ৰবিদ্‌--কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন ( থঃ সঃ) 'নানাত্ব'_ ভেদ 
(ব্রাঃ), পক্ষ পাখা (আলোচনায়) কোন বিশেষ মতের সমর্থক (খঃ সঃ) 
‘প্রকৃতি’-- উত্স বা আদিরূপ ( গোঃ ব্রা: ), প্রাকৃত মৌলিক ( শঃ ব্ৰাঃ ) ‘বিকৃত’ 
পরিবর্তন ব| ভিন্নরূপ গ্রহণ (শঃ ব্রাঃ) ‘ভূত’ এবং ‘ভূবন’--বস্তু (খঃ সঃ ) এবং 
‘মজমন্্‌’, ‘মহিমন্‌’ বা ‘মহমন্‌’-- বৃহত্ব বা শক্তি গুণ ( খঃ সঃ) অথ ১০২১২) 

খলু, বৈ হি প্রভৃতি অব্যয়দ্বার| সুচিত যুক্তিনির্ভর উক্তি প্রায়ই যেখা যাঁয়। 
উপমানমানের একটি দৃষ্টান্ত ( ঝঃ সঃ ৮৫৮২ ) পূর্বেই উদ্ধৃত কর! হুইয়াছে। (৯৪) 
(১) বিচিকিৎস। (সন্দেহ ) (২) মীমাংসা (প্রগাঢ় চিন্তা) এবং (৩) স্থিতি (চরম 
সিদ্ধান্ত )- এই তিনটি উপাদানে গঠিত “মীমাংসা” নামক এক প্রকার অবরোহাছছমানের 
উল্লেখ ব্ৰাহ্মণগুলিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।*২ ্প্রাশ+ জিজ্ঞাস যব! 
সমস্যা, প্প্রতিপ্রাশ' বিতর্কের প্রতিপক্ষ ( অথ ২২৭), 'প্রশ্লিন’'--প্রশ্নকর্তী, 
'অভিগ্রশ্নিন্*প্রতিপ্রশ্নকর্তা, ‘প্রশ্নবিবাক’--মধ্যস্থ এবং ‘মধাদ|’-- সীমা অর্থাৎ প্রচলিত 
নিয়মাবলী ( বাঃ সঃ ৩৭৷১* ) প্রভৃতি শব্দ হইতে সে যুগে বিতর্ক কিরূপ জনপ্ৰিয় 
ছিল তাহা বুঝা যায়। (i) ইষ্‌ (পুষ্টি )--উৰ্জ (বল) ইষ্ট (যজ্ঞ)_ পূর্ত (দাক্ষিণ্য ), 
নামন্‌ ( বৈশিষ্ট্য )--ক্লপ ( বহিরাঁকুতি ) প্রভৃতি ভিন্নার্থক কিম্ব৷ (11) বিদ্যা (জ্ঞান) 
_“অবিষ্া (অজ্ঞান) ; সৎ ( ভাব )-_-অপৎ ( অভাব ) প্রভৃতি বিপরীতাৰ্থক শবছয়ের 
সাহায্যে চিন্তাপ্রকাশের রীতি ক্রমশঃই অধিক প্রচলিত হইতেছে। ব্রাহ্মণীংশগুলিতে 


৩১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বিভিন্ন সমজাতীয় প্রসঙ্গ বা অবস্থার বর্ণনায় পরম্পরসন্বন্ধ অথচ বিরোধী ধারণার 
সুদীর্ঘ তালিকা! রচনার প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায় (অথ ১২1৫) ১৩৪) ১৫।২-৭ )। 
বুৎপত্তি নির্ণয় ছারা ব| অন্য উপায়ে শব্দের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টাও বিরল নয় ( অথ 
৩১৩১-১৪ ; ১১1৮.1৩৪; কৌঃ ব্রাঃ ২৮; শঃ ব্ৰাঃ 81১1৪1১) 

চিন্তাও বাক্যের নিবিড় সম্পর্কের উপর প্রায়ই জোর দেওয়া হইয়াছে। ( ধঃ সঃ 
৬৯৬ ঘ; ১০৭১২) ১৭৭২)। কৌঃ ব্রাঃ ২৭ অনুসারে সমস্ত অনুভূতিকেই 
প্রকাশের পূর্বে ভাষায় রূপান্তরিত করিতে হইবে, আবার ৯৩এ বল! হইতেছে যে, 
মন ও ভাষার মধ্যেই সব কিছু নিহিত আছে । খঃ সঃ ১১৬৪।৪৫' এবং ৮1১০০।১০, 
১১তে ‘বাচ’ কে (স্বর, বাক্য ) বিশ্বব্যাপী স্থর-শক্তি বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং 
দ্বিতীয়োক্ত সুক্তে ইহাকে 'রাষ্ট্রা; সর্বময় শাসক এবং খঃ সঃ ১০।১২৫এ ইহাকেই 
রহস্যময় এশ স্বভাব, দেবতা, মানব এবং অন্যান্য সমস্ত বস্তুর ক্রিয়া-কলাপের নিয়ামক 
ও শাসকর্ূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । খঃ সঃ ১০।৭১এ বাক্যের মনোহারী ও 
হিতকারী তাৎপর্য যত্বপূর্বক ও যথাযথভাবে প্রকাশ ও অনুধাবন করিতে হইবে ইহা 
বিশেষভাবে বল! হইয়াছে আর অথ ১০।৮/৩৩এ বলা হইয়াছে যে, শাশ্বতপুরুষই 
( অপূর্ব ) বাক্যসমূহের প্রেরয়িত1 এবং এই বাঁক্যগুলি সত্যকথ৷ বলিয়! পরম দেবতার 
( ব্ৰাহ্মণম্‌ ) সমীপে গমন করে। 


১০ উপসংহার 


পরবর্তাকালের ভারতীয় অধ্যাত্ম্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
কিভাবে উদ্ভূত হইল তাহ! উপরের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। যে 
সকল ভক্তিমার্গে পরব্রদ্ষেরই প্রকাশরূপে কোন ইষ্দেবতার কল্পন! করা হইয়াছে 
(১৩) এবং ভক্তির কোমলতা এবং ভক্তের কঠোর নৈতিক আচরণের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়াছে (১২, 5১৫ ) তাহাদের স্থচন! বেদে দেখিতে পাঁওয়। যায় । বিভিন্ন 
রীতির তপশ্চর্যা, এমন কি তান্ত্রিক আঁচারগুলিরও পূর্বাভাস বেদে বর্তমান । (১২)। 
বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং মায়! সম্বন্ধে ও জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্বন্ধে ইঙ্গিত 
(5৪), মীমাংসা মতানুষায়ী যজ্ঞের সর্বশক্তিমত। (১২ ) সাংখ্য দর্শন সম্মত ত্ৰিগুণ 
($৮) এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবণত| ( $৬ ) যোগদর্শনসম্মত ইন্দ্রিয়-সংযয এবং চিত্তের 
অভিনিবেশ (১৮ ) এবং ন্যায় বৈশেষিক মতান্গসারে (২৯) ব্ৰহ্ম-প্রাপ্তির জন্য যথাৰ্থ 
বৌদ্ধিক দৃষ্টি ও যথার্থ বাক্যের প্রয়োজনীয়ত। এই সকলেরই পূর্বাভাস বেদে দেখিতে 


৩২ 


পাওয়। যায়। 


সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাথ্য। 


এতদঘ্যতীত আত্মা ( 5৪ ), মন ( $৭, £৮), পরত্রদ্ধ (8৪) বিশ্বের 
অভিব্যক্তি (৬), কর্ম ( 8৫, $৬, $৭), পুনর্জন্ম ( $৭) এবং মোক্ষ (১৪ ) প্রভৃতি 
সম্বন্ধে সাধারণ সমস্তাগুলির আলোচনাও আছে। পরবর্তাকানে বেদগুলিকে যে 
যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রধান উৎস বলিয়া স্বীকার কর! হইয়াছিল তাহাতে 


আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। 
সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্যা 
(ক) মুল গ্রন্থ 

এঃ ত্রাঃ _ এতরেয় ব্ৰাহ্মণ 

অথ অথৰ্ববেদ 

ত্রাঃ - ত্রাঙ্মণ 

গোঃ ব্ৰাহ্মণ -_গোপধ ব্ৰাহ্মণ 

জৈঃ ত্রাঃ --জৈমিনীয় ব্ৰাহ্মণ 

কৌঃ ব্ৰাঃ --কৌষীতকি ব্ৰাহ্মণ 

কাঃ সঃ -_কাঠক সংহিতা 

মৈঃ সঃ _মৈত্রায়ণীয় সংহিতা 

পঃ ব্ৰাঃ -_ পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণ 

খঃ সর্বাঃ - ধ্েদ সবানুক্রমণি 

খঃ -_ধগ্বেদ 

শঃ ব্রা শতপথ ব্ৰাহ্মণ 

তৈঃ ব্রা _-তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণ 

তৈঃ সং --তৈত্তিরীয় সংহিতা 

বাঃ সং -_বাজসনেয়ী সংহিতা 


৩৩ 


এ এস্‌ লিঃ 

বিআরভি 

গ্রাস্‌ 

জি আর আর 


জিভিবি 
অচ আই লিঃ 


আই পি 
এম্‌ ভি জি 
এম্‌ ভি এম্‌ 
এম্‌ ভি রী 
এম্‌ ডব্লিউ 
ওএস্‌টি 


আর পি ভি ইউ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


(খ) অন্তান্ত গ্রন্থ 
—Max Muller, History of Ancient Sanskrit Literature 


—Bloomfield's Religion of the Vede 
—Grassman, Worterbuoh zum Rigveda 


—Griswold, The Religion of the Rigveda 
—Geldner, Vedismus und Brahmanismus 
— Winternitz, History of Indian Literature 
(Eng. Trans.), Vol. I 
—Radhakrishnan, Indian Philosophy Vol. I 
—Macdonell, Vedio Grammar 
—Macdonell, Vedio Mythology 
—Macdonell, A Vedio Reader 
—Monier- Williams, A Sanskrit English Dictionary 
—Mauir, Original Sanskrit Texts Vols. ]-ঘ 
— Keith, Religion and Philosophy of the Veda and the 
Upanishads 


দ্ৰষ্টব্য 


১ | এইগুলি এবং অন্যান্য বিশেষ বিষয়ের জন্য এচ আই লিঃ পৃঃ ৫৫-২২৫ দ্রষ্টব্য 

২। এচ্‌ আই লিঃ ২৯২ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা 

৩। এ ২৯৫ পৃঃ পাদটাকা 

৪ | আর পি ভি ইউ ৪৫৬ ও ৪৬২ পৃষ্ঠা 

৫ | থঁঃ ১০৷৬৩৷৪ এবং যাস্কের নিরুক্ত ৭৪-১৩ দ্রষ্টব্য 

৬ | প্রায় অনুরূপ বিভাগ প্রথমে বি আর ভি ৯৬ পৃঃ এবং ১৫০ এবং পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় করা হইয়াছে 
৭| এ এস্‌ লিঃ ৫২৬, ৫৩২, ৫৪৬ পৃষ্ঠা 

৮। এম্‌ ভি এম্‌ ২৬ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্টা 

৯ | ও এস্‌ টি ৫ম খণ্ড ৫১ এবং পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা 
১*। গ্যাবাপৃথিবী, দেবতাঁগণ, অদিতি, দক্ষ, সবিতৃ, এক আদিত্য, দেবতীগণ, পুরুষ, বিরাজ প্রঃ; এম্‌ ভি 

এম্‌ ১২ পৃঃ, ও এস্‌ টি ৫ম খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা 

১১ । খাত ১১১৫১, ৩৬২১০, ৪1৫৩।৬ 


১২ | এম্‌ ভি এম্‌ ১৩ পৃঃ আর এস্‌ ভূমিকা ২১৪-১৫ 


৩৪ 


ডা 


বেদ £ এতদতিরিক্র' কয়েকটি গ্ৰন্থ 
জি ভি ধি ৯৬ পৃঃ পাদটীকায় ইহার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 


১৪। এ ১০৫ পৃঃ পাদটীকা 


১&। 


ধঁঃ ৩৫৩1৮, ৬1৪৭1১৮, ১৫৪1২ 7 শঃ ব্ৰাঃ ১১১1৬ 8 ৩এ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে 


১৬। $৬ দ্রষ্টবা 
১৭ | ও এস্‌ টি ৫ম খণ্ড ৪৫৭ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা 


১৮ | 


আই পি ১৩২ পৃঃ পাদটীকা ২। আর পি ডি ইউ ৪৭, পৃঃ পাদটীকা ২ 


১৯ | কিম্‌ আবরীব; ? 


"কি আবৃত করিয়াছিল ?” 

(8 এ বু) ও এস্‌ টি ৪র্থ খণ্ড ৪ পৃঃ, “ইহার মধ্যে কি ছিল ?” 

এম্‌ ভি আর ২*৭ পৃঃ এবং এম্‌ ভি জি; কোন্‌ বস্তু সন্মুখে এবং পশ্চাতে সঞ্চালিত হইয়াছিল 
(২ এ বৃং ) অর্থাৎ, সেখানে কি বায়ু ছিল? জি ভি বি ৮৮ পৃঃ গ্রাস্‌ এবং এম্‌ ডব্লিউ 


২*। “আক্ষরিক অর্থে বন্যা, বিশৃঙ্খল অবস্থা” জি ভি বি-_ পৃষ্ঠা 
২১ | এস্‌ ভি আর--এী পৃঃ, “প্রাণের বীজ”, জি ভি বি--এ পৃষ্ঠ 
২২ । জি ডি বি--এ্ পৃঃ, আই পি ১’১ পৃষ্ঠা 

২৩। জি ভি বি--এী পৃষ্ঠ! 

২৪ | 8৮৯ পৃষ্টা * 

২৫ | ও এস্‌ টি ৫ম খণ্ড ২১৭ পৃঠা 


এম্‌ ভি এম্‌ ১৬৬ পৃষ্ঠ! 


২৭। এ ১৬৮ পৃষ্ঠা 
২৮। আর্‌ পি ভি ইউ ৪৬৪ পৃষ্ঠা 
২৯। এই অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দ্ৰষ্টব্য 


‘গৃহে আগমন' বলিতে এখানে শ্বর্গকে লক্ষ্য কর! হইয়াছে। এম্‌ ভি এম্‌ ১৬৬ পৃঃ জি আর আর 
৩১৬ পৃষ্ঠা 


৩১1 ও এস্‌ টি ওয় খণ্ড ২১ পৃষ্টা 


আর পি ভি ইউ ৪৮৩ পৃষ্ঠ] 


এতদতিরিক্ত কয়েকটি গ্রন্থ 


Bergaigne—lILn Religion Ve dique. 
Bloomfield— The Atharvaveda and the Gopatha-Brahmanea. 
Deussen— Philosophie des Veda. 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


Hillebrandt—Vedische Mythologie, 

Hiriyanna—Outlines of Indian Pbilosopbhy. 

Hopkins— Ethics ot India. 

Macdonell and Keith— Vedio Index of Names and Subjects. 
Oldenberg Die Religion des Veda. 

Ragozin— Vedic India. 

Rapson—OCambridge History of India, Vol. I. 
Zimmer— A ltindisches Leben. . 


তঞ 


তীয় গরিচ্ছো 


উপনিষদ 
১। ভূমিকা 


কোন অতিশয়োক্তি না করিয়া এই কথা বল! যায় যে, ভারতীয় চিন্তাধারা ও 
সংস্কৃতির মূল উৎস হইল উপনিষদ। উপনিষদ্‌ যে কেবল আস্তিক দর্শনগুলিকেই 
অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা নহে, বৌদ্ধ দর্শনের মত তথাকথিত কয়েকটি নাস্তিক 
দর্শনকেও উদ্ধ দ্ধ করিয়াছে।১ উপনিষদাবলী সুসংবদ্ধ দরশনগ্রস্থ নহে এবং ইহাদের 
রচয়িতা একজন নহেন। যে সকল আচার্ধদের উপলব্ধ সত্য উপনিষদে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাদিগকে তত্ববিদ্যার গবেষক না বলিয়| অতীন্ত্রিয় সত্যদ্ৰষ্টী বলাই অধিক 
সঙ্গত হইবে। তাহাদের উপদেশে একটি সহজ আবেদন এবং এমন একটি প্রামাণিকতা 
আছে যাহা চরম তত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি হইতে উদ্ভৃত। আখ্যাঁয়িকা, হিতোপদেশ, 
ঘরোৌয়। আলোচন! ও ঘনিষ্ঠ কথোপকথনের আকারে তাহারা তাঁহাদের উপলব্ধ 
তত্ব গুলি বিতরণ করিয়াছেন।২ তাহাদের রচনায় তত্ববিচার অপেক্ষা কাব্যই বেশী ।৩ 
এমন কি তীাহাদের গগ্ভরচনাতেও কাব্যগুণ সুস্পষ্ট । এ কথ! সত্য যে, উপনিষদ্গুলিতে 
অনেকস্থলে প্রতীকের ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ইহার ফলে অর্থ পরিস্ফুট না হইয়া 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কখনও কখনও শবশ্লেষের ব্যবহার এবং কিছু কিছু দুর্বোধ্য শব্দের 
রহস্যময় ব্যাখ্যাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথাও প্ৰণিধানযোগ্য যে ইহাদের 
দ্বারাও উপনিষদের আকর্ষণ বর্ধিত হইয়াছে। 


হ। উপনিষদ্দমুহের ক্ৰমবিবৰ্তন 


উপনিষদের নাম বেদাস্তঃ) কারণ উপনিষদ্গুলির অধিকাংশই বেদের শেষ বা 
উত্তরভাগ এবং উপানষদের শিক্ষ| বেদেরই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের স্যোতক। সংস্কৃত ‘অস্ত’ 
শব্দটি ইংরাজী ‘:৷৭’-এর মত “শেষপ্রাস্ত' ও ‘উদ্দেশ্য’ এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইতে 
পারে। পরবর্তাঁযুগের কতকগুলি দার্শনিক সম্প্রদায় উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 
বলিয়া দাবী করেন এবং এইজন্যই ইহার! বৈদান্তিক সম্প্রদায় বলিয়। খ্যাত। 
‘উপনিষদ্‌’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-উপ (নিকটে ), নি ( ভক্তিসহকারে ), সদ্‌ 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


(উপবেশন করা )-_“ভক্তিমহকাঁরে নিকটে উপবেশন করা” ; এবং এই অর্থ হইতেই 
বুঝ! যায়. যে, কিভাবে শিশ্বের ছোট ছোট আশ্রমে গুরুর কাছে বমিয়া প্রথমে 
ওঁপনিষদিক মতবাদসমূহ শিক্ষালাভ করিত। সুতরাং উপনিষদের অর্থ “অধিবেশন, । 
কালক্রমে এই ধরণের অধিবেশনে প্ৰদত্ত শিক্ষা-সম্পর্কেই নামটি প্রযুক্ত হইল। উপনিষদ 
পরম সত্যের শিক্ষা দেয় এই কথা মনে কর! হইত। স্থতরাং যাহার! অধিকারী অর্থাৎ 
যাহারা এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে ও ইহার দ্বারা লাভবান হইতে পারিত, কেবল 
তাহাদ্দিগকেই এই শিক্ষা দেওয়া হইত। যে কোন সময়েই এইরূপ যোগ্য ছাত্রের 
সংখ্যা অল্পই হইত । স্থতরাং "উপনিষদ শব্দটি ‘গূঢ়’ এই তাৎপর্য যুক্ত হইল; এবং এই 
অর্থেই উপনিষদ্গুলিতে শব্দটি ব্যবহৃত হইতে দেখা যাঁয়। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে 
উপনিষদে কোন গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বলা হইয়াছে, সেখানে ইহাকে “উপনিষদ” এই আখ্যা 
দেওয়। হইয়াছে । যেমন বৃহদারণ্যকে* “সত্যের সত্য” ( সত্যস্ত সত্যম্‌ ) এই বাক্যটি 
সর্বভৃতাস্তরাত্সার 'উপনিষদ্‌, হিসাবে বণিত হইয়াছে । উপনিষদের যে সকল বাক্যকে 
মুখ্য বলিয়া ধর! যায়, তাহাদের ক্ষেত্রে ‘গুহ আদেশ” 'পরমং গুহাম্‌’’ প্রভৃতি বচন 
প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাঁও আমরা দেখিতে পাই । যাহ! ‘অবিদ্যা’ নাশ করে বা যাহা 
আমাদিগকে ব্ৰহ্নের নিকট লইয়া যায়”, এইরূপ অর্থে শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারের| 
উপনিষদ শব্দটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই অর্থ ব্যুৎপত্তির দিক হইতে সঠিক নাও 
হইতে পারে, কিন্তু তবুও এই অর্থাট উপনিষদের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্যকে সঠিকভাবে 
নির্ধারিত করিয়াছে । 

উপনিষদ্গুলি প্রায়শঃই ‘ব্রাহ্মণের’ শেষাংশ এবং সাধারণতঃ “আরণ্যকে'র মাধ্যমেই 
ব্রাহ্মণ হইতে উপনিষদে যাওয়া হয়। ব্ৰাহ্মণসমূহে আঁচারানুষ্ঠান-সংক্রান্ত বিধিনির্দেশ 
আছে, উপনিষদে চরমতত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । আরণ্যক ক্রিয়াকাঁণ্ডের রূপকা- 
কারে ব্যাখ্যা দেওয়! হইয়াছে এবং এমন কতকগুলি ধ্যানের বিধি আছে, যাহাতে 
উপনিষদের তত্ববিচারের স্থচন! পাওয়া যায় । এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে উপনিষদ্‌- 
গুলি ঠিক কিভাবে বিকাঁশলাত করিয়াছে তাহা! আজ বলা শক্ত। “সত্যস্ত সত্যম্, 
‘তত্বমসি’ প্রভৃতি যে সকল বাক্যকে আমরা মূখ্য বাক্য বলিয়াছি, সম্ভবতঃ তাঁহাদের 
সন্বন্ধেই “উপনিষদ” শব্দট প্রথমে ব্যবহৃত হইত। যখন ছাত্রদের এইসব বাক্য শিক্ষা 
দেওয়। হইত, তখন স্বভাবতঃই ইহাদের সঙ্গে ব্যাখ্যাও থাকিত। পরবর্তীকালে এইসব 
ব্যাখ্য। ও মূল বাক্যসমূহ যে রূপ ধারণ করিয়াছিল হয়ত সেইরূপেই উপনিষদ্গুলি 
আমাদের কাছে আসিয়াছে । অধুনা যে সকল গ্রন্থ “উপনিষদ্‌* নামে পরিচিত, 
তাহাদের সংখ্যা দুইশতাঁধিক বলিয়া জানা যায়। ‘মুক্তিকা’ নামে একটি উপনিষদ্‌ 
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একশত আটটি উপনিষদের নামোল্লেখ করিয়াছে । অবশ্য এই সকল গ্রন্থের অনেক- 
গুলিই পরবর্তীকালের রচন৷--প্রাচীন প্রামাণ্য উপনিষদ্গুলির অহকরণমাত্র । শঙ্কর 
অথব| তাঁহার সমতুল্য কোন দার্শনিক কোন উপনিষদের ভাষা লিখিয়াছেন কিন, 
অথবা তাহ! হইতে কোন বাঁকা উদ্ধৃত করিয়াছেন কিনা, ইহাই হইল সেই উপনিষদটি 
প্রামাণ্য কিন! তাহ! স্থির করিবার মাঁপকাঠি। এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে 
‘মুক্তিকা’য় উল্লিখিত প্রথম দশটি উপনিষদকে এবং অবশিষ্টের মধ্যে কয়েকখানিকে 
প্রাচীন ও বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করা চলে। এইগুলি হইল ঈশাবাশ্য, কেন, কঠ, প্রশ্ন, 
মুণ্ডক, মাঙুক্য, তৈত্তিরীয়, এতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদাঁরণ্যক, কৌধীতকি, মৈত্রায়ণীয় 
এবং শ্বেতাশ্বতর | ইহাদের মধ্যে আবার ‘বৃহদারণ্যক’ এবং “ছান্দোগ্য সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এইগুলি যে শুধু প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তাহাই নহে, উপনিষদ্‌ 
সমূহের নিপ্রপঞ্চ ও সপ্রপঞ্চ তত্ববিষয়ক দুইটি প্রধান অথচ পরম্পর-অবিরোধী চিন্তা- 
ধারাই উপরোক্ত উপনিষদ দুইটিতে পরিলক্ষিত হয় ।৯ 

প্রামাণ্য উপনিষদ্সমূহের কালিক অনুক্ৰম সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছু বল! সম্ভব 
নয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই রচনাকাল বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী ।১* উপনিষদের 
ঝযিদের সম্পর্কেও বিশেষ কিছু বল! সম্ভব নয়। ইহাদের মধ্যে ষাজ্ঞবন্ধ্য ও উদ্দালকের 
মত কয়েকজন খষি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । ইহাদের প্রত্যেকেরই 
বিশিষ্ট মতবাদ এবং এই মতের দ্বার! প্রভাবান্িত শিষ্যসম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। 
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ও্পনিষদ্িক উপদেশের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে প্রথমেই আমাদের বুঝা প্রয়োজন 
বেদের ব্ৰাহ্মণাংশে বিহিত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এই সকল উপনিষদের মত কি। উপনিষদ- 
গুলির অস্তনিহিত ভাব স্বভাবতঃই ক্রিয়াকলাপের বিরোধী । বৃহদারণ্যকে বলা 
হইয়াছে, _যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার আরাধনা করে, সে দেব- 
গণের গৃহপালিত পশুবিশেষ ১১১ আরও বল! হইয়াছে যে, মৃত্যুদেবতা যম যজ্ঞে 
প্রতিষ্ঠিত এবং যজ্ঞ পুরোহিতের দক্ষিণায় প্রতিষ্ঠিত।১২ ছান্দোগ্য উপনিষদে যজ্ঞ- 
পরিক্রমাকাঁরী পুরোহিতদদিগকে বিদ্রপ করিয়া বল! হুইয়াছে-_উহার! যেন সারিবদ্ধ 
একদল কুকুর; উহার! “ওম্‌ আমর! খাইব, ওম্‌ আমরা পান করিব” এই মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতেছে ।১৩ 

মুণ্ুক্যোপনিষদে ক্রিয়াকলাপের উপর সর্বাপেক্ষা তীত্র আক্রমণের পরিচয় পাওয়া 
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যায়। সেখানে যজ্ঞপ্রক্ৰিয়াকে বিপজ্জনক নৌকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। 
ইহাও বলা হইয়াছে যে, যাহারা ইহাকে মূল্যবান মনে করে সেই সকল মূঢ়মতি বারবার 
জরা ও মৃত্যুর কবলগ্ৰস্ত হয়।’* উপনিষদের বহুস্থলে অবশ্য কর্মকাণ্ডের প্রতি বিরুদ্ধত। 
তেমন স্পষ্ট নয়; যাগযজ্ঞের প্রচলিত বীতিকে গুরুত্ব না দিয়| তাহার একটি বূপকাত্মক 
অথবা দার্শনিক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, আরণ্যকগুলির' 
উদ্দেশ্য হইল ক্রিয়াকলাঁপকে বূপকাঁকারে ব্যাখ্য। করা; উপনিষদগুলিতে এই ধারারই 
অনুবর্তন কর। হইয়াছে । বৃহদাঁরণ্যকের উপোদঘাতে আমরা ইহার একটি প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ পাই। সেখানে অশ্বমেধের রপকাত্মক ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । অশ্ব বলি 
দিয়া পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব অর্জন কর! যাইতে পারে, কিন্তু উপনিষদে যজ্ঞের 
অশ্বকে সমগ্র বিশ্ব বলিয়৷ কল্পন। কর! হইয়াছে এবং বল! হইয়াছে যে, এই বিশ্বকে ত্যাগ 
করিলেই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা! লাভ কর! যাঁয়। ছান্দোগ্যে মানুষের সমগ্র জীবনকে 
মোমযজ্ঞের রূপক হিসাবে)‘ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত 
আহুতি অগ্নিহৌত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে ।১৬ কর্মকাণ্ডের স্থান যে নিকৃষ্ট তাহা ' 
প্রতিপন্ন করিতে উপনিষদ্গুলি আর একটি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহ। এই 
যে, যাঁগষজ্জঞের সাহায্যে কেবল পিতৃলোকেই যাঁওয়া যায় । পিতৃলোক মানুষের অস্থায়ী 
আবাসভূমি এবং এখান হইতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেককেই জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার জন্য 
পৃথিবীতে অবশ্য প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।১* 

কিন্তু পরবর্তী যুগের কতকগুলি উপনিষদে যাগযজ্ঞেরনও একটি স্থান দেওয়ার আগ্রহ 
দেখিতে পাই। উদাহরণন্বরূপ শ্বেতাশ্বতরে অগ্নি ও সোম প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে 
প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রার্থনার বিধান দেওয়া হইয়াছে ( ব্ৰহ্মপূৰ্বম্‌ ), এবং এমন কথাও 
বলা হইয়াছে যে, যজ্ঞাঙ্ঠান অনুপ্রেরণার জনক ।১* কিন্তু যে ইষ্টের উদ্দেশ্যে এইরূপ 
যজ্ঞ কর! উচিত, তাহ| দেবলোক নহে কিন্তু ঈশ্বর_-ধাহাঁকে পাইলে সর্ববন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভ হয়।১* 

উপনিষদ্‌গুলির প্রধান মতবাদের উদ্ভব কিভাবে হইল তাহা বুঝিতে হইলে 
ধথেদের যে সকল স্থক্তে অদ্বৈতবাদী চিন্তার পরিচয় আছে: *, সেইগুলির দিকেই দৃষ্টি 
দিতে হইবে, কেবলমাত্র ক্রিয়াকাণ্ডের নিয়মগুলি যাহাতে সন্কলিত হইয়াছে সেই 
ব্রাঙ্মণগুলির দিকে নয়। খথেদের দার্শনিক অর্থবিশিষ্ট হুক্তগুলিতে বহুদংখ্যক 
দেবতাকে একই তত্বে পরিণত করিবার যে প্রবণতা! দেখা যায়, উপনিষদ্গুলিতে 
তাহাই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই মতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য কি 
তাহাই বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে।২১ দেবতাদের সংখ্যা কত প্রশ্ন করায় 


উপনিষদ £ পরা এবং “অপর বিন্ধা 


যাজ্জবন্ধ্য প্রথমে বলিলেন, উহাদের্বসংখ্যা ৩৩০৬, তাহার পর ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা 
তেত্রিশ, ছয়, তিন, দুই, দেড় এবং অবশেষে এক বলিয়া উল্লেখ করিলেন । সেই এক 
দেবত। ব্ৰহ্ম এবং অপর দেবতার! তাহারই শক্তি। বস্তু, ক্ষত্ৰ, আদিত্য এই সকল 
দেবতাদের প্রধান গোষীগুলিকে সূর্য ও আকাশ, চন্দ্র ও নক্ষত্র, ইন্জিয়সমূহ এবং 
মন২-_ত্রক্ষের এই সকল বিভিন্ন অংশের সহিত অভিন্ন বলিয়। মনে কর! হইয়াছে ।২ 
মৈত্রায়ণীয় উপনিষদে ব্ৰহ্মা, রুদ্র এবং বিষ্ণুসমেত যাবতীয় দেবতাকে মৃত্যুহীন ও 
অশরীব্দী পরত্রহ্মের প্রকাশরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কেনোপনিষদে ইন্দ্র উমা 
হৈমবতীর কাছে জানিতে পারিলেন যে, দেবতাদের শক্তি ও বৈভবের উৎস 
ব্ৰহ্ম ।৷৭* কঠোপনিষদে ঘোষণা কর! হইয়াছে যে, পরত্রহ্মের ভয়েই দেবতার! 
তাহাদের নির্দিষ্ট কার্ক্রম পালন করিয়। থাকেন ।২* এমন কি বেদের ব্ৰাহ্মণাংশে 
যে দেবতা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। গৃহীত হইয়াছেন, সেই প্রজাঁপতিকেও ব্ৰহ্বের অধীন বলা 
হইয়াছে । কৌধীতকিতে ইন্দ্রের সঙ্গে তাহাঁকেও পরত্রহ্মের আবাসে দ্বারপালক্লপে 
কল্পনা করা হইয়াছে ।২৬ অতএব উপনিষদ্গুলি সেই পরমসত্যাত্মক ব্ৰহ্মের কোন 
প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বীকার করিতে প্রস্তত নহেন। তাই খথেদের একমাত্র সত্য “একং 
সৎ” উপনিষদের “একমেবাদ্বিতীয়ম্‌” ( অদ্বিতীয় এক ) হইয়াছেন । 


$। পর! এবং অপৰ বিদ্যা 


উপনিষদে ছুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে--উচ্চতর জ্ঞান অথবা 
পর! বিদ্যা এবং নিয়তর জ্ঞান অথব। অপর! বিদ্যা । যাবতীয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও 
কল! এবং নশ্বর পদাৰ্থ ও ভোগ্যবস্ত সম্বন্ধীয় শাস্ত্ৰীয় জ্ঞান অপর! বিস্তার অস্তভৃক্ভি। 
ইহ! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চতুর্বেদকেও অপরা বিদ্যার অস্ততূক্ত কর! হুইয়াছে। 
লৌকিক এবং ধর্মসন্বন্ধীয় উভয়প্রকার বিগ্ভাতেই অগাধ পারদখিতা থাকা সত্বেও 
নারদ দুঃখোপহতচিতে তত্বজ্ঞানলাভের জন্য সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হুইলে, 
সনৎকুমার তাহার যাবতীয় বিগ্ভাকে নামসর্বন্ষ (নাম এব )২' বলিয়া বিশেধিত 
করিলেন । যে বিগ্যাদ্বারা অবিনশ্বরকে ( অ-ক্ষরকে ) জ্ঞাত হওয়। যায়, তাহাই পরা- 
বিদ্ধ ।২* যে বিভ্যাদ্বার| যাহা কিছু অশ্রতপূর্ব তাহাই শ্রবণগোচর হয়, যাহ৷ 
অচিস্তিতপূর্ব তাহা চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, যাহা বোধাতীত তাহাই পর! বিদ্যা 1২৯ 
ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আরও বল! হইয়াছে যে, জগতের চরমতত্বের যে জ্ঞান 
তাহা সেই তথ্থের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশের জ্ঞানকে অঙ্গীভূত করিয়াও তাহা অতিক্রম 


৪১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


করে। যেমন একখণ্ড মৃত্তিকার জ্ঞান হইলেই সমস্ত মৃত্তিকানিমিত বন্ধ জান হওঁয়| 
সম্ভব--এই সকল বস্তুর বৈশিষ্ট্য একটি শব্দের উপর নির্ভরশীল নামমাত্র, মৃত্তিকাই 
একমাত্র লত্য-_তেমনই চরমতত্বের জ্ঞানও এইরূপ ।’* চরমতত্ব অর্থাৎ পরমাস্মাত 
জানের তুলনায় নিয়তর জ্ঞানকে অজ্ঞান অথবা মিথ্যাজ্ঞান ( অবিষ্য! ) বলা যাছিতে 
পারে। কঠোপনিষদে বল! হইয়াছে, “যাহা অধিষ্ঠা এবং খাহ| বিদ্যা বলিয়| পরিচিত 
এই দুইটি একাস্তই পৃথক্‌ এবং বিরোধী ।১ শ্বেতাস্বতরে বল! হইয়াছে যে, অধিষ্য| 
এবং বিদ্যা উতয়্নেই অক্ষর অনন্ত পরত্রহ্মের মধ্যে গূঢ়তাবে বর্তমান--কিন্তু অবিদ্যা 
নশ্বর, বিষ্ঠা অবিনশ্বর ।*-* 

' যাজ্ঞবন্ধ্য একাধিকস্থলে আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে 
আত্মজ্ঞান কি করিয়| সম্ভব? পত্নী মৈজ্রেয়ীকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, 
“দেহ হইতে মুক্তির পর ( আত্মার ) কোন চেতনা থাকে ন| ৷” মৈত্ৰেয়ী এই কথায় 
হতবুদ্ধি হইয়| ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে, যাঁজ্ঞবন্ক্য তাঁহার উত্তরে বলিলেন, 
“যেখানে দ্বৈতভাব আছে বলিয়। মনে হয় সেখানেই কেহ অপরকে দেখিতে পায়, 
অপর বস্তুকে ত্রাণ করিতে পারে, অপরকে শুনিতে পায়, অপর বস্তুকে মনন করিতে 
পারে, অপর বস্তুকে জানিতে পারে; কিন্তু যেখানে সমন্তই আত্ম! হইয়! গিয়াছে, 
সেখানে কে কাহাকে কিসের দ্বার| দেখিবে, শুনিবে, বুঝিবে? কাহার সহিত 
বাক্যালাপ করিবে? কাহার বিষয় চিন্তা করিবে ?*৩ তাহা হইলে আত্মার 
অজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ইহাই হইল উত্তর। আত্মা জ্ঞানের বিষয় ময় বলিয়। যে 
অজ্ঞেয় তাহা নহে, কিন্তু উহা সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি এমন কি জ্ঞানম্বরূপ বলিয়াই 
অজ্ঞেয়। মোট কথা, বস্তুকে যেভাবে জান! ধায় সেইভাবে ইহাকে জানা যায় না। 
“দর্শনক্রিয়ার কর্তাকে দেখা যায় না, শ্রবণক্রিয়ার কর্তাকে শোনা যায় না, মননক্রিয়ার 
কর্তীকে চিন্তা করিতে পারা যায় না, জ্ঞানক্রিয়ার কর্তাকে জানিতে পারা ধায় না। 
তিনিই তোমার আত্ম। এবং সকল বস্ততেই বিরাজমান ৷”** কেনোপষিদ্‌ যখন 
বলেন যে, দেখানে অর্থাৎ আত্মার সমীপে চক্ষু, বাকা, মন কিছুই যাইতে পারে না, 
তিনি জাত বস্তু হইতে পৃথক্‌ এবং অজ্ঞাত বস্তুর উর্ধ্বে, তখন সেই তত্বেরই শিক্ষা 
আমরা পাই ।** তৈত্তিরীয় ঘোষণা করিয়াছেন যে, বাক্য ও মন তাহায় নিকট 
পৌছাইতে না পারিয়। প্রতিনিবৃত্ত হয় ।৬ আমাদের বাক্য ও চিন্তা বছত্বের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য, অদ্বৈত আত্মার সহিত সম্পর্কস্থাপনে অক্ষম । তথাপি চরমলক্ষ্যে পৌছিবার 
উপায় ছিদাবে নয়, অভিজ্ঞাপক ব। সুচক চিহ্ন হিসাবে এইগুলিকে আমাদের ব্যবহার 
করিতে হয়। “এই অজেয়, নিফলঙ্ক, অপ্রমেয়, শাশ্বত সত্য--অজ মহান্‌ নিত্য 
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উপনিষদ ; অন্ধ ও আত্মা 


আত্মাকে একটি এক্ষারপেই দেখিতে হইবে ।”* আত্মাকে ‘ইহা আছে’ রূপেই 
বুঝিতে হইবে ।** ইহাই হইল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, পর] বিষ্া বা প্রকৃত তত্বর্ান। 
উপনিষদ আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেম এই জানের আহরণ করিতে এমন এক 
উপঘুক্ত গুরুর নিকট হইতে, মিনি কেবল বিধান নন পরস্ত ব্ৰহ্ভানেরও অধিকারী ।** 
এরূপ গুরু যে দুপ্রাপ্য এ কথা সত্য, কিন্তু যোগ্য শিষ্যও তেমনই দুর্লভ । সকল শ্রেষ্ঠ 
বস্তই দুৰ্লভ ও দুঃসাধ্য । “ইহার উপদেষ্ট। বিরল এবং ইহার অনুভবকারী হুনিপুণ । 
যিনি ইহাকে যথাযোগ্য শিক্ষার্ধার। উপলব্ধি করিয়াছেন এমন ব্যক্তি দুর্লভ 1৪ 


1 ব্ৰহ্ম ও আতা 


যে দুইটি শব্দের তাৎপর্য আয়ত্ত না করিলে উপনিষদ্গুলির মর্ম উপলব্ধি কর 
সম্ভব নয়, সেই দুইটি হইল ব্ৰহ্মন্‌ এবং আত্মন। এই দুইটি শবরূপ স্তম্ভের উপর 
ভারতীয় দর্শনের প্রায় সমগ্র প্রানাদটি যেন দীড়াইয়া আছে একথা বলা যায়। এই 
দুইটি শব্দ কিভাবে তাহাদের বর্তমান তাৎপর্য অর্জন করিল এবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে 
কিছু মতানৈক্য দেখা ঘায়। “বৃহ, ধাতু ( বিস্ফুরিত হওয়া ব| বৃদ্ধি পাওয়া ) হইতে 
নিষ্পন্ন ব্ৰহ্মন্‌ শব আদিতে সম্ভবতঃ 'প্রার্থনা” বা ‘বাক্য’ বুধাইত। কালক্রমে ইহার 
অর্থ দীড়াইল বিশ্বের অধিষ্ঠান বা সমগ্র সত্তার মূল কারণ যাহা বিশ্বরূপে বিকশিত 
হইয়াছে বা যাহ| হইতে বিশ্ব উদ্ভূত হুইয়াছে। অপর শব্দ ‘আত্মন্‌’ প্রথমে সম্ভবতঃ 
নিশ্বাসপ্রশ্বাস বুঝাইত, পরে প্রাণীর, বিশেষ করিয়া মানবের ‘স্ব’ বা ‘অস্তরাত্মা’বোধক 
শবে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ধষিদের উল্লেখযোগ্য আবিষ্ষার এই যে, ব্ৰহ্ম ও 
আত্মা মূলতঃ এক ও অভিন্ন। আত্মাই ব্রহ্ম।*১ জগতের চিস্তারাজ্যে ০ 
গুলির মহত্তম অবদান এই এক্যতত্ব। 

উপমিষদ্গুলির বহুস্থানে ‘ব্ৰহ্ম’ ও ‘আত্ম!’ সমানাধিকরণ পদরূপে ব্যবন্তুত হইয়াছে 

বং সমার্থক শব্দ বলিয়। গৃহীত হুইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দর্শনের মূল প্রশ্নটি 
সিটি উপস্থাপিত হইয়াছে তাহ এই--“আত্ম| কি? ব্ৰহ্মই বাকি?”*২ বিশ্বের 
আর্দিকারণ সম্বন্ধে যেখানে প্রশ্ন উত্থাপন কর! হইয়াছে, এরূপ কতকগুলি স্থলে ‘আশত্মন্‌’ 
শব ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অন্যান্ত কতকগুলি স্থলে মানবের প্রকৃত আত্মার 
প্রসঙ্গে ‘ব্ৰহ্ন্‌’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । অশ্বপতি কৈকেয় ছয়জন ব্ৰাহ্মণকে যে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহাতে বিশ্বের চরম সত্তাকে বৈশ্বানর-আত্মা বলিয়। বর্ণনা করা 
হইয়াছে ।*৬ ঠৈতিরীয় উপনিষদে দেখ! যায় যে, তৃপ্ত আত্মার আচ্ছাদক কোষ- 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


গুলির রিশ্লেষণহারা উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, হিয় ন 
প্রকৃতপক্ষে ব্ৰহ্ধই তীহার জিজ্ঞাসার বিষয়।”* অতএব উপনিষধের. খধির! মানবের 
অন্তরে এবং বাহিরে যে এক অধিতীর চরম সত্ব! আছে তাহাকে বুঝাইতে ‘ব্ৰহ্মন্‌’ 
এবং ‘আগত্মন্‌’ এই দুইটি শব্দই প্রয়োগ করিতেন। বিশ্বের আদিকাঁরণ এবং জীবের 
স্বরূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন যে, এক অদ্বিতীয় 
সত্তাই বৈচিত্র্যময় জগৎ ও বহুজীবরূপে প্রতিভাত হুইয়াছে। 

যেমন আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে, তেমনই বিশ্বের চরম কারণ সম্বন্ধেও উপনিষদে প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইয়াছে । উভয়ক্ষেত্রেই অনুসন্ধানের পদ্ধতি অন্ুবপ- অর্থাৎ সত্যের 
স্থূলতর প্রকাশ হইতে স্ুস্ষ্মতর প্রকাশের দিকে অগ্রগতি । উপনিষদ্‌ হইতে কয়েকটি 
বিশেষ উদাহরণদ্বারা আমর! ইহ! দেখাইতে চেষ্টা! করিব । 

রাজ! জনকের সভায় যে দার্শনিক বিচার হইয়াছিল, তাহাতে গাগা নামে এক 
নারী খষি যাজ্ঞবন্্্যকে সমস্ত বস্তর আধার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নের সঠিক 
আকারটি হইল, “এই সমস্ত টান৷ ও পোড়েন কিসের উপর বয়ন করা হইয়াছে ?” 
যাঁজ্ঞবহথয প্রশ্নকত্রাকে ক্রমান্বয়ে কয়েকটি উত্তর দিয়! উচ্চ হইতে উচ্চতর জগতে লইয়া 
গেলেন এবং অবশেষে গাগী যখন তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, “মহাশৃন্তের টান| ও পোড়েন 
কিসের উপর বয়ন কর! হইয়াছে?” তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, অবিনশ্বরই 
(অ-ক্ষর) মহাশূন্যের আধার ।** আর এক প্রশ্নকর্তা উদ্দালক সমস্ত বস্তর 
অস্তনিয়ামক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । কয়েকটি সুন্দর বাক্যে যাজ্ঞবন্ধ্য বুঝাইয়া দিলেন 
ঘে, জীবের অন্তরে এবং সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর অন্তরালে যে চরম সত্বা রহিয়াছে, 
যাহাকে এই বস্তগুলি জানে না, কিন্তু যাহা অন্তর হইতে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করে, 
তাহাই অন্তর্ধামী এবং উদ্দালককে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, “এই অন্তর্ধামী 
তোমারই ম্ৃত্যুহীন আত্মা।” “যিনি সকল বস্ততেই বর্তমান অথচ সকল বস্তু হইতে 
পৃথক্‌, ধাহাকে এই বস্তগুলি জানে না, সকল বস্তুই যাহার শরীর, যিনি সকলকে অস্তর 
হইতে নিয়ন্ত্রণ করেন--তিনিই তোমার আত্মা, অবিনশ্বর, অন্তৰ্যামী 1৮৪ ৬ 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায় যে, ভৃগু তাহাঁর পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত 
হইয়| ব্রদ্দের স্বরূপ জানিতে চাহিলেন।*' বরুণ পুত্রকে চরমতত্বের সাধারণ স্বরূপ 
নির্দেশক একটি বাক্য দিলেন এবং তপস্যাঘাঁর। নিজেই সত্যকে আবিফার করিয়। 
লইতে উপদেশ দিলেন । “যাহা হইতে সমস্ত বস্ধ উৎপন্ন হয়, উংপন্ন হইয়| ধাঁছার 
দ্বার! বৰ্ধিত হয় এবং বিনাঁশকালে ধাহাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়,তাহাকে জানিবার চেষ্টা কর, 
তিনিই ব্ৰহ্ম ।” তৃপ্ত এই বাক্যটিকে তাহার তপশ্চর্ধার ভিত্তি্পে অবলম্বন করিয়া 
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উপনিষদ £ ব্ৰহ্ম ও জাত 


সত্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার প্রথম আবিষ্কার হইল এই ০ থে, খাদ্য ( অ 
অথবা জড়বস্ত ) অস্তিত্বের জন্তু অপরিহাৰ্য। কিন্তু শীদ্ৰই তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, 
অরকে যাহা সক্ৰিয় করে, অর্থাৎ জীবন (প্রাণ ), অন্ন তাহারই বহিরাবরণমাত্র। কিন্তু 
এই জানেও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, কারণ আরও অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেখিলেন 
যে, প্রাণের আধার মন। পরবর্তী বিশ্লেষণে ভূগুর নিকট প্রতিভাত হইল যে, মনও 
উৎপন্ন হুইয়| থাকে এবং ভাহা তাহার পিতৃপ্রদত্ত ব্ৰহ্বের লক্ষণের সহিত মিলিতে 
পারে না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন ঘে, বুদ্ধিমূলক চৈতন্যই ( বিজ্ঞান ) চরম 
সত্য। কিন্তু বস্তবাদ, প্রাণবাদ এবং মনোবাদ যেমন স্বহ্মতর বিচারে অসম্পূর্ণ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছিল, বুদ্ধিবাদও তেমনই অপরিণত বলিয়া প্রতিভাত হইল। অবশেষে 
তৃগ্ু এই চরম সত্যে উপনীত হইলেন যে, আনন্দই ব্ৰহ্ম। পরব্রহ্ম স্বরূপ এই আনন্দের 
মধ্যে ভোক্তা ও ভোগ্যবস্তর কোনও পার্থক্য নাই। অসীমের মধ্যে কোনও ভেদ 
থাকিতে পারে না। আত্মার স্বরূপ বুঝিতে হইলে যে যোগ্যতা ও নিয়ত অনুসন্ধান 
উভয়েরই প্রয়োজন, ছান্দোগ্যে কথিত ইন্দ-বিরোচন উপাখ্যান সেই তথ্যের অপর 
একটি দৃষ্াস্তস্থল।*৮ 

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও স্থযুপ্তি--চৈতন্থোর এই তিনটি অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পদ্ধতি 
আত্মার স্বরূপের উপলব্ধিতে উপনীত হওয়ার জন্য উপনিষণে স্বুপ্ৰচলিত উপায়গুলির 
মধ্যে একটি। যে মাও,ক্য উপনিষদ্‌ সমগ্র বেদাস্তের সার (সর্ববেদাস্ত-সারিষ্ঠ ) বলিয়া 
কথিত, তাহাতে এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও স্থসংহত বিবরণ পাওয়া যায় ।*৯ 
এই উপনিষদ্দের আরস্ভে ‘ওম্‌’ এই রহস্যময় ধ্বনিটিকে যাহ] কিছু অস্তিত্ববান্‌ তাহার 
সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । যাহ! কিছু ছিল, যাহা আছে এবং যাহা 
হইবে এই সমস্তই ‘ওম্‌’। কালের তিনটি বিভাগকে অতিক্রম করিয়া যাহা আছে, 
অর্থাৎ যাহ! প্রকাশিত বিশ্বের অপ্রকাশিত ভিত্তি তাহাও এই ‘ওম্‌’। এই সমস্তই ব্ৰহ্ম 
যাহার সাঙ্কেতিক ধ্বনি “ওম্‌'। আত্মাই ব্রহ্ম । তাহার পর আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
হযুপ্তি অবস্থাত্ৰয় ‘ওম্‌’-এর অ, উ, ম এই তিনটি অংশের (মাত্রার ) অনুর্ূপ এবং 
আত্মার যাহ! স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ অব্যয়, নিরালম্ব, তুরীয় অবস্থা, তাহা ‘ওম্‌’-এর 
মাত্রাহীন ( অ মাত্র ) অংশের অনুরূপ-_ এইভাবে ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে । জাগ্রদবস্থায় 
আত্ম। ইন্দ্রিয়ের বাহ বিষয়গুলির সঙ্গ করে এবং তাহার উপভোগগুলিও স্থূল, স্বপ্নে সে 
কল্পনার জগতে বিহার করে, এবং সেখানে তাহার অনুভূতি সবস্ম। স্ৃযুণ্তিতে কোন 
বাদনা থাকে না, স্বপ্নও থাকে না, স্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তর পার্থক্য অবলুপ্ত হইয়া যায়। আত্ম 
একাকার হুইয়। যায় এবং কেবল চৈতন্তঘনরূপে অবস্থান করে--আনন্দ যেন 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আনন্দকে ভিতৰ করিতেছে। এই তিনটি অবস্থায় আত্মার যথাক্ৰমে তিনটি সংজ্ঞা 
দেওয়া হয়-_বৈশ্বানর, তৈজস এবং প্রাজ্ঞ। চতুর্থ বা তৃরীয় অবস্থাটি পরিবর্তনশীল 
রূপগুলিয় উর্ধে, আর ইহাই আত্মার প্রকৃত ন্বরূপ। যদিও এই তুরীয়াবস্থ! জাগ্রৎ, 
স্বপ্ন ও সুপ্তি এই তিনটি অনুভূতি ধারার অধিষ্ঠান, তাহ! হইলেও ইহা! উহাদের 
সহিত জড়িত হয় না। ইহা! অদৃশ্য, অব্যবহার্য (পাধারণ ব্যবহারের বিষয় নহে ), 
ইহার পরিচয়জ্ঞাপক কোন চিহ্ন ইহাতে নাই। ইহা অচিন্ত্য এবং অসংজ্ঞেয়, ইহা 
চেতনার সারভূত এক আত্মা। ইহারই মধ্যে বিশ্ব অস্ত্নীন হয়, ইহাই গ্রশাস্ত, 
অদ্বৈত, আনন্দ । এইভাবে মাণ্ড,ক্য উপনিষদ্‌ আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সঘদ্ধে উপদেশ 
দিয়াছেন। 

উপনিষদের মতে চরম সত্তার স্বরূপ সমস্ত বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ যে বিষয়ী 
তাহ! নহে, ইহ| বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েরই অধিষ্ঠান। আত্মার বিশ্ব-রূপ এবং 
ব্যক্তি-রূপ এই দুইয়ের আপাত পার্থক্যের অবদান হইলেই এই সত্যের উপলব্ধি 
সম্ভবপর। এই উপলব্ধির সহায়ক হিসাবে চৈতন্তের উক্ত প্রতিটি স্তরে আত্মার 
ব্যক্তি-রূপ ও বিশ্ব-রূপের মধ্যে অভেদ উপদিষ্ট হুইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই 
মাও,ক্যে স্বযুপ্ত অবস্থায় (প্রাজ্ঞ) আত্মাকে সৰ্বভূতের প্রভু রূপে বিশেষিত কর! 
হইয়াছে ।'* ছান্দোগ্যে চক্ষুতে দৃষ্ট পুরুষকে হূর্ধমণ্ডলে দৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে" আর মন 
ও মহাশৃন্তকে ব্ৰহ্ধের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা কর! হইয়াছে" । বৃহদারণ্যকে*ৎ ও 
কৌধীতকিতে* বালাকি ও অজাতশক্রর কথোপকথনে প্রথমে বিষয়ের দিক্‌ হইতে 
চরমতত্বের সমস্ত৷ সমাধানের চেষ্টা কর! হইয়াছে । বালাকি সূর্য চন্দ্ৰ প্ৰভৃতি বস্তুর 
অধিষ্ঠাতা পুরুষকে ব্ৰহ্মপে উল্লেখ করিয়াছেন। অজাতশক্র দেখাইয়াছেন ঘে, 
জাগতিক বস্তুর প্রত্যেকটির অস্তরালেই একটি গভীরতর তত্ব বর্তমান। এইগুলি 
হইল চরমতত্ের অধিদেবরূপ । ইহার পর মাশ্ষের ছায়া, প্রতিধ্বনি, দেহ, চক্ষু 
প্রভৃতি অধ্যাত্মরূপগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং অবশেষে যে আত্মা 
হইতে যাবতীয় জগৎ, সমস্ত দেবতা এবং প্রাণী নির্গত হইয়াছে, অজাতশক্র সেই 
বিশ্বাত্মার একটি বর্ণনা দিয়াছেন । 

উদ্দালক তাহার পুত্র শ্বেতকেতুকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতেও উপনিষদের 
মূল প্রতিপান্য যে অভেদ-তত্ব তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।** সেন্থলে উন্দালক সৰ্ব- 
সত্তার অধিষ্ঠান এবং সকল পদার্থের চরম কারণ যে সৎ, তাহাকে শ্বেতকেতুর আত্মার 
সহিত অভির বলিয়াছেন। “যাহ! সুক্্তম সারবস্ত তাহাই সমগ্র জগতের আত্মা, 
তাহাই চরমতত্ব, তাহাই আত্মা, তাহাই তুমি, হে শ্বেতকেতু।” এই অভেদ-তত্বের 


৪৬ ৰ 


| ' উপনিবদ্‌ £ ব্ৰহ্ম ও আত্মা : , 
ঘৌঁধণা নয বায় করা, হইয়াছে এবং ইহা হইতে বুঝ বায় যে উদ্দালকের উপদেশের 
ইহাই মূল কথ|। কিন্তু ইহা লক্ষ্য কৰিতে হইবে যে, এখানে জীবাত্মাকেই সৰ্বসত্তার 
অধিষ্ঠান বল! হয় নাই। ওুপনিধদিক দর্শন বিষয়ীনিষ্ঠ বিজানবাদের প্রকারবিশেষ 
নয়। জীবাত্ম| ঘে পরমাত্ম| হইতে অভিন্ন ইহ সত্য, কিন্তু পরমাত্ম| দ্বারাই সমগ্র জগৎ 
এবং ধ্যষ্টিরপে জীবাত্মাসমূহের উপপত্তি হয়।*৬ 

উপনিষদ্গুলিতে অদ্বয় ব্ৰহ্ম ব| পরমাত্মাকে দুইভাবে চিন্তা কর! হইয়াছে--(১) 
বিশ্বজগতের সাধিক অধিষ্ঠানরূপে এবং (২) বিশ্ব যাহার প্রাতিভাসিক রূপমাত্র সেই 
চরম তত্বরূপে। প্রথমটি ব্রহ্মের সপ্রপঞ্চ রূপ, অর্থাৎ বিশ্বে গ্রকাঁশমান রূপ এবং 
ঘিতীয়টি ব্রন্মের নিশ্রপঞ্চ রূপ অর্থাৎ যাহাতে বিশ্বের অস্তিত্ব নাই। এই দুইটি দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্যের ফলে পরবর্তীকালে বৈদাস্তিকদের মধ্যে ঈশ্বরবাদী এবং নিগুণ 
ব্হ্মবাদী এই দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীর 
উদাহরণম্বরূপ আমরা উপনিষদ হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি । নিম্নলিখিত 
বাক্যগুলিতে সপ্রপঞ্চ তত্বসমর্থক মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। “মনোময়, প্রাপ- 
শরীর, 'জ্যোতিংন্বরূপ, সত্যসঙ্কল, আঁকাশাত্মা, লর্বকর্ম, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, স্বর, সর্ব- 
জগত্ব্যাপী, নির্বাক ও শাস্ত-_আমার হৃদয়স্থ এই আত্মাই বীহি, যব, সর্প, শ্যামীক 
কিনব শ্যামাকতঙুল হইতেও অন্তর, আমার হদয়স্থ এই আত্মাই পৃথিবী হইতে 
বিশালতর, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহত্তর, হ্যলোক হইতে বৃহত্তৱ--এই সমস্ত লোক হইতে 
বিশালতর।”,৭ “এই আত্মাই নিয়ে, ইনিই উর্ধে, ইনিই পশ্চিমে, ইনিই পূর্বে, ইনি 
দক্ষিণে, ইনি উত্তরে, ইনিই এই সমস্ত জগং।”** “ইনি ব্ৰহ্ম, ইনি ইন্দ্র, ইনি প্রজাপতি, 
ইনি এই সকল দেবতা, ইনি পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ জল ও তেজ-_- 
এই সকল এবং েগুলিকে ক্ষুপ্রমিশ্র বলিয়া! মনে হয়, এই সবই ইনি--ইনিই বিভিন্ন- 
প্রকারের বীজ, অপিচ সচল ও অচল সমন্তই অর্থাৎ অগুজ, জরায়ূজ, স্বেদজ, ও উদ্ভিজ্ঞ 
জীব এবং অশ্ব, গো, মনুষ্য ও হস্তীসমূহ এবং অপর ষে সকল প্রাণী পায়ে চলে, আকাশে 
উড়ে অথব| যাঁহার। অচল-_-এই সমস্তই ইনি।”*৯ যে সকল স্থলে নিপ্রপঞ্চ মতবাদ 
উপৰি হইয়াছে, সেগুলির উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে লওয়া যাইতে 
পারে। “হে গার্সি, জ্ঞানীর| ধাহার উপাসনা করেন ইহাই সেই অক্ষরতত্ব--ইনি 
অস্থুল, অনন্ু, অন্ুম্ব, অ-দীর্ঘ, অ-লোহিত, অ-স্বেহ, অচ্ছা য়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, 
অনঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্, অ-শ্রোত্র, অ-বাক্‌, অ-মন, অ-তেজস্ক, অ-প্রাণ, অ-মুখ, 
অ-মাত্র, অনস্তর ও অবাহ। তিনি কাহাকেও ভক্ষণ করেন না, এবং অপর কেহও 
তাঁহাকে ভক্ষণ করে না।”** “যিনি শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিহীন, যিনি অক্ষয়, 
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শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহৎ হইতে মহতর এবং রব তাহাকে উপলব্ধি করিলে 
জীব মৃত্যুমূখ হইতে বিমুক্ত হয়।”*’ 

ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে নেতিবোধক বর্ণনা দেওয়ার তাৎপর্য ইহ! নহে যে, ব্ৰহ্ম শূন্ত অথবা ' 
অসৎ। ইহার তাৎপর্য এই যে, মানব-চিন্তা যেসকল ধারণার সহিত পরিচিত সেগুলি- 
দ্বার! ব্ৰহ্কে পরিচ্ছিন্ন কর! যায় না। ব্ৰহ্ম ‘ইহ নহেন, ইহা নহেন’।”** যেসকল 
বাক্যে অ্রন্ধকে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলিয়। বর্ণনা কর! হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের সহিত 
সঙ্গতি য়াখিয়াই এই সকল নেতিবোধক বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে । সৎ চিৎ, 
আনন্দ--এই শব্দগুলিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ কর! যায় না সত্য বটে, কিন্তু মানব-মন 
আজ পৰ্যন্ত যে সকল ধারণার সাহায্যে পরমাত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এইগুলিই সর্বোতম। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ব্ৰহ্মকে 
সত্যের সত্য (সত্যন্ত সত্যম্‌ ) বলিয়| বর্ণনা! করা হইয়াছে৬ৎ এবং ‘সত্যম্‌’ 
পদটিকে স তি এবং যম্‌ এই তিনটি অংশে বিভক্ত করিয়| দেখান হইয়াছে যে, প্রথম 
এবং তৃতীয় অংশের অর্থ ‘সত্য’ এবং দ্বিতীয় অংশের অর্থ ‘অসত্য’, এবং সমগ্র শব্দটির 
অর্থ এই যে, অসত্য দুইপার্থে সত্যদ্বার| বেষ্টিত।৬* আত্মা যে চৈতন্যই ইহা অনেক- 
গুলি বাক্যে বলা হইয়াছে । আত্মাকে সর্বজ্যোতির জ্যোতি অথব| স্বয়ংপ্রভ বলিয়| 
বর্ণনা কর। উক্ত তত্ব শিক্ষা দিবার একটি রীতি । “সেখানে হৃর্যের দীপ্তি নাই, চন্ত্ৰ- 
তারকার দীপ্তি নাই; বিদ্যুৎ সকলেরও দীপ্তি নাই, এই অগ্নির দীপ্তি কি প্রকারে 
থাকিবে? তিনি দীপ্তিমান্‌ বলিয়াই সমস্ত বস্ত তদনুযায়ী দীপ্তিমান, তাহারই দীপ্তিতে 
সমগ্র জগৎ আলোকিত ।”৬* ব্ৰহ্ম যে অনন্যসাঁপেক্ষ সত্তাবান্‌ এবং স্বয়ংপ্রভ চৈতন্য 
শুধু ইহাই নহে তিনি পরমানন্দও। বৃহদারণ্যক ১৬ এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে*' 
মানবের শ্ৰেষ্ঠ আনন্দকে এককরপে গ্রহণ করিয়া এই আনন্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা 
হইয়াছে। প্রথমৌক্ত উপনিষদের মতে ব্ৰহ্মের আনন্দ মানবীয় আনন্দের শতকোটি 
গুণ, দ্বিতীয় উপনিষদের মতে মানবের শ্রেষ্ঠ আনন্দ হইতে এই আনন্দ কোটি কোটি 
গুণ শ্রেয়ঃ। এই সকল বাক্যের তাৎপর্য এই যে, ব্রন্মের আনন্দ অসীম ও অপরিমেয়। 
ছান্দোগ্য উপনিষদেত” ব্রন্ধকে ভূমা বল! হইয়াছে । ভূমাই সুখ, অল্পে হুথ নাই। 
পরবর্তা বৈদান্তিক সাহিত্যে ব্ৰহ্মকে সচ্চিদানন্দ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 
আমরা যে সকল বাক্য আলোচনা করিয়াছি এই শব্দটি সেইগুলি হইতে সংগৃহীত। 
বৃহদারণ্যকে ব্রদ্ধকে বিজ্ঞান এবং আনন্দ বল। হইয়াছে (বিজ্ঞানমানন্দং 
বহ্ম )** তৈত্তিনীয়ে ব্রন্ধকে সত্য, জান ও অনন্ত ( সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্ৰহ্ম ) বল! 
হইয়াছে ।‘" 
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উপনিষদে সপ্রপঞ্চ ব্রদ্ধ ও নিপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম প্রতিপাদক দুইটি মতবাদের অনুরূপ 
জগৎ সম্বন্ধেও দুইটি মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের মধ্যে একটি মতানুসারে 
জগৎ যথার্থই ব্ৰহ্ম হইতে উদ্ভুত হুইয়াছে এবং অপর মতানুমারে জগৎ ব্রহ্মের অবতাস- 
মাত্ৰ৷ উপনিষদে সৃষ্টিতত্ব পরিপূর্ণভাবে অথবা বহুবার আলোচিত হয় নাই এবং যে 
সকল স্থলে এই তত্ব আলোচিত হইয়াছে, সেই সকল স্থলেও বর্ণনাগুলির ভিতর সম্পূর্ণ 
সঙ্গতি নাই। কিন্ত সমগ্র জগৎ যে কোনও জড়বন্থ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু আত্মা 
হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে সে বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায়। শ্বেতাখতর উপনিষদের 
আরস্তে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসিত হইয়াছে--"এই জগতের কারণ কি? আমরা কোথা 
হইতে উৎপন্ন হুইয়াছি? কাহার দ্বার জীবিত আছি? কাহাতে আমরা আশ্রিত? 
কাহার পরিচালনাধীনে আমর! স্থখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি? উপনিষদের মতে 
কোন জড়ত্রব্য বা সসীম পদাৰ্থকে অবলম্বন করিয়া এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়। 
যায় ন!। কাল, স্বভাব, নিয়তি, ষদৃচ্ছ। ( আকম্মিকতা। ), পঞ্চভূত, যোনি অথবা! পুরুষ 
ইহাদের মধ্যে কোনটিই আঁদিকাঁরণ হইতে পারে না। এইগুলিকে গৌণ কারণ বলিয়| 
গণ্য করা যাইতে পারে কিন্তু ভগবানের স্বকীয় গুণগুলিতে নিহিত তাহার 
আত্মশক্তিই ইহাদ্দিগকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে ।"১ 

সষ্টি-সংক্রাস্ত ওুপনিষদিক বাক্যগুলির মধ্যে অপর যে বিষয়ে মতৈক্য দেখ! যায়, 
তাহা এই যে, ব্রহ্ম কোনও বহিঃস্থিত বস্তু হইতে জগৎ সুষ্টি করেন নাই; জগৎ ত্রহ্ষের 
একাংশের প্রকাশমাত্র । অর্থাৎ, ব্ৰহ্ম বিশ্বাননস্থ্যত এবং বিশ্বাতীত দুইই। পরবর্তী 
বেদাস্তের পরিভাষায় ব্রহ্ম একই সঙ্গে জগতের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ উভয়ই । 
"এই সমস্তই ব্ৰহ্ম, ইনি শান্ত, ইহাকে তজ্জলান বলিয়া উপাসনা করা৷ উচিত” শঙ্কর 
ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বাক্যের অন্তর্গত তজ্জলান পদটির অর্থ করিয়াছেন, “যাহা 
( তং) হইতে জগৎ উৎপন্ন (জ) হয় যাহাতে জগৎ লয়প্রাপ্ত (লী) হয়, এবং যাহাতে 
জগৎ শ্বাসপ্ৰশ্বাস গ্রহণ করে ( অন ) এবং বীচিয়া থাকে ।**২ তৈত্তিরীয়ে স্পঈই 
বল! হইয়াছে যে ব্রন্ষই জগতের স্যষ্টি, স্থিতি এবং ধ্বংসের কারণ ।'৩ জঈীশ এবং 
কেন উপনিষদ্‌ ছুইটিতে ব্ৰহ্ধই যে জগংকাঁরণ তাহা দেখাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
ঈশোপনিষদের আরম্ভেই বলা হইয়াছে যে, এই সমস্তই (সমগ্র জগৎ ) ঈশ্বর কর্তৃক 
ব্যাপ্ত : অর্থাৎ জগতের উপাদান ঈশ্বর হইতেই আসিয়াছে। কেনোপনিষদে বল! 
হইয়াছে যে, ব্ৰহ্ম সকল বস্তর আদি প্রেরয়িতা। এই উপনিষদের নাম যে পদ হইতে 
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হইয়াছে অৰ্থাৎ ‘কেন’ ( কাহার দ্বারা?) তাহ! করণকারকে বাবহত হইয়াছে। 
ইহ! হইতেই বুঝা যায় যে জগতের নিমিত্ত কারণ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াই ইহার 
অভিপ্রায় । 
উপনিধদের স্থষ্টিবাক্যগুলি এবং যে সকল উপমা দ্বারা উপনিষদে এক হইতে 
বছর উদ্ভব ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা করিলেও বুঝিতে পার! যায় যে, 
জগতের উপাদানকারণ এবং নিমিত্বকারণ অভিন্ন। তৈত্তিরীয়ে বল! হইয়াছে, 
“তিনি ইচ্ছা করিলেন ‘আমি আপনাকে উৎপন্ন করিব” তিনি তপন্তা করিলেন এবং 
তপস্যা করিয়া! এখানে যাহা কিছু আছে সেই সব সৃষ্টি করিলেন। ইহা সি করিয়া 
তিনি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।*'* অনুরপভাবে ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন, 
“তিনি চিস্তা করিলেন “আমি বহু হইব, আমি প্রক্ষষ্টরপে আপনাকে উৎপন্ন করিব" |” 
ইহার পর উক্ত উপনিষদে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, জল এবং খাদ্যের উৎপত্তি বর্ণনা৷ কর! 
হইয়াছে ।'« বৃহদারণ্যকে বল! হইয়াছে যে, জগত প্রথমে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং 
পরে নাম ও রূপের আকারে ব্যক্ত হইয়াছিল । উপনিষদের ভাষায় “জগৎকে ব্যক্ত 
করিয়। এ আত্ম জগতে প্রবেশ করিলেন। ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে, 
অর্থবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থলে থাকে'৬ তেমনই এই আত্মা সমগ্র বিশ্বে 
নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ব্ৰহ্ম হইতে জগতের অভিব্যক্তিকে উর্ণনাভ 
হইতে জালের নির্গমন'" অথবা অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের বিকিরণ, মৃত্তিকা হইতে 
ওষধির উদ্‌গম’৮ এবং জীবিত মন্ুস্তের মস্তক হইতে কেশোদ্‌গমের সহিত তুলন। করা 
হইয়াছে।'১ যদিও এই ভেদযুক্ত জগৎ এই এক অন্তরাত্ম| হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, 
তাহা হইলেও এই জগতের দোষে অন্তরাত্মা দুষ্ট হন না। বহুরূপধারণকারী অগ্নি 
ও বায়ুকে ব্রদ্ধের উপমানরূপে উল্লেখ করিয়া কঠোপনিষদ্‌ বলিতেছেন, “স্বর্ধ যেমন 
সকল জীবের দর্শনের হেতু হইয়াও কোন চক্ষুর বাহ্‌ দোষ দ্বারা দুষ্ট হন না তেমনই 
সর্বভূতের অন্তরাত্ম৷ জাগতিক দুঃখদ্বার। ক্রিষ্ট হন না, কারণ তিনি তদতীত ।৮৮* 
আত্মা জগতের জড় ও জৈব--এই ছুই উপাদাঁনেরই মূল কারণ। পূর্বে উদ্ধৃত 
ছান্দোগ্য-বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ব্ৰহ্ম হইতে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, জল ও পৃথিবী--এই 
তিন ভূত উৎপন্ন হইয়াছে ।”১ তৈত্তিরীয় উপনিষদে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং 
পৃথিবী এই পঞ্চড়তের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহারা একের পর একটি আত্মা হইতে 
উদ্ভৃত হইয়াছে । আমাদের জ্ঞানেন্ৰিয়গুলির বিশেষ বিশেষ বিষয় যথা শব্দ, স্পৰ্শ, 
বৰ্ণ, রস ও গন্ধ যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর বিশেষগুণ বলিয়া এই 
জ্ঞানেজিয়গুলির সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়। ভূত অথবা মৌলিক পদার্থগুলির নংখ্যা 
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নির্ধারিত হুইয়াছে। অবশ্য এইগুলিকে আমাদের অন্ততূত উপাদানগুলির লহিত 
অভির মনে কয়| উচিত নয়। শেষোক্ত পদার্থগুলি বিশুদ্ধ মৌলিক পদার্থ নয়, 
মিশ্রিত পদাৰ্থ; এইজন্তই ইহাদিগকে স্থূলভূত বল! হয়। মৌলিক পদীর্ঘগুলি সুস্থ ৷ 
এইগুলি হইতেই পঞ্চীকরণ নামক পারস্পরিক মিশ্রণের এক প্রক্রিয়ার সাহাধ্যে 
হুল পদার্থ গুলি রূপ পরিগ্রহ করে। প্রশ্নোপনিষদে সুক্ষ্ম পদাৰ্থগুলিকে আকাশ-মায্ত৷, 
বাস্ুমাত্রা, তেজোমান্রা, আপো-মাজা এবং পৃথিবী-মাত্রা বল! হইয়াছে ।*২ ‘পঞ্চীকরণ’ 
শব্দটি পরবর্তীযুগে উদ্ভূত হইলেও মৌলিক পদার্থ গুলির পরস্পর মিশ্রণের তত্ব 
উপনিষদ্গুলিতে অবিদিত ছিল না, কারণ ছান্দোগ্যে যেখানে তিনটি মৌলিক 
পদার্থের কথা আছে, সেখানে উহাদের প্রত্যেককেই ত্রিবৃৎ করার (তিনেরই 
পরম্পবের সহিত মিশ্রিত করার ) কথাও রহিয়াছে দেখা! যায়।”৩ এই পঞ্চভূত 
হইতে যে বস্তজগৎ বিবর্তিত হইয়াছে তাহ। হইতে জীবগণ তাহাদের ভোগের বিষয়, 
সাধন ( উপায় ) এবং আয়তন (স্থান ) প্রাপ্ত হয়। জৈব দেহগুলিকে তিন শ্রেণীতে 
ভাগ কর! হইয়াছে--অগুজ, জীবজ এবং উত্তিজ্জ ।৮৪ পরবর্তীযুগে এইগুলির সহিত 
একটি চতুর্থ শ্রেণী ‘স্বেদজ’ যোগ কর! হুইয়াছিল। অপেক্ষারুত প্রাচীন উপনিষদ্‌- 
গুলিতে সৃষ্টি ও লয়ের পুনঃ পুনঃ আবর্তনের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু শ্বেতাশ্বতরে 
একাধিকস্থলে ইহার উল্লেখ আছে। রুদ্র সমস্ত জীব স্থ্টি করিবার পর কালের অস্ত 
ঘটিলে তাহাদিগকে একাকার করিয়া! দেন।”* মায়াজাল বিস্তৃত করার কাজ তিনি 
বহুবার কবিয়। থাকেন- এরূপ কথাও বল! হইয়াছে ।৮”৬ 

নিপ্রপঞ্চ মতবাদ অনুসারে প্রকৃত সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই। গৌড়পাদ বলেন, 
“উপনিষদে মৃত্তিকা, ধাতু, অগ্রিস্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে 
স্থষ্টিতত্ব শিক্ষ। দেওয়| হইয়াছে, তাহ! ( ব্ৰদ্দও জগতের ) অভেদ তত্ব বুঝাইবার একটি 
উপায় মাত্ৰ । তেদের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই নাই ।”* জগতের অবভান হয় মাত্র, 
ইহার প্রকৃত সততা নাই। এই মতের মধ্যেই মায়াবাদ নিহিত রহিয়াছে, কারণ 
মায়াদ্বার| নিরুপাধিক ব্ৰহ্ম কিন্পপে সোপাধিকরূপে প্রতীয়মান হন তাহার উপপাদন 
কর! হইয়| থাকে। উপনিষদে পূর্ণাকারে মায়াবাদ নাই ইহা সত্য বটে, কিন্ত 
উপনিধদের কোন কোন খধির নিকট এই চিন্তাধার! পরিচিত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বল! যাইতে পারে যাজবক্ক্যের উপদেশের মধ্যে মায়াবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। 
এখানে খধি বলিতেছেন যে, জগতে যেন ( ইব ) দ্বৈতভাব আছে বলিয়া মনে হুয়।** 
“যেন ‘‘বলিয়| মনে হয়” এই কথা দ্বার! বুঝ! যায় যে, দ্বৈতযুক্ত জগতের প্রকৃত 
সত্ব। নাই, উহ! মিথ্যা মায়ামাত্র । ছান্দোগ্যে সকল পরিণামী বস্তকে নামমাত্র 


৫২ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইত্ছাস 


সি ); কথামাত্র ( বাচারন্ভণ ) বল! হইয়াছে ।”* মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ 
ভহ্মকে অগ্িচক্ৰেরয সহিত তুলনা কর! হুইয়াছে। পরবর্তীকালে গৌড়পাঁদ এই 
উপমাঁটিকে সম্প্রসারিত করিয়| জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।** নত 
মায়াঘারা বহুরূপ ধারণ করেন” খণ্েদের এই বাক্যেও আমর! “মায়া” শব্দের ব্যবহার 
দেখিতে পাই ।৯১ বৃহদারণ্যকে জগতের প্রকৃত সত্তা অস্বীকার করিবার প্রসঙ্গে 
খথেদের এই বাক্যটি উদ্ধত হইয়াছে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, আর শ্বেতা শ্বতরে 
ষ্পষ্টভাবেই ‘মায়!’ শব্দ ভ্রান্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সর্বজীবের ঈশ্বরকে 
‘মায়াবী’ বলিয়| বর্ণন। কর! হইয়াছে ।৯৩ মায়ার সমার্থক ‘অবিষ্যা’ শবও একাধিক 
ওপনিষদিক বাক্যে দেখিতে পাওয়া যায় ।৯* মায়া, অবিষ্ধা। প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার 
হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জগতের প্রকাশ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। বহ্ত্বপূর্ণ 
জগতের স্বষ্টি ব্ৰহ্মের অয় এবং অনন্যসাপেক্ষ স্বরূপের হানি ঘটায় না। “উহা! পূৰ্ণ, 
ইহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদ্ভব হয়, পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ কৰিলে পূর্ণ ই অবশিষ্ট 
থাকে ।” 
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ব্যক্তি-আত্মাকে জীব বল৷ হইয়াছে । “জীব্‌, ধাতুর অর্থ “বাচিয়৷ থাক|’--‘জীব’ 
শব্দটি এই ধাতু হইতে ব্যুৎ্পন্ন। সপ্রপঞ্চ ও নিপ্রপঞ্চ এই উভয় মৃতামুসারেই জীব 
ও ব্ৰহ্বের মধ্যে স্বর্ূপতঃ কোনও ভেদ নাই। “যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম এবং 
সকল জীবের অন্তরাত্মা তিনি কে ?”৯৫ উশন্ত চাক্ৰায়ণের এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্জবন্ধ্য 
কহিলেন, “তোমার আত্মাই সৰ্বভূতের অন্তরাত্ম৷ |” দুইটি পক্ষীর যে উপমা! দেওয়া 
হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ব্ৰহ্ম ও জীবের ভেদ শিক্ষ| দেওয়া নয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে 
ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে কেন তাহ! বুঝাইয়। দেওয়া। “সর্বদা সম্মিলিত ও 
পরস্পরের সহচর দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে একটি স্থস্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করে। 
একই বৃক্ষে অবস্থিত একজন জগতের ছুঃখসমূহে নিমগ্ন হইয়া মোহগ্ৰস্ত হয় এবং 
শক্তিহীনতাঁর জন্য শোক করিয়া থাকে। কিন্তু যখন সে বহুজনপুজিত ঈশ্বর ও 
তাহার মহিমাকে দর্শন করে তখন সে বীতশোক হইয়| থাকে ।৮৯৬ কঠোপনিষদে 
পরমাত্ম| ও জীবাত্মাকে যথাক্রমে আলোক (আতপ ) এবং ছায়ার সহিত তুলনা 
করা হইয়াছে ।** প্রশ্নোপনিষদে বলা হইয়াছে, “এই পরমাত্ম! হইতে প্রাণের উদ্তব 
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হইয়াছে । কোন ব্যক্তির সহিত তাহার ছায়া যেমন সংলগ্ন তেমনই ইহা (প্রাণ 
অর্থাৎ জীবাত্ম৷ ) তাহাতে (অর্থাৎ পরমাত্মাতে ) সংলগ্ন থাকে ।”৯* সুতরাং 
দেখ! যাইতেছে যে, শরীর ও অন্তঃকরণ এই দুইয়ের ছারা আত্মা পরিচ্ছিয় বলিয়া 
প্রতীয়মান হইলেই জীবভাবের উদয় হইয়া! থাকে। শরীর ও অন্তঃকরণ জীবাত্মায় 
বারবার জন্ম ও দুঃখের কারণ। 

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ** আত্মার পাঁচটি কোষের উল্লেখ আছে--যথ| খাগ্যনিসিত 
সর্বাপেক্ষা উপরের বহিরাঁবরণ অন্নরসময় কোষ, বায়ুনিয়িত প্রাণময় কোষ, অর্থাৎ 
প্রাণ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময়, অর্থাৎ বুদ্ধিনিগ্নিত কোষ এবং আনন্দময় কোঁষ। 
পরবর্তাকালের বেদাস্তে গ্রথমটিকে স্থুলশরীর, তাহার পরবর্তী তিনটির সমষ্টিকে সূক্ষ্ম 
শরীর এবং শেষেরটিকে কারণ শরীর অথবা অজ্ঞান বা অবিদ্যা বলিয়া অভিহিত করা! 
হইয়াছে । এইগুলির সমুচ্চয় আত্মার ব্যবহারিক আয়তন অথবা গৃহ বলিয়া অভিহিত 
হয়। এইগুলিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মা বিষয়ের ভোগকর্তা হন। কঠোঁপনিষদে 
আত্মাকে রখীর সহিত, দেহকে রথের সহিত, বুদ্ধিকে সারথির সহিত, মনকে বল্নার 
সহিত, ইন্দিয়গ্তলিকে অশ্বের সহিত এবং ইন্জ্রিয়ের বিষয়গুলিকে পথের সহিত উপমা 
দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, জীবাত্মা শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত 
সংযুক্ত হইয়া ভোগ কৰ্ত৷ হন ।১০০ 

বিষয়ের সর্বজ্ঞানে এবং ভোগে অবশ্য মনের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
বৃহদারণ্যকে মনের নিয়লিখিত প্রধান ক্রিয়। বা বৃত্তিগুলির উল্লেখ কর! হইয়াছে এবং 
বল! হইয়াছে যে, এই সমস্ত মনমাত্ৰ--কাম, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, 
লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় ।১০১ মন দশটি ইন্জিয়ের সাহায্যে কাজ করে__ পাঁচটি জানেন্দিয়, যথা 
দর্শনেক্দ্রিয় (চক্ষু ), শ্রবণেন্দ্রিয় শ্রোত্র ), স্পর্শেন্দরিয় ( ত্চ.), স্বাদের ইন্দ্রিয় (রসনা) 
এবং গন্ধের ইন্দ্রিয় (ত্রাণ )_ পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, যথা বচনেন্িয় ( বাচ.) গ্রহণেন্তিয় 
(পাণি ), গমনেন্দ্রিয় ( পাদ ), মলত্যাগের ইন্দ্ৰিয় ( পায়ু ) এবং জননেন্দ্রিয় ( উপস্থ ) । 
জানের সৰ্বপ্ৰধান ইন্দ্রিয় যে মন তাহ! অন্যান্ত পাঁচটি ইন্দরিয়ের সাহায্যে জান আহরণ 
করে এবং এই আহ্বত জ্ঞানগুলিকে এঁক্যবদ্ধ করে এবং এক বা একাধিক কর্মেন্দ্রিয়ের 
সাহায্যে কর্মসম্পাদন করে। 

দেহ ( অয্নময় কোষ ) এবং শ্বাসবায়ু (প্রাণযয় কোষ ) মন অপেক্ষা নিয়ন্তরের 
পদাৰ্থ । প্রথমটিকে আশ্রয় করিয়া জীবাত্মার কর্ম ও ভোগ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে এবং 
ঘিতীয়টি দেহকে জীবনীশক্তি দিয়া থাকে | বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ মনোময় 
কোষ অপেক্ষ। উচ্চভ্তরের । প্রথমটি নৈতিক চেতনার এবং দ্বিতীয়টি নৈতিকাতীত 
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চেতনার নির্দেশক । বিজ্ঞানময় কোষের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা কৰিতে গিয়া উপনিষদ, 
বলিতেছেন, “শ্রদ্ধা ইহার মস্তক, ধর্ষনিষ্ঠা (খত ) ইহার দক্ষিণা, সত্য বামাঙ্গ, ধ্যান, 
(যোগ ) ইহার শরীর, শক্তি ( মহস্‌ ) নিয়াঙ্গ অর্থাৎ ভিত্তি।”১*২ বন্ধনদশায় 
জীবের চেতনা আনন্দময় কোষের উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। এই অবস্থায় জীব 
সাময়িকভাবে স্থখ ও শাস্তি ভোগ করিতে পারে। স্থযুপ্তিতে এবং রসোঁপভোগের 
আনন্দে জীবের এই অবস্থা হইয়া থাঁকে। এই চেতনাকে কিন্তু মোক্ষাবস্থা বলিয়। 
মনে করা উচিত নয়, কারণ মোক্ষ বলিতে আত্মার নিরবচ্ছিন্ন এবং শাশ্বত মুক্তি 
বুঝায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্থযুধ্যি এই তিনটি ব্যবহারিক অবস্থা হইতে পৃথক্‌ করিবার 
জন্য মোক্ষাবস্থাকে চতুর্থ ব| তুরীয়াবস্থা বলা হইয়াছে। 

উপনিষদের মতে জীবাত্মা দেহের সহিত জন্মগ্রহণও করেন না এবং ইহার ধ্বংসের 
সহিত বিনষ্টও হন না। “সেই জ্ঞানীর ( অর্থাৎ জীবাত্মার ) জন্মও নাই, মৃত্যুও 
নাই। ইনি অন্য কিছু হইতে উদ্ভুত হন নাই, ইহা হইতেও কিছু উদ্ভূত হয় নাই। 
ইনি জন্সহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাঁণ। শরীর নিহত হইলেও ইনি নিহত হন না” ** 
জীবের মৃত্যুকালে কেবলমাত্র তাহার জড়দেছের বিনাশ হুইয়া থাকে। জীবাত্মা 
সুন্মশরীরকে আশ্রয় করিয়। এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এই 
জন্নান্তর গ্রহণের কারণ হইল অবিদ্যা। বুহদারণ্যক উপনিষদেই আমরা প্রথমে 
জন্মাস্তরবাদের স্পষ্ট উল্লেখ পাই। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার শরীরের বিভিন্ন 
উপাদানগুলি অগ্নি প্রভৃতি পঞ্চভৃতে বিলীন হইলে তাহার কি হয় যাজ্বন্ধ্যকে ইহ! 
জিজ্ঞাসা কর! হইলে যাজ্জবন্ধ্য প্রশ্নকর্তাকে একান্তে লইয়। গিয়া তাহাকে গোপনে 
জীবাত্মার জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন । এই আলোচনার সারাংশ উপনিষদে 
এইভাবে বিবৃত হইয়াছে । “তাহারা কর্মসম্বন্ধেই কথা বলিয়াছিলেন, তাহার! 
কর্মেরই প্রশংসা করিয়াছিলেন । যে ব্যক্তি শুভ কৰ্ম করে সে নিশ্চয়ই সাধু হয় 
এবং যে অশুত কর্ম করে সে অসাধু হয়।”১০* অপর এক প্রসঙ্গে এই খষি জন্মাস্তর 
সম্বন্ধে তাহার মত আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একটি তৃণজলুক 
(জোক ) যখন একটি তৃণের শেষপ্রাস্তে আসে তখন সে তাহার শরীর সঙ্কুচিত করিয়া 
অপর একটি তৃণে লাঁফাইয়া যায়, ঠিক তেমনই মৃত্যুর পর জীবাত্ম| তাহার বর্তমান 
দেহ পরিত্যাগ করিয়া অপর এক দেহে প্রবেশ করে। দ্বর্ণকাঁর যেমন পিতৃপুরুষদের 
গম্ধর্বদের, দেবতাদের, প্রজাপতি, ব্ৰহ্ম৷ যা অন্ত কাহারও মূতি হইতে অধিক সুন্দর 
মৃতি নিৰ্মাণ করে, তাহার সহিতও এই দেহাস্তত্নপ্ৰাপ্তিক্বপ প্রক্রিয়ার তুলনা করা 
যাইতে পারে। জীবাত্মা পরজন্মে কিরূপ দেহ ধারণ করিবে তাহ! তাহার প্রাক্তন 
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কর্মের উপর নির্ভর করে। “মাহযের যেরূপ কামনা তাহার সন্বয্প সেইরূপ হইয়া 
থাকে, তাহার ম্েন্প সল্প সে সেইরূপ কৰ্ম করিয়। থাকে, সে যেরূপ কর্ম করিবে 
সেইরূপ ফল নিজের জন্য সম্পাদন করিবে ।”১** মন্থম্তের আত্ম! ময়েতর প্রাণীর 
দেছেও জন্মগ্রহণ করিতে পারে। কঠোপনিষদে বল! হুইয়াছে, "নিজেদের কর্ম- 
ফলাছুষায়ী ও জ্ঞানাহুযায়ী কেহ কেহ শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে 
এবং অপর কেহ কেহ স্থাবরত্বপ্রাপ্ত হুয়।”১*৬ ছান্দোগ্যে বলা হইয়াছে, “যাহার! 
ইহজন্মে প্রশংসনীয় কার্য করে তাঁহাদের কোনও উচ্চশ্রেণীর জীবের গর্ভে_বথ! 
ত্রাহ্মণগর্ভে, ক্ষত্রিয়গর্ডে অথবা বৈশ্যগর্ডে জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে, কিন্ত 
যাহার! স্বণ্য কর্ম করে তাহাদের নীচশ্রেণীর গর্ভে --যথা কুকুর, শূকরী অথবা অল্পৃশ্ঠ- 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করার সম্ভাবনাই অধিক ।৮১*৭ ইহাঁও বল! হইয়াছে যে, কোন 
ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ইহলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সে তাহার পুণ্য 
অথব| পাপের ফল ভোগ করিবার জন্য স্বর্গ, নরক প্রভৃতি অন্তান্ত লোকেও যাইতে 
পারে। ঘাহাঁর। যাঁগধজ্ঞাদিতে লিপ্ত থাকে তাহাদের সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদ্দে বল! 
হইয়াছে, “ইষ্টকর্ম করিবার ফলে স্বর্গপৃষ্ঠে সুখভোগ করিয়া তাহারা এই মহুম্ত-লোক 
অথবা হীনতর লোকে পুনরায় প্রবেশ করে ।”১০৮ 

বেদে খত ও ইষ্টাপূর্ত এই যে দুইটি শব্দ আছে, তাহাদের মধ্যে কর্মবাঁদের 
আভাস পাওয়া যায়। খত’ শব্দটি কেবলমাত্ৰ প্রাকৃত ঘটনার শৃঙ্খলা বুঝাইত 
না, নৈতিক শৃঙ্খলাকেও বুঝাইত। ইষ্টাপূর্তের ধারণানুসারে মানুষ যজ্ঞ ও অন্যান্য 
হিতকর কর্ম করিলে তাহার যে পুণ্যলাভ হয়, উহার ফলে সে স্থখভোগ করিয়া 
থাকে। নৈতিক জগতে কর্মের নিয়ম জড়জগতে কার্কারণ নিয়মের অনুরূপ । কিন্তু 
ইহাঁও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জীবাত্মা যে কর্মচক্র হইতে মুক্তিলাভ 
করিতে পারে উপনিষদিক দর্শনে তাহা! স্বীকৃত হইয়াছে । 

মোক্ষ অথব| মুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির চরম লক্ষ্য। পুনর্জন্ম হইতে উদ্ধার লাভ 
করাই মুক্তি। উপনিষদ এই চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। তাহাদের মধ্যে 
একটি মতানুসারে কেবলমাত্র মৃত্যুর পরই মোক্ষলাভ হইতে পারে, অপর মতামুসারে 
ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইতে পারে। বেদের মন্ত্র ও ব্ৰাহ্মণাংশে পরলোকসন্বস্বীয় 
যে সকল মতবাদ প্রচলিত ছিল তদমুসারে স্বর্গ একটি দূরবর্তী স্থান এবং জীবাত্মা 
কেবলমাত্র জড়দেহ পরিত্যাগ করিবার পর তথায় যাইতে পারে। প্রথমোক্ত 
উপনিষদিক মতটি এই সকল মতবাদ হইতেই আসিয়াছে । উপনিষদে কিন্ত এই মত 
পরিবতিত হইয়াছে । উপনিষদে মানব যাহ! নয় তাহ! হইবার চেষ্টাকে আদর্শ 
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বলিয়া! মৰ হয় নাই, মা HEE EE 
উপনিষদের মতে প্রত্যেকের প্রকৃত আদর্শ । উপনিষদের খধি বলিতেছেন, “যে ব্ৰহ্ম 
আমার আত্মা, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আমি সেই ব্ৰহ্ধে প্রবেশ করিব ।”১** যে 
জীবাত্মা এইভাবে ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য উপলব্ধি করেন, তাহার মাৰ্গ দেবযান বলিয়া 
কথিত হয়। এই পথ পিতৃযান হইতে ভিন্ন। পিতৃযান হইল পুনৰ্জন্মের আবর্তে 
বন্ধ আত্মার পথ । পিতৃযান ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, সুর্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাস, পিতৃ- 
লোক, মহাশুন্তের মধ্য দিয়া চন্দ্ৰলোক পর্যন্ত গিয়া পুনরায় ইহলোকে ফিরিয়া 
আসিয়াছে। দেবযান জীবাত্মাকে আলোক, দিবস, শুরুপক্ষ, সুর্যের উত্তরায়ণের 
ছয়মাস, বৎসর এবং সুর্যের মধ্য দিয়! চন্দ্ৰলোক পর্যন্ত লইয়! যায় । এইরূপ মুক্তিকে 
পরবর্তী বেদান্তে ক্রম-মুক্তি বলা হইয়াছে। লক্ষ্য সম্বন্ধে অপর মতবাদটি নিপ্রপঞ্চ- 
ব্ৰহ্ম মতবাদের অন্ুবর্তী । এই মতান্ুসারে মোক্ষ কোন নৃতন প্রাপ্তব্য অবস্থা নয়, 
ইহা আত্মারই শাশ্বত স্বরূপ। বন্ধনের কারণ অবিদ্যা জ্ঞানের দ্বারা দূরীভূত হইলেই 
আত্মা ব্ৰহ্ধের সহিত অভিন্নত্ব উপলব্ধি করেন ৷ ইহাই মোক্ষ এবং ইহা দেহবিনাশের 
অপেক্ষা রাখে না। “ভৃদয়স্থ সমস্ত বাসনা যখন দূরীভূত হয় তখনই মরণ-ধৰ্ম৷ জীব 
অমরত্ব লাভ করে, ইহলোকেই সে ব্ৰহ্মকে প্রাপ্ত হয়।”১১০ “তাহার প্রাণবায়ু 
বহির্গত হয় না, সে ব্ৰহ্ম হইয়াই ত্ৰহ্মকে লাভ করে।”১১১ পরবর্তী বেদান্তে 
মোক্ষের এই মতবাদকে সদ্যো-মুক্তি এবং জীবন্মুক্তি বলিয়া অভিহিত করা হুইয়াছে। 
এই দুইটি মতবাদের মধ্যে মোক্ষের স্বরূপনত্বদ্ধে কোন পার্থক্য নাই । মোক্ষ হইল 
বন্ধন অথবা সংসার হইতে মুক্তি । ইহা কেবলমাত্র দুঃখাভাবরূপ কোন অভাববস্ত 
নয়, ইহ। পরম আনন্দ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি । 

মোক্ষলাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে মানুষকে কি ভাবে জীবনযাপন 
করিতে হইবে তাহ উপনিষদগুলির বহুস্থলে বিবৃত হইয়াছে । সাধারণতঃ ইহ! 
ধরিয়। লওয়। হইয়াছে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি অবশ্যই উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী 
হইবেন । “যে ব্যক্তি ছুক্কার্য হইতে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত, অসমাহিত, অসংযত- 
চিত্ত সে বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে ( ব্ৰহ্মকে ) লাভ করিতে পারে না।”১৯৭ কেবলমাত্র 
চরিত্রবান্‌ ব্যক্তিই ব্ৰহ্ম অথবা আত্মতত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞান| করিবার অধিকারী ইহা 
ধরিয়া লওয়। হইয়াছে বলিয়া উপনিষদে নৈতিক অন্থশাসনগুলির বিস্তারিত আলোচনা 
নাই। কিন্ত তাহা হইলেও উপনিষদে এরূপ বহু বাক্য আছে যাহাতে হুম্পষ্টভাবেই 
সৎজীবনযাঁপনের বিধান দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহা! দুর্বোধ্য যে কি করিয়া 
কীথ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, “উপনিষদে ব্ৰাহ্মণদের চিস্তাশীলতার যে 
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পবিতৰা কৰত সৰ 
অকিঞ্চিখকর ও মৃল্যহীন”১১ এবং “মাহছযের নৈতিক জীবনের সহিত সংশিষ্ট নয় 
এমন কতকগুলি বস্বতেই ব্রাহ্মণদের মন নিবিষ্ট ছিল এরূপ বলিতে হয়।”১১৪ 
তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদে পরস্পরের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সে 
সমন্ধে অতি সাধারণ নিয়মগ্ুলিরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । বৃহদারণ্যকে অস্থর, 
মানব এবং দেবতা যথাক্রমে এই তিনশ্রেণীর জীবকে লক্ষ্য করিয়! তিনটি অমুশাসন 
দেওয়া হইয়াছে--‘দাম্যত’ ( চিত্তসংযম অভ্যাস কর ), ‘দত’ (দানশীল হও ) ‘দয়ধ্বম’ 
(অন্কম্পাযুক্ত হও )। এই তিনটি অন্শাসনে সমগ্র নীতিতত্বই সংক্ষিপ্তভাবে 
বলা হুইয়াছে। অবশ্য এরূপ কথাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি ব্রক্ষকে উপলব্ধি 
করিয়াছেন তিনি সকল নিয়মের উৰ্থধ্বে--এক্লপ ব্যক্তি যথেচ্ছ জীবনযাপন করিতে 
পারেন। কিন্তু এই বাক্যের অর্থ কেবল এই মাত্র যে কিছুই তাহাকে বাহির হইতে 
নিয়ন্ত্রণ করে না, তিনি স্বভাবত:ই সর্বোত্তম নৈতিক জীবনযাপন করেন । স্তরাং 
কেহ যদি বলেন যে, তত্বজান লাভ করিলে মানুষের অতীত পাপ বিনষ্ট হয় 
এবং তত্বজ্ঞানী নিঃস্কৃচিতচিত্তে কোনপ্রকার শাস্তির ভয় না করিয়৷ পাপাচৰরণ 
করিতে পারেন ইহাই উপনিষদের বক্তব্য, তাহ! হইলে উপনিষদের শিক্ষাকে বিকৃত 
করা হয়।১ ১৭ 

উপনিষদের মতে আত্মার নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্বাতিই বন্ধনের মূল। এই 
বিশ্বৃতির ফলে আত্ম। ভুল করিয়া নিজেকে অহঙ্কার, মন এবং দেহের সহিত অভিন্ন 
মনে করিয়। থাকে এবং তাহার ফলেই আত্ম জন্ম-মৃত্যু-চক্রে জড়িত হইয়া পড়ে। 
মুক্তির পথ স্বভাবতঃই ইহার বিপরীতগামী হইবে। আত্মাকে প্রথমতঃ পরিচ্ছন্ন 
জীবনের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়! ব্যবহারিক সত্তার সন্কীর্ণ পরিধির বাহিরে যাইতে হইবে। 
ইহা সম্পাদন করিতে হইলে বৈরাগ্য বা ত্যাগনাধনের প্রয়োজন । কিন্ত জানের 
উদয় হইলেই বৈরাগ্য পরিপূর্ণভালাভ করিতে পাঁরে। কেবল ব্ৰহ্মজ্ঞানের দ্বারাই 
অজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। এখানে যে জ্ঞানের কথা বল! হইয়াছে তাহ। বিচার- 
মূলকজ্ঞান অথব| বুদ্ধিদ্বারা আত্মার অদ্বয়ত্বগ্ৰহণও নয়। ব্ৰহ্ম হইয়া! ব্রহ্মকে জানিতে 
হইবে। ব্রন্মোপলব্ধি করিতে হইলে যথাক্রমে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রক্রিয়। 
অবলম্বন করিতে হুইবে।১৯৬ প্রথমটির অর্থ উপযুক্ত গুরুর নিকট উপনিষদের 
পাঠগ্রহণ, দ্বিতীয়টি হইল অক্লান্ত চিন্তা এবং যৌক্তিক বিশ্লেষণ দ্বারা উপনিষদের 
শিক্ষায় বৌদ্ধিক প্ৰতীতি অর্জন, তৃতীয় প্রক্রিয়া হইল নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান, ইহাদ্বার| 
পরমজ্ঞান লাভ করা যায়। চিন্তার সহায়ক হিসাবে উপনিষদে বিভিন্ন প্রকারের 
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ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে--ইহাদিগকে বিষ! বল! হয়। মুমুক্ষুকে অঘৈত-তত্বে উপনীত 
হইতে সাঁহাধ্য করাই এই সকল সাধনার উদ্দেশ্তা। “কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে ' 
"আমিই: সেই’ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে তাহা হইলে সে কোন্‌ বাসনায়, কিসের 
আকর্ষণে দেহের প্রতি আসক্ত হুইয়! থাকিবে?” এমনই এক পরম পুক্রযার্থের জন্তু 
উপনিষদ্দের খষি প্রার্থনা করিতেছেন 

“অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও 

অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়! যাও 

মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়| যাঁও ।”১১৭ 


ক্ষিপ্ত শব্দের ব্যাখ্যা 
এন্ৰি ঈ —BSacred Books of the East 
ধক্‌ _খখেদ 
এত -_ওএঁতরেয় উপনিষদ্‌ 
কঠ --কঠোপনিষদ্‌ 
কেন --কেনোপনিষদ্‌ 
কৌষী --কৌষীতকি উপনিষদ্‌ 
ছা _ ছান্দোগ্য উপনিষদ 
তৈ __তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ 
প্ৰশ্ন -_পরশ্নোপনিষদ্‌ 
বৃহ __বৃহ্দরণ্যকোপনিষদ্‌ 
মাও _ মাগুক্যোপনিষদ্‌ 
মু _ মুণগ্ডকোপনিষদ্‌ 
মৈত্রা _মৈত্রায়ণীয় উপনিষদ 
শ্বেত -"শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ 
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১। “নাস্তিক বৌদ্ধদৰ্শনকে লইয়া এমন কোন প্রধান হিন্দুদর্শন নাই যাহার মুল উপনিষদে নাই”--- 
[310030210---776 Religion of the Veda, পৃঃ ৫১। ভারতের বাহিরেও যে উপনিধদের প্রভাব 
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উপমিধদ্‌ ; পরই 


পূ 


বৃষত্কারলাভ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ-দ্বরগ নিও-গ্লেটোনিক দর্পন, (গ.) নষ্টিক দর্শন এবং দুখী- 


দর্শনের উল্লেখ করিতে পারা যায়। যে-সকল দেশে বৌদ্ধধৰ্ম এবং হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল 
উপনিষদ সমূহ সেই সকল দেশের চিন্তাধারাকে গোঁণভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। 

"এক অর্থে বাক্যালাপকেই দার্শনিক আলোচনার শ্রেষ্ঠ আকার বলা যাইতে পারে, কারণ অন্ততঃ 
ঘ্লেটোর মতে আত্ম! নিজের সহিত যে বাক্যালাপ করে তাহাই চিন্তা, এবং তাহা ছাড়া বাক্যালাপে 
চিন্তা যেমন একদিকে বাহিরের শক্তির শাসন হইতে নিজেকে মুক্ত করে, তেমনই অন্য চিন্তার বন্ততা 
স্বীকার করিয়! ব্যক্তিগত সঙ্কীৰ্ণত| হইতেও নিজেকে মুক্ত করে”_—Alexander [059 ])1800৮6" 
08 Plato পৃঃ ৩ পাদটীক| | 

M. Hiriyanna—Outlines of Indien Philosophy পৃঃ ৫২ | “দৈনিক ব্যবহারের 
ভাষায় কিছু পড়া যেন অন্ের কাছে কিছু শোনা, কিন্তু কবিতায় কিছু পড়া যেন সাক্ষাৎ অনুভব 
হইতে শিক্ষা! কর!"_ Max [70986610280 —Enjoyment of Poetry. 

এই শব্দটি উপনিষদেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বেত ৬২২ এবং মু ৩২৬ দ্রষ্টব্য । 

বৃহ-_২।১।২* 

ছা_-৩।৫।২ 

কঠ-__-৩1১৭, শ্বেত ৬২২ 

কঠ, বৃহ, তৈ এবং মু'র শঙ্করভাম্যের ভূমিক! দ্ৰষ্টব্য । 

এই দুইটি উপনিষদের কোনটিতেই বিপরীত চিন্তাধারার চিহ্নের অভাব নাই। 

রাধাকৃষ্ণন্‌-_ভারতীয় দর্শন প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪১ জষ্টব্য। Walter Ruben তাহার Die 
Philosophen der Upanishaden গ্রন্থে উপনিষদের ধধিদের সংখা! নির্ণয় করিবার এবং 
তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার একটি মনোজ্ঞ চেষ্টা করিয়াছেন । উপনিষদে 
খধিদের পীঁচপুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়, ধাহার! বুদ্ধদেবের পূর্ববতী। এক এক পুরুষের স্থিতিকাল 
ত্রিশ বংসর ধরিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উপনিষদের যুগ ৭০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৫৫০ খৃঃ পূঃ 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

বৃহ-_-১।৪।১০ 

এ৩৷৯।২১ 

ছ|-->১(১২ 

মুব১৷২|৭-১০ 

ছ|---৩৷১৪-১৭ 
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রাধাৃফন্‌-_-উ পৃঃ ১৪৪ “বেদের অর্ধদেবতাগণ লুপ্ত হইলেন এবং প্রকৃত ঈশ্বরের আবির্ভাব হইল ।” 
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9৪৫) ০7০০ তাহার গিফোর্ড বক্বৃতাবলীর প্রথম খণ্ডের চতুর্থ যক্বৃতায় উপনিষদের অতীজিয়া- 


মুভুতিযাদ সম্বন্ধে বহু আলোচন| করিয়াছেন, কিন্তু বঙমান প্রবন্ধের লেখক মনে করেন যে, তিনি 
উপনিষদের 'দর্শনকে এক প্রকার বিজ্ঞানবাদ বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়া ভুল করিয়াছেন। The World 
and the Individual প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮ 
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১। প্ৰাথমিক মন্তব্য 


রামায়ণ প্রকৃত অর্থে মহাভারতের ন্যায় একখানি জাতীয় মহাকাব্য । আত্ম- 
প্রকাশের দিন হইতেই উক্ত গ্ৰন্থ ভারতবাসীর চিন্তা, ভাবনা ও আচার ব্যবহারের 
উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে ৷ ইহ! পৌরুষ ও নারীত্বের এমন 
এক মহান্‌ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, যাহ! সকল শ্রেণীর লোকেদের অন্তরে অনুকরণীয় 
আদর্শ হিসাবে স্থান পাইয়াছে। উক্ত আদর্শ তাহাদিগকে মহৎ করিয়াছে এবং 
দুর্যোগের দিনে তাহাদিগকে সাস্থন! দিতে সাহায্য করিয়াছে । রামায়ণ ভারতবর্ষের 
কবিদের প্রেরণার এক অফুরস্ত উৎস। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষাকে অবলম্বন 
করিয়া রামায়ণ হইতে তাহারা কেবলমাত্র কাব্যের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই 
নহে, কাব্যের মৌলিক ভাবধারা ও কল্পনার প্রেরণাঁও রামাঁয়ণের মধ্যে তাহারা লাভ 
করিয়াছেন। 

উক্ত গ্রন্থের অতুলনীয় জনপ্রিয়তা থাক! সত্বেও এবং সম্ভবতঃ এই জনপ্রিয়তার 
জন্যই, গ্রন্থকার আদি কবি বাল্মীকি পরিকল্লিত রামায়ণের মূল রচন| আমাদের হস্তে 
আমসিয়| পৌছায় নাই; বিকৃত অবস্থায় বহুবিষয়সংযুক্ত হইয়া গ্রস্থথানি আমাদের 
হন্তে আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহা ছাড়া বর্তমানে রামায়ণের প্ৰধানতঃ তিনপ্রকার পাঠ 
দেখিতে পাওয়া যায় £ পশ্চিম ভারত, বহৃদেশীয় ও বোম্বাই-এর পাঠ। উক্ত পাঠ 
সকলের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক যে, যে কোন একটি পাঠের প্রায় এক তৃতীয়াংশ 
শ্লোক অন্য দুই পাঠে’ দেখ! যায় না। জ্যাকবির ‘ডাস্‌ রামায়ণ' ( বন্‌, ১৮৯৯) 
নামক গ্রন্থে রামায়ণের বিষয়বস্তর অতি সুক্ষ আলোচনা আছে এবং উক্ত আলোচন৷ 
সম্ভবতঃ রামায়ণের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট আলোচন|। জ্যাকবির মতে প্রচলিত সপ্তকাণ্ড 
রামায়ণের সপ্তম কাণ্ডের প্রায় সমগ্রই এবং প্রথম কাণ্ডের কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত 
পরবর্তী যুগের সংঘোজন।। জ্যাকবির মন্তব্য যদি ঠিক হয়, তাহ হইলে উক্ত 
সংযোজন! সকল অতি প্রাচীনকা'লেই ঘটিয়াছিল; কারণ পূর্বোক্ত সকল পাঠেই এবং 
পরবর্তী যুগের পরম্পরায় এইগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। রাঁমায়ণের বয়ন আলোচনা 
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করিতে গিয়া জ্যাকবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেনং যে, রামায়ণ তব পঞ্চম 
শতাব্দীর পূৰ্বে অথবা সম্ভবতঃ সপ্তম | অষ্টম শতাব্দীতে রচিত! | 

চা গার হাসার তারা রর রানার রাঃ 
পাঠ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে বোম্বাই পাঠই "সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন. এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এইরূপ আশা করা যায় যে, উক্ত পাঠে 
রামায়ণের মূল ভাব সকল অপেক্ষাকৃত সঠিকভাবে বণিত হইয়াছে এবং অন্তান্ত 
পাঠে ইহার সমর্থনও পাওয়া যাইবে। বর্তমান প্রবন্ধে রামায়ণের ষে সব স্থলের 
উল্লেখ আছে, সেইগুলি নির্ণয়সাগর প্রেসের দ্বিতীয় সংস্করণ ( বোম্বাই ১৯০২) 


হইতে নংগৃহীত। 


২। সামাজিক ৩ বৌদ্ধিক পউভুমি 


রামীয়ণে সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে চারিবর্ণ ও চতুরাঁশ্রম 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, প্ৰত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বর্ণোচিত কর্মে নিরত এবং বেদ ও 
খধিবাক্যে লোকের শ্রন্ধ! মজ্জাগত। বামায়ঞ্চে গো ও ব্রাহ্মণের পবিত্রতার কথা 
পুনঃপুনঃ জোরের সহিত বলা হইয়াছে । ধর্ম ও কর্তব্য কর্মের উপর এত অধিক গুরুত্ব 
দেওয়। হইয়াছে যে, পরিণামে ইহ! এক প্রকার মানসিক বিকৃতিতে পরিণত হইয়াছে । 
যাহার! বানর ও রাক্ষস নামে অভিহিত হইত তাহাদেরও বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপে অধিকার ছিল। নগর সকলে এবং সম্ভবতঃ গ্রামগুলিতেও বহু মন্দির 
ছিল। কোন কোন মন্দিরে বিগ্রহ থাঁকিত, আবার কোন কোন মন্দিরে থাকিত 
না। এইসব উপাসনার মন্দির আয়তন ব। চৈত্য বলিয়া কথিত হইত। অরণ্য ও 
পর্বতনিবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর সম্যাসীর! লোকালয়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহারা বিশেষ 
সম্মানের পাত্র ছিলেন। অপর দিকে অবিশ্বাসী নাস্তিকদেরও উল্লেখ আছে। 
ইহারা ধর্মাচরণকারীদের পক্ষে সর্বদাই উদ্বেগের কারণ ছিল। রাজা জনসাধারণের 
সম্মতিক্রমে ও বিজ্ঞ মন্ত্রীদের পরামর্শান্ছসারে রাজ্যশানন করিতেন। তিনি বর্ণ ও 
আশ্রমের পালক এবং ধর্মের রক্ষক ছিলেন। যাহাতে তিনি জনসাধারণের সম্মুখে 
কোন নিন্দনীয় দৃষ্টান্ত রাখিয়! না যান, তাহার জন্য তাহাকে ব্যক্তিগত জীবনে খুব 
সাবধান থাকিতে হইত ।৩ 

বুদ্ধি সংক্ৰান্ত ব্যাপারে বিদ্যার (বা বিনয়ের ) উপর সমধিক গুরুত্ব অৰ্পিত হুইত। 
৮৯৯৬ ৯৬4 গুণাবলীর প্রকাশ বা বৃদ্ধি। রামায়ণে দৃষ্ট, স্পষ্ট বা 


৬৪ 


রামায়ণ $ দাৰ্শনিক চিন্তার ফন্তধারা ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গা 


অস্পষ্ট উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, অন্তান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ও 
শিক্ষা দেওয়া হইত £ | 

বেদ, উপনিষদ, ছয় বেদাঙ্গ (অর্থাৎ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, নিরুক্ত ও 
জ্যোতিষ ), ধৰ্মশাস্ত্ৰ, পুরাণ, অর্থশান্ত্র, রাজনীতি, ধনুর্বেদ, আম্বীক্ষিকী, ফলিত 
জ্যোতিষ, চারুকল। ( বৈহারিক শিল্প ), ভেষজবিগ্া, কৃষি, গো-জনন ও ব্যবসাবাণিজ্য 
(বার্তা )। পরবর্তাঁ সাহিত্য শ্ৰুতি ও স্মৃতি বলিয়! যে দুইটি শব্দের বহুল প্রয়োগ 
দেখা যায়, সেইগুলি রামাঁয়ণের যুগেই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । ব্যাকরণ, ধ্বনিশাস্ত্ৰ 
ন্যায় ও ধর্মশান্ত্রে পাণ্ডিত্যের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথাবার্তার মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়। সমাজে এইগুলিকে উচ্চ মূল্য দেওয়া হইত। আবার রাজা বা! রাষ্ট্রের 
সম্বন্ধে আলোচনায়, রাজনীতির তত্বগুলি স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে সকলের জিহ্বাগ্রে বিরাজ 
করিত। ইহা ব্যতীত অনুমান কর! যায় যে, সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে ভবিষ্যৎ, শুভ 
ও অশুভের লক্ষণ, অদ্ভুত ও অতিপ্রারুত ঘটন। এবং ইন্দ্ৰজাল, মন্ত্র ও তপস্তার শক্তিতে 
বিশ্বাস ছিল। 


৩। দাৰ্শনিক চিন্কার কন্তধারা ও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী 


রামায়ণের বহুস্থলে “দর্শন” ও ‘প্রদৰ্শন’* শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমটি 
দৃষ্টি” অথবা লমগ্রজীবনের প্রতি মনোভাব অথব! 'তত্বালোচনা” এই অর্থে ব্যবহৃত - 
হইয়াছে। দ্িতীয়টিকে টাকাকারগণ শব্দ ও অনুমান দ্বারা সুম্ম ও অতীন্দরিয় 
পদার্থের জ্ঞান’ বলিয়| ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অতিপ্ৰাকৃতিক ঘটনা ও অবস্থার বহু 
বৰ্ণন| সত্বেও, রামায়ণে যে অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খল! স্বীকৃত হইয়াছে, তাহ! 
নিম্নোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে দেখা যায় £ “যেমন বৃদ্ধ. বয়স, মৃত্যু, কাল বা দেবতার 
বিধান কোন বস্তর মধ্যেই কখনও ব্যাহত হয় নাঁ-..” ইত্যাদি ।২ “পশুদিগের 
মধ্যে তিনটি দ্বন্ব নিধিকারে চলিয়া থাকে, তুমি এইভাবে তাহাদের বিষয়ে অভিভূত 
হইও না, কারণ এইগুলি অবশ্টস্তাবী”* ; “পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও আলোক 
প্রভৃতি নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী তাঁহাদের চিরস্তন ধারায় হয়”; “কেহই জলন্ত 
অগ্নিশিখ| স্পৰ্শ করিয়| দাহ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে না”* ; এই জগতে কোন 
গ্রাণীই চিরকাল অমর থাকিতে পারে ন!” ইহা ভিন্ন, প্রাকৃতিক, নৈতিক ও 
ধর্মসন্বদ্বীয় আলোচনায় প্রায়ই মর্যাদা” ও ‘স্থিতি’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাঁও 
পূর্বোক্ত দিদ্ধান্তেরই নির্দেশ দেয়। বহুসংখ্যক পারিভাষিক শব্দ’: রামায়ণের 


৬৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। এইগুলি হইতে তৎকালীন দার্শনিক চিন্তার 
একটি প্রবল ফন্তধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য শাস্ত্রে প্রকাশিত অতীন্তিয় 
জ্ঞানসম্পন্ন খধিদের বাক্যের প্রতি লোকের অত্যধিক শ্রদ্ধা ছিল; এবং সুক্ষ 
বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ অপেক্ষা খধিবাক্যই আদৃত হইত ।১২ তথাপি 
কোন কিছুই এত পূজ্য ও পবিত্র বলিয়া স্বীকৃত হইত না যে, তাহাকে লোকায়ত 
সম্প্রদায়ের ১৩ তর্ক বিচারের উর্ধে মনে করা হইত। লোকায়ত সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
রামায়ণে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। 

রামায়ণে জীবনের প্রতি যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! একটি 
যথোচিত আশাবাদ বলিয়। মনে হয়। জীবনের অবশ্যম্ভাবী সহচর যে স্থখ ও 
দুঃখ, তাহাদের প্রতি যে অনাসক্ত দৃষ্টি, তাহার উপর এই আশাবাদ প্রতিষ্ঠিত। 
উপনিষদের শিক্ষা সত্বেও রামায়ণে পরবর্তী সাহিত্যের ন্যায় জীবনকে কখনও বন্ধন 
বলিয়া মনে কর! হয় নাই এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র হইতে চরম মোক্ষও পরম পুরুষার্থ 
বলিয়া উপদিষ্ট হয় নাই। “কোন প্রাণীই দুঃখ বিপদ হইতে মুক্ত নহে”১৪) 
“অবিচ্ছিন্ন সুখ সহজলভ্য নহে ”’* ; “জীবিত থাকিলে, যে কোন ব্যক্তির জীবনে, 
শত বৎসর পরে হইলেও, স্থখ আসে”১৬ ; “সৃষ্ট জীবের উদ্বেগকারী হৃদয়হীন পাপিষ্ঠ 
ব্যক্তি ত্রি-জগতের অধীশ্বর হইতে পারে, কিন্তু চিরকাল সে বীচিতে পারে না”১৭) 
“ধ্বংসেই সৰ্ববস্তর পরিণতি, উত্থানের পতনে, মিলনের বিচ্ছেদে এবং জীবনের 
মৃত্যুতে”১৮। “ছুইখানি কাষ্ঠখণ্ড যেমন সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ভাঁদিতে মিলিত হয় 
এবং কিয়ৎকাল পরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তদবূপ স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, 
এঁশ্বধ সব কিছুই ক্ষণকাঁলের জন্য মিলিত হয় এবং তাহার পর বিচ্ছিন্ন হইয়! 
যায় কারণ, বিচ্ছেদ অবশ্স্তাবী। কোন প্রাণীই নৈসগিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে 
পারে না; মৃতের জন্য যে বিলাপ করে, সে এই ব্যাপারে নিরুপায়”১৯। “জীবন 
স্রোতের ন্যায় নিরন্তর ভাসিয়| চলিয়াছে”, এই কথা মনে করিয়া, “প্রত্যেকেই 
সুখের দিকে তাহার চিত্তকে চালিত করিবে, কারণ সকল হ্থষ্ট জীবই স্থখ 
লাভ করিবার যোগ্য”২*। জীবের জন্মগত পাঁচটি খণের মধ্যে একটি তাহার 
নিজের কাছে । স্থখানস্নভব দ্বারা এই খণ পরিশোধ করিতে হয়।২১ কিন্তু প্রকৃত 
সুখ একমাত্র ধর্মের মধ্য দিয়াই লাভ কর! যায়, কেবলমাত্র স্থখান্বেণের মধ্য 
দিয়। নহে ।২২ 


রামায়ণ £ প্রধান প্রধান ধারণ! 


$। প্রধান প্রধান ধ্াণা। 


মনুয়জীবনের লক্ষ্য যে সকল লক্ষ্য বা পুরুষার্থ মানুষের কর্মপ্রচেষ্টাকে 
প্রভাবিত করে এবং যাহা লাভ করিবার জন্য প্রতি মানুষেরই চেষ্টা কর! কর্তব্য, 
রামায়ণের মতে সেই সব লক্ষ্য সংখ্যায় তিনটি । এইজন্য সমগ্রভাবে ইহারা ত্রিধর্গ 
বলিয়া কথিত হইয়| থাকে । এই ত্রিবর্গ হইতেছে ‘ধৰ্ম’ (বা আধ্যাত্মিক পুণ্য ) 
“অর্থ, ( অথবা ধনসম্পত্তি ব| বৈষয়িক স্থুখ-স্থুবিধা ) এবং ‘কাম’ (বা কামনার 
চরিতার্থতা )। এইগুলির মধ্যে ধর্ম সৰ্বপ্ৰধান এবং অপর দুইটি (অর্থ ও কাম) 
ধর্মের অধীন। কেবলমাত্র অর্থীসক্ত জীব এই জগতে ঘ্বণার পাত্র হিসাবে গণ্য 
হইয়া থাকে, আবার অত্যধিক স্থখান্বেষণও প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই, 
কারণ ইহ! শীঘ্রই মানুষকে দুঃখে লইয়া! যায় ।২৮ প্রত্যেকে সমীচীন ও স্থলমঞ্জন ভাবে 
এবং যথাযোগ্য সময়ে২৪ ত্রিবর্গের প্রতিটি পুরুষার্থের জন্যই প্রযত্ব করিবে। কিন্তু যে 
ব্যক্তি অপর দুইটি বর্গকে অগ্ৰাহ করিয়া, কেবল সুখের পশ্চাতে ধাবিত হয়, 
তাঁহার বৃক্ষোপরি নিদ্ৰিত ব্যক্তির ন্যায় হঠাৎ পতনের পর নিদ্ৰাভঙ্গ হয় ।২« 

রামাঁয়ণের সর্বত্র ধর্মশব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শব্দটি প্রায় বিনাবিচারে 
কখনও উপায় বা করণ অর্থে আবার কখনও লক্ষ্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । শাস্ত্রে 
বিহিত অথবা শিষ্টলোকের দ্বারা অনুমোদিত ধর্ম, সমাজ এবং নীতি সম্বন্ধীয় যে 
কোন অথব! সর্বপ্রকার কর্তব্য কৰ্মই ধর্ম। ভারতীয় চিন্তাধারায় ধর্মের ধারণা 
সর্ককালেই অতি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । ধর্ম শব্দের ব্যাৎপত্তি উহার অর্থের পরিচায়ক । 
বৈদিক যুগে ‘ধৰ্ম’ শব্দটি ধর্মন্‌ (১ +% ধৃ-=“ধারণ করা”) এই আকারে “অবলম্বন”, ব| 
“সহায়ক”, “বিধি” বা “অনুশাসন” বুঝাইত ! পরবর্তীকালে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে 
ইহার নিম্নলিখিত অর্থগুলিও হইয়াছিল £ “কোন বস্তুর অন্তমিহিত স্বভাব”, 
«প্রচলিত রীতি”, “ধর্মীয় অনুশাসন” এবং “কর্তব্যকর্ম” । ধর্ম শব্দের এই সকল অর্থ 
অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে । স্থতরাং যাহ! এই বিশ্বজগৎ ও সমাজকে ধারণ করিয়া 
আছে, ধর্ম শব্দ এই অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। “ধর্ম এই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ” এবং "সকল 
বস্তর সুদৃঢ় আশ্রয়” ।২৬ “বৈষয়িক স্থযোগ-স্থবিধা বা স্থখ এই ধর্ম হইতেই উদ্ভূত হয়, 
ধর্মের মধ্য দিয়াই সকলে সব কিছু লাভ করিতে পারে) ধর্ম এই জগতের বিধারণ 
শক্তি ( ব| সার )২' ধর্মকে যে রক্ষা করে ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে”২৮ এবং যাহার! 
ধামিক ও সত্যনিষ্ঠ তাহাদের মৃত্যুভয় থাকে না”।২৯ কিন্তু ধৰ্ম অধৰ্মকে বিনষ্ট করিতে 
পারে না। ধর্মের ফল যেমন অবশ্যম্ভাবী, অধর্মের ফলও তেমনি অবশ্যম্ভাবী ।৩০ 


৬৭ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধর্মের পথ অতি হুক, এমনকি জ্ঞানীব্যক্তির পক্ষেও ইহার তাৎপর্য উপলদ্ধি 
কর! অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ।৩১ এই জগতের ঘটনাবলীর তাৎপর্য দুঙ্ঞেয়; স্যায়ের দিক 
হইতে ইহাদের সমর্থন হইতে পারে কিন! সেই সম্বন্ধে মনে প্রায়ই সন্দেহ উদ্দিত 
হয়।২২ ধর্ম ও অধর্মের ফল স্থখ ও দুঃখের মধ্যে এই জগতে আপাতঃদৃষ্টিতে এমন 
বৈপরীত্য দেখ। যায় যে, কখনও কখনও ধর্ম ও অধর্মের শক্তি এমনকি ইহাদের 
অস্তিত্ব সম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগে; এবং লোকে ক্ষমতা, এশ্বর্য বা কৌশলে কার্যপিদ্ধির 
সমর্থন করে,৩৩ আর যাহার! ধর্মের জন্য সুখের পথ পরিত্যাগ করিয়| কৃচ্ছ সাধন 
করেন তাহার! হাস্তাম্পদ বিবেচিত হন ৩, 

ঈশবরতত্ব ও ধর্ম: রামায়ণের যুগে বৈদিক দেব-দেবী সকল সম্পূর্ণভাবে মানবীয় 
আকারে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন এবং বহু নৃতন দেব-দেবীরও প্রবর্তন হইয়াছিল। 
তাহাদের অমরত্ব অসীম নহে। উহ! সাধারণ মাঁন্নষেরই অতিমাত্রায় বর্ধিত আয়ুদ্ধাল 
মাত্র । সাধারণ মানুষও পুণ্যকৰ্ম দ্বারা তাহাদের স্তরে পৌছিতে পারিত। কিন্ত 
ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামক তিনজন অতিদেবতাঁরও আবির্ভাব হইল। 
তাহার! বিশ্বের পুষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা এবং পরম ব্রদ্ধের ত্ৰিবিধ পৌরুষেয় অভিব্যক্তি 
বলিয়া পরিগণিত। ইহার! ত্রিমৃতির অঙ্গ । ‘অজ’, ‘শাশ্বত’, ‘কুটস্থ’, ‘বিভু’, ‘অসীম’, 
পরম কারণ ও সর্বাধার' প্রভৃতি যে সব বিশেষণে পরত্রহ্ধকে বিশেষিত করা হয়, 
সমষ্টি ও ব্যষ্টি্নপে এই ত্রিদেবতাঁকেও সেই সব বিশেষণে বিশেষিত কর! হইল ।৩« 
ব্ৰহ্মার কারণ যে অপৌরুষেয় ব্রহ্ম, তাহ! অব্যক্ত’ বা আকাশত’ (সর্বব্যাপী ) এবং 
আত্ম! বা পরমাত্মা ( সর্বভূতের আত্মা ) নামে অভিহিত হইল ।৩৮ আর জীবাত্মার 
বিশিষ্ট নাম হইল ভূতাত্ম/*» (ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়ান্ছভবে প্রতীয়মান আত্মা) বা 
লিঙ্গিন্‌* ( চিহ্ৃবিশিষ্ট )। পরমব্রক্ষনিষ্ঠ যে অনির্বচনীয় শক্তিবশতঃ বিশ্বের 
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সংঘটিত হয় ও ব্ৰহ্ধের পৌরুষেয় রূপ গ্রহণ সম্ভবপর হয়, তাহার 
নাম মায়া ।*, 

ধর্ম বিষয়ে, বৈদিক পৃজা-পদ্ধতির সহিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিগ্রহ পূজার প্রথাও 
প্রবতিত হইল। নৈবেছ্ের বিভিন্ন উপচারের সহিত পুষ্প, গন্ধ, মিষ্টান্ন এবং সকল 
প্রকার উৎকৃষ্ট খাগ্য-সামগ্রীও যুক্ত হইল; এবং ফলে “কোন ব্যক্তির নিজের খাণ্য 
ও তাহার দেবতার খাছ এক”*২ এইরূপ কথ! একেবারে নিংসন্দিপ্ধ সত্যে পরিণত 
হইল। এই প্রসঙ্গে “যথার্থ ভঙ্গীতে উপবেশন” ( আসন )*৩, শ্বাস-নিয়ন্ত্র 
(প্রাণায়াম )*, চিত্তের একাগ্রতা (ধ্যান )**, এবং পূৰ্ণ মনঃসংযোগ (যোগ ও 
সমাধি ) এবং নানাপ্রকার ব্ৰত উপবাসাদির বিষয় বহুস্থলে লিখিত আছে। তপস্যা, 


৬৮ 


রামায়ণ ঃ প্রধান প্রধান ধারণা 


বেদের নিৰ্দিষ্ট অংশ অধ্যয়ন, ব্ৰাহ্মণ ও দরিদ্রের প্রতি বদান্ততা, আতিথেয়তা, পিতৃ- 
পুরুষ ও ব্ৰাহ্মণদিগের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন গ্রভৃতিও পুণ্যকর্মের অস্তভূতি। 

পূজ|-অৰ্চনাদির ব্যাপারে লোকের মনোভাব খুব উদার ছিল বলিয়| মনে হয়; 
এবং পরবর্তী যুগের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীৰ্ণতার আঁদৌ কেনি প্রশ্নই ছিল না। 

চিন্তার আবহাওয়ার মধ্যে সন্ন্যাসের ভাব বেশ প্রবল ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের *৬ 
দীক্ষিত সন্ন্যাসী ছাড়াও প্রত্যেক ধাঁমিক নরনারীর আচীর-ব্যবহারের মধ্যেও 
সন্ন্যাসের প্রভাব দেখা যাইত । তাপস ও শ্রমণ নামে সম্ভবতঃ দুই শ্রেণীর সন্ন্যাসী 
ছিলেন ( উভয়ের মধ্যেই নারীদেরও স্থান ছিল ),ঃ' ৷ এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে কোন 
সুক্ষ্ম পাৰ্থক্য থাকিলেও, রাঁমায়ণে কোথাও তাহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই । সন্ন্যাসী 
ও সমন্নাসিনী অর্থে যথাক্রমে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী শব্দের উল্লেখ’ পাওয়া যায়। সাধারণ 
উপায়ে যে সকল বস্তু লাভ করা৷ একপ্রকার অসম্ভব, যদিও তাহাদের জন্যই প্রায়শঃ 
লোকে তপস্তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিত, তথাপি শ্রেষ্ঠ সন্গ্যাসীদের মধ্যে সম্ভবতঃ 
তপন্তাঁর উদ্দেশ্য উচ্চতর ছিল। ইহারা ইন্দ্রিয় ও হৃদয়াবেগের সংযম, বৈরাগ্য 
এবং সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও করুণ! দ্বারা এক পরিপূর্ণ মানসিক সাম্যভাব 
লাভ করিতে সচেষ্ট হইতেন।*৯ ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, রামায়ণে পূর্ণ মুক্তি 
বা মোক্ষের স্পষ্ট উপদেশ নাই। কিন্ত মাঝে মাঝে এই জাতীয় ইঙ্গিত পাওয়। 
যায় যে, মোক্ষলাভই তপস্তার উদ্দেশ্য । শ্রেষ্ঠ তপস্বীদের পরম লক্ষ্য 'ত্রদ্ধলোক' 
বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু ব্ৰহ্মলোক শব্দটি দ্যর্থবোধক ( উহা কি ব্রন্দের 
লোক, না ব্রহ্মার লোক ?)1** এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, রামায়ণের মতে সন্াসের 
অস্ভিম স্তরের বৈশিষ্ট্য হইতেছে, দৈহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা এবং 
নিয়ত আত্মাচধ্যান ৷‘) 

নীতি-বিজ্ঞান ঃ ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নৈতিকগুণের মূল্য রাঁমায়ণে এত বেশী 
দেওয়৷ হইয়াছে যে, ইহাকে “কাব্যে-রূপাস্তরিত-নীতি-বিজ্ঞান” বলিলে ভূল হইবে ন৷ ৷ 
এইরূপ দুরূহ কাব্য-রচনায়, ইহ! যে কতখানি কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা যুগে যুগে 
লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ইহার প্রতি যে অগাধ প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে, তাহা হইতে 
বুঝা যায়। সর্বভূতে দয়া, সত্যবাদিতা, আত্মসংযম, ধৈর্য, অপরের ত্রুটি সম্বন্ধে 
সহনশীলতা, আতিথেয়তা, আশরয়প্রার্থ শক্রকেও আশ্রয় দান, মন, বাক্‌ ও কর্মের 
বিশুদ্ধতা! প্রভৃতি সৎগুণাঁবলীকে রামীয়ণে বিশেষভাবে প্রশংসা কর! হইয়াছে। 
মাতা-পিতা, আচার্য, জ্যেষ্ঠশাত|, পতি ও প্রভুর প্রতি ভক্তি এবং কমিষ্ঠদের প্রতি 
তাহাদের তদমুরূপ স্নেহ এই সব সদগুণের উপর বারবার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়| 
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হইয়াছে । একদার-গ্রহণ ও সতীত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলির মধ্যে স্থান পাইত।** 
সাধারণ অবস্থায় স্নীলোকের| পিতা, স্বামী ও পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং 
সর্ব অবস্থায়ই তাঁহার! সহৃদয় ব্যবহার পাইবার যোগা। ছিলেন এবং কোন 
স্ত্রীলোককেই হত্যা করা নিষিদ্ধ ছিল।৪ স্ত্রী ছিলেন স্বামীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা 
অর্ধাজিনী। ধর্মীচরণ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সাথী ব| সহধমিণী। তিনি সৰ্বদাই 
বিশেষ আদর যত্বের পাত্রী ছিলেন।*ৎ চরিত্রই ছিল স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ বর্ম ।*৬ 
সতী ও ম্বামীভক্ত স্ত্রী সমাজে অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতেন, যাহা 
কোন উচ্চন্তরের সন্ন্যাসীর সম্মান অপেক্ষা কম নয়। রাজার উচ্চস্থান জনসাধারণের 
ভালবাসা ও সম্মতির উপর নির্ভর করিত, এবং রাজা নররূপী দেবত| বলিয়| 
সম্মানিত হইতেন। কারণ, রাঁজাই ছিলেন জনসাঁধারণের«* ধর্ম, ধন ও প্রাণের 
রক্ষাকর্তী। কিন্তু বিশেষ স্থযোগস্থবিধা ভোগ করিয়াও তিনি যদি তাহার কর্তব্য 
কর্মে” অবহেলা দেখাইতেন তাহা হইলে তাহা গহিত অপরাধ বলিয়া গণ্য 
হইত। বিচারক ও ন্যায্য শাস্তিভাগকারী দোষী ব্যক্তি উভয়েই স্বর্গে যায়।‘ > 
যে প্রথমে আঘাত করে, তাহাকে হত্যা করা পাপ নহে; কারণ যে কোন 
উপাঁয়েই হোক" প্রত্যেককেই নিজের জীবন রক্ষা করিতে হইবে । কিন্তু যুদ্ধক্ষেজেও 
যুদ্ধে বিরত, লুক্কায়িত এবং করযোড়ে আশ্রয়-ভিক্ষাকারী, পলায়নরত ও মাতাল 
শত্রুকে হত্যা করা উচিত নহে ।৬১ রাজা, স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্য| কর] 
কিম্বা আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা গুরুতর পাপ‘ বলিয়া গণ্য হইত। 

নৈতিক নিয়মের আত্যস্তিক অলঙ্ঘ্যনীয়ত| রামায়ণে একাধিকবার** স্পষ্টতঃ 
উক্ত হুইয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ছুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির মুখে এবং সংসাঁরে কখনও 
কখনও নীতিমত্বার অনাদর দেখিয়া, তাঁহার প্রতিবাদরূপে নীতিধর্ষমের নিন্দাও 
পাঁওয়। যাঁয়। মাঁয়িক সীতাকে হত্যার সময়ে ইন্দ্রজিৎ বলিয়াছিলেন, “হে বানর! 
তোমরা বল যে স্ত্রীলোককে হত্যা করা উচিত নহে, কিন্তু শত্রুকে যাহা কষ্ট দেয় 
তাহাই করা উচিত।৬৪ সমূদ্ৰের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইয়| রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 
“জগতের লোক যাহার! অহঙ্কারী, অসংত্হৃদয় ও নির্লজ্জ এবং সকলকে অকারণ 
কষ্ট দেয়, তাহাদিগকেই সম্মান করে,৮৬* আবার “প্রহার ও বলপ্রয়োগই এই জগতে 
কার্ধসিদ্বির সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে হয়; অরুতজ্ঞের প্রতি ক্ষমা ও 
মিষ্ট বাক্যে এবং তাঁহাকে উপহার প্রদানে ধিকৃ।”৬৬ 

নৈতিক ন্ায়-অন্তায় নির্ধারণ করিবার সময়, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচিত 
হইত ঃ | 
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(১) পারলৌকিক কল্যাণ (২) শিষ্টলোকের অনুমোদন (৩) অন্তলোকের 
নীতির উপর প্রভাব এবং (৪) নিজের সদসদ্-বিবেকবুদ্ধি ও আত্মসন্মান ।*' 

অদৃষ্টবাদ £ রামায়ণে প্রায়ই দেখ! যায় যে, অপরিহার্য দুর্দশায় পড়িলে লোকে 
অদৃষ্টবাদের আশয় গ্রহণ করে। “যাহ! যুক্তির বহিভূত তাহাই দৈব। সর্বভূতে ইহার 
গতি অব্যাহত ।”৬৮ দেব কালে পরিপন্কতা লাভ করে এবং উভয়ে এইরূপ অধিচ্ছেন্য- 
ভাবে সম্বদ্ধ যে, জগতে যাহা! কিছু ঘটে কালকেই তাহার জন্য দায়ী করা হয়।৬১ 
কখনও কখনও আবার দৈবকে সকল ভূতের অমোঘ নিয়স্তা (নিয়তি) রূপে 
দেখা হইয়াছে । তারার প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের ভাষণে এইরূপ মতবাদ দেখিতে পাওয়া 
যায়।'* “নিয়তি এই বিশ্বের কর্তা ; নিয়তি কৃতকার্ধতাঁর সহকারী ; বিশ্বের সৰ্ব- 
ভূতের কৰ্মই নিয়তির উপর নির্ভর করে। কাহারও কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই; 
নিজের কর্ম বিষয়েও নিজের কোন কর্তৃত্ব নাই; জগৎ আপনি স্বাভাবিক গতিতে 
চলিতেছে; এবং কাল ইহার চরম আশ্রয়স্থল । কাল নিজের স্বরূপ কখনও 
অতিক্রম করে না, কালকে কখনও পরিহার করাও যায় না; কোন কিছুই স্বীয় 
নির্ধারিত স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া, তাহ! কখনও অতিক্রম করে না। কালের সম্মুখে 
কোন সম্বন্ধ, কোন যুক্তি, কোন শক্তিরই মূল্য নাই; কালের উপর বন্ধুত্ব বা আত্মীয় 
স্বজনের সহিত সম্বন্ধে কোন প্রভাব নাই; ইহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে । কিন্তু 
যে যথার্থ দেখিতে পায়, সে কালের বিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারে) ধর্ম, অর্থ ও 
কাম কালক্রমেই লব্ধ হয়।” কিন্ত ভাগ্যকে প্রায়ই বর্তমান বা পূর্বজন্মের সঞ্চিত 
কর্মের পরিপক্ক অবস্থ| বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । ইহার মধ্যে জন্মাস্তরবাদে 
বিশ্বাস অস্তনিহিত।*১ ইহ! স্পষ্ট যে, নিয়তিবাদ ও কর্মবাদ দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছে : একটি মতবাদে জীবকে এই বিশাল বিশ্বের অতি ক্ষুদ্ৰ 
তুচ্ছ অংশরূপে দেখা হইয়াছে, এবং অপর মতবাদে প্রতি জীবই অপর. জীব 
হইতে স্বতন্ত্র, সুতরাং তাহার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, সেই তাহার জন্য দায়ী, এখানে 
অন্যায় বা আকম্মিকতার কোন অবকাশ নাই। 

দৈবের প্রতি রামায়ণে এই জাতীয় সন্মান প্রদ্শিত হইলেও মানুষের চেষ্টার 
মূল্যকে ( পুরুষকার বা পৌরুষকে ) কোথাও ছোট করা হয় নাই। আমলে 
কৃতকার্ধতা অদৃষ্ট ও পুরুষকীর উভয়ের'২ উপরই নির্ভর করে বলিয়! মানা হুইয়াছে। 
পূর্বমতবাদঘয়ের দ্বিতীয়টিতে পুরুষকারের মূল্যও স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ এই 
মতে দৈব পূর্বপুরষকারেরই পরিণতাবস্থা |" পুরুষকারের কোন কোন উগ্র সমর্থক 
মানুষের প্রচেষ্টার সন্মুখে দৈবকে দুর্বল বলিয়াছেন এবং উহাকে কপার চক্ষে দেখিয়া- 
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ছেন, এবং কালের শক্তির নিকট মস্তক নমিত ন! কর! মানুষের একটি মহৎ গুণ / 
বলিয়| যনে করিয়াছেন ।** 

জড়বাঁদ  রাঁমায়ণে নাস্তিক বলিয়| পুনঃপুনঃ নিন্দিত জড়বাদীদের মত যাহ! 
শ্রীরামচন্দ্রের নিকট বালীর ভাষণে সংক্ষেপে পাওয়া যায়, তাহা নিমে প্রদত্ত হইল £ 

জীব একাই জন্মগ্রহণ করে, এবং একাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; তাহার ফোন আত্মীয় 
বা বন্ধু নাই। সুতরাং যদি কেহ ইনি আমার পিতা বা মাতা এইরূপ চিন্তার 
বশীভূত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উন্মত্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে । মাহুষের 
পক্ষে পিতা’, ভ্রাতা’, ‘গৃহ’, ‘ধন’ সবই ভ্রাম্যমাণ পথিকের বিশ্রামাগারের তুল্য । 
কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এই সকলে আসক্ত হন না। জীবের জন্ম বিষয়ে পিতা শুধু 
সুত্রপাত করেন; প্রকৃতপক্ষে মাতৃগর্ভে বীর্য ও রজের মিশ্রণেই জীবের উৎপত্তি হয়। 
মৃত্যুতে জীব তাহার জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি লাভ করে; ইহাই জগতের 
নিয়ম; আর ইহাতে কাহারও দুঃখ করিবার কিছু নাই। যাহারা আধ্যাত্মিক 
পণ্যকে গ্ৰশ্বৰ্য অপেক্ষা অধিক মূল্য দেয়, তাহার! সত্যই কপার পাত্র, অপরে নহে। 
কারণ, তাহারা এই জগতে দুঃখ ভোগ করে এবং পরিণামে মৃত্যুতে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। সাধারণ ব্যক্তিরা পিতৃপুরুষদের অন্ত্যেষ্টিব্ৰেয়| ও শ্রাদ্ধাদির জন্য বিশেষ 
ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়! থাকে; কিন্তু ইহা কেবলমাত্র খাগ্াদির অপচয়। কারণ, 
মৃত ব্যক্তিরা কি খাইতে পারে? যদি একজনের দ্বার! ভুক্ত দ্রব্য অপরের দেহে 
সঞ্চালিত করা সম্ভবপর হয়, তাহ] হইলে যাহার! বিদেশে বাস করিতেছে তাহাদের 
জন্য খাগ্াদি প্রেরণ না করিয়া গৃহেই তাহাদের উদ্দেশ্যে খাদ্তাদি নিবেদন কর! 
সঙ্গত হইবে । “আত্মত্যাগ” ‘দান’, পীক্ষাগ্রহণ” “তপস্যা” ন্যাম” প্রভৃতি সম্বন্ধে. 
যে-সব শান্ত্রবাক্য আছে, সেইগুলি ধূর্তব্যক্তিদের দ্বারা রচিত হইয়াছে, স্থতরাং 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইরূপ জানিবে যে, এই জগতে অন্য কিছুই নাই; যাহা ইন্জিয়- 
গ্ৰাহ শুধু তাহাই বিশ্বাস করিয়| অন্য সব ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইবে ।** 

জাঁবালির এই সকল নাস্তিক ভাব ঠিক চার্বাকের মতবাদের ন্রায়। অবশ্য 
সেখানে কোথাও চীর্বাকের নামের উল্লেখ নাই। 


ঢে। উপসংহার 


রামায়ণের পূর্ববর্তী আলোচনা হইতে বুঝা! যাইবে যে, উহা একটি হৃদয়গ্রাহী 
মানবতার রসে পরিপূর্ণ কাব্য এবং উহাতে দর্শনের এমন একটি ব্যবহারিক মতবাদ 
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আছে, যাহাতে নীতি ও ধর্মের স্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চ দাৰ্শনিক তত্বাদি ও 
নাস্তিক সম্প্রদায়ের মতবাদ শুধু প্রসঙ্গতঃই আলোচিত হইয়াছে। এবং উহা হইতে 
আমরা তৎকালীন সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাই। লোকায়ত-সশ্ঘত ‘আম্বীক্ষিকী’ 
ব্যতীত নাম নির্দেশ করিয়া অন্য কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ রামায়ণে নাই; 
এবং বিশেষণ সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ মতবাদের কথাও বলা হয় নাই। কিন্ত 
বহু পারিভাষিক শব্দ ও সাধারণ *চিস্তাধার। হইতে স্পষ্ট ধারণা করা যায় ষে, 
রামায়ণের যুগে বিভিন্ন ধারায় দার্শনিক চিন্ত| যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছিল। সাম্প্র- 
দায়িকতার কোন নিদর্শন পাওয়া ধায় ন|। অবশ্য বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি ভক্তির 
বছ উল্লেখ আছে। মোটামুটি ভাবে বলা যাইতে পারে যে, রামায়ণের দর্শনে যুক্তিহীন 
মতাভিমানও নাই এবং সাম্প্রদায়িক বদ্ধমূল ধারণাও নাই । এইজন্য উহ! চিরকাল 
বিশ্বমানবের কাছে আদর পাইবার যোগ্য । 
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৭৬ 


গম গরিচ্থে 
মহাভারত ও ভগবদৃগীতা 


১। গ্রন্থুখানির সাধারণ প্রস্তুত 


মহাকাব্যে বৰ্ণিত দর্শন প্রধানত; মহাভারতে লক্ষিত হয়।১ বহু পৌরাণিক, 
ও উপদেশমূলক বিষয় উক্ত গ্রন্থে থাকায় ইহার আলোচনার ক্ষেত্র অধিকতর 
ব্যাপক হইয়াছে; এমন কি ইহাতে প্রত্যক্ষভাবে কতকগুলি ধর্ম ও দর্শনের 
মতও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত এই দিক হইতে গ্রস্থখানির স্থসঙ্গত বিশ্লেষণ 
কর| কঠিন। কারণ ইহার মধ্যে যে নানা পরম্পরবিরোধী কথা আছে, 
তাহাতে কোন শৃঙ্খল! বা সঙ্গতি কদাচিৎ দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, 
মহাভারত একজন গ্রন্থকার-কৃত বলা হইলেও ইহ| একখানি বিশাল জটিল গ্ৰন্থ ; 
ইহ| বহু শতাব্দী ধরিয়| বিভিন্ন স্তরে বর্ধিত ও বিস্তৃত হইয়াছে । এই মহাকাঁব্যের 
মূল কাব্যাংশ পরিবর্ধিত ও অলঙ্কারমণ্ডিত কর! হইলেও, গ্রন্থখানি পরিণামে 
মহাঁকাবারূপী এক ব্যাপক ধর্মশাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইহার মধ্যে নীতি, 
ধর্ম ও দর্শনযুক্ত বহু উপাখ্যান ধর্ম-বিষয়ক আলোচনা ও উদ্ভট কল্পনা সন্নিবিষ্ট 
হইয়াছিল। কতকগুলি কল্পনা ও উপাখ্যান বৈদিকযুগের, কতকগুলি উপদেশমূলক 
গল্প এবং নৈতিক উপাখ্যান পরবর্তী যুগের ; উহাতে দর্শন এবং ধর্মের ধারণাগুলি 
একদিকে যেমন প্রাচীন অপরদিকে তেমনি নৃতন। 

সমগ্র মহাকাব্যের ভিতরেই ধর্ম ও দর্শনের ভাবধারার এক বিস্ময়কর 
সংমিশ্ৰণ লক্ষিত হয়, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে দর্শন 
ও ধর্ম-নন্বদ্বীয় বহু পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচন| আছে। যেমন উদ্ভোগপর্বে সনৎ- 
সুজাতীয়, ভীন্মপর্বে ভগবদগীতা, শাস্তিপর্বে মোক্ষধর্ম) ইহা ব্যতীত বিভিন্ন 
আলোচনাগ্রপঙ্গে প্রায় ঘাদশখাঁনি তথাকথিত গীতা, নারায়ণীয় অধ্যায় ও 
অশ্বমেধ পর্বে অমুগীতাও আছে। এইগুলি সবই অবশ্য প্রাসঙ্গিক, ধারাবাহিক 
আলোচন! নহে। 


৭৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


২। সাধারণ দার্শনিক চিন্তাধারা 


এই মহাকাব্যে স্বভাবত্যই প্রাচীন চিন্তাধারার অম্পষ্ট স্বীকৃতি এবং বৈদিক 
ক্রিয়াকাণ্ড ও ওপনিষদিক আত্মতত্বের প্রতিধ্বনি লক্ষিত হয়। কিন্ত এই প্রতিধ্বনি 
স্থসংবদ্ধ নহে, ইহা বরং বিভিন্ন ভাবধারার সংমিশ্রণ । কর্ম-মার্গ ( ষাগ-যজ্ঞাদি ) 
অবশ্য অস্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু যাগ-যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্পর্কে মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পূর্ণ অল্পষ্ট। বিভিন্ন অনুচ্ছেদাংশ উদ্ধৃত করিয়! দেখান যায় যে, বৈদিক ক্রিয়া- 
কাগুকে অনেক ক্ষেত্রে মহিমান্বিত কর! হইয়াছে, অপরদিকে অন্তান্ত বহু অংশ মাছে 
যেখানে স্পইতঃ বিরূপ বা বিরোধী ভাব প্রকাশিত হইয়াছে । জ্ঞানমাৰ্গ উপনিষদের 
মূলশিক্ষা এবং মহাকাব্যেও এই শিক্ষাই গ্রহণ করা হইয়াছে। যখন লোকে 
ুদ্ধবিগ্রহে রত থাকে, তখন তাহাদের পক্ষে উপনিষদের নিবৃত্তিমাৰ্গ ব্যবহারিক জীবনে 
আচরণ কর! সম্ভবপর নহে। কিন্তু বহু বাক্যে এইরূপ বল! হইয়াছে যে, ধাহাদের 
বহু নাম-বিশিষ্ট সেই এক-এর পরিপূর্ণ উপলব্ধি হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে যাগ-যজ্ঞাদি 
বা অন্য কোনপ্রকার কর্ম (প্রবৃত্তি) প্রয়োজনীয় নহে। বস্তুতঃ, মহাঁকাব্যের 
তত্ববিষয়ক শিক্ষার ভিত্তি হইতেছে উপনিষদের ব্ৰহ্মবাদ। কিন্তু এই ব্রহ্মবাদের কোন্‌ 
বিশিষ্ট ভাব মহাকাব্যে গৃহীত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন। সপ্রপঞ্চ ও 
নিশ্রপঞ্চ উভয় মতবাদই মহাকাব্যে দেখিতে পাওয়! যাঁয়।২ কিন্তু মহাকাব্যের 
প্রচলিত মূল প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, ইহার সাধারণ গতি অধিকতর 
বাস্তবমুখী সপ্রপঞ্চ মতবাদের দিকে; এই মতবাদে জগতের তথাকথিত অন্যত্ব স্বীকৃত 
ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সপ্রপঞ্চ মতবাদ নিশ্রপঞ্চ মতবাদ অপেক্ষা অধিক গ্রহ্ণীয়। 
কারণ নিশ্রপঞ্চ মতবাদে ব্রদ্মই একমাত্র সদ্বস্ত ; ব্ৰহ্ম পরিদৃশ্তমান জগত্রূপে পরিণত 
হন না, কিন্তু শুধু জগত্রূপে প্রতিভাত হন (বিবর্তবাঁদ )। সুতরাং মহাঁকাব্যের 
দৃষ্টিভঙ্গী অদ্বৈতনিষ্ঠ হুইয়াও ঈশ্বর ও জগৎ বিষয়ে ছ্ৈতবাদী। কিন্তু মহাভারতে 
বৈদিক দেবমণ্ডলের সহিত মহাভারতে বণিত দেবদেবীরাও সংযুক্ত হইলেন এবং 
দেবতাদের এই সংখ্যাবহুত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য মহাভারতে ঈশ্বরের বিশ্বব্যাপিতা- 
বাদের আশ্রয় লওয়া হইল) অর্থাৎ দেবতারা একই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন রূপ 
বা প্রকাশ এই মত গৃহীত হইল। প্রাচীন বহু দেবতাবাদে সাধারণ লোকের বিশ্বাস 
সহজে লুপ্ত হইবার নহে। কিন্তু উপনিযদের শিক্ষার প্রভাবে মহাভারতে মূলতঃ 
একেশ্বরবাদ গৃহীত হইয়াছে এবং এই উপাস্য এক ঈশ্বর বিষ্ণু-নারায়ণ বা কৃষ্ণ 
বাসুদেব অথবা তাহাদের অসংখ্য অবতারগণের মধ্যে যে কেহ হইতে পাঁরেন। 


৭৮ 


মহাভারত ও ভগবদ্গীতা 


মহাকাব্যে ইহ! স্বীকার কর! হইয়াছে যে, নিবিশেষ ব্ৰহ্ সির সুজ 
সবিশেষ প্রকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কিন্তু এই নৃতন সেশ্বর ধর্ম-বিশ্বীসের জন্য একটি 
প্রেম ও উপাঁসনার পাত্রের প্রয়োজন ছিল। স্থতরাং উপনিষদের নৈৰ্ব্যক্তিক ব্ৰহ্ধে 
বিশিষ্ট পুরুষের ধর্ম আরোপ করা হইল। এইভাবে নৈর্যক্তিক ব্ৰহ্ম বিভিন্ন নামে 
ঈশ্বরে রূপান্তরিত হইলেন। কিন্ত প্রায়ই পরমেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার সহিত লোক- 
প্রচলিত ব্রহ্ম! শিব প্রভৃতি অন্যান্য বহু দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাও সংযুক্ত হইত। 
মহাভারতে যে মীমাংসাদর্শনের মতবাদসমূছের কোন উল্লেখ দেখা যায় না তাহার 
কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বৈদিক ক্রিয়াকাঁণ্ডে লোকের বিশ্বাস ক্রমেই কমিয়! যাইতেছিল, 
অথবা হয়ত তখন মীমাংসাঁদর্শনের উৎপতিই হয় নাই। ‘বেদ্নাস্ত’ শব্দটি উপনিষদ- 
আরণ্যক এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু অধুন| যে বেদাস্তদর্শন আমর! 
দেখিতে পাই সম্ভবতঃ সে বেদান্ত অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন উপনিষদের ন্যায় মহাকাব্যে 
সুস্পষ্ট মায়াবাদের বিশেষ কোন চিহ্ন দেখ যায় না । এমন কি, মায়াকে যদি অনস্ত- 
ব্ৰহ্মকে সীমিত করিবার তত্ব হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও মহাভারতের 
স্ট্টিতত্বের পরিকল্পনায় উক্ত মায়ার কোন স্থান নাই।৩ তেমনি, স্থায়-বৈশেষিক 
দর্শনের বিশিষ্ট মতবাঁদেরও মহাভারতে কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য মহাভারতের 
সহিত সংযুক্ত “হরিবংশ” নামক গ্রন্থে ভিন্ন প্রসঙ্গে কণার্দের ও গৌতমের নাম 
সর্বপ্রথম দেখিতে পায়| যায়। কিন্তু ন্যায়ের আচার্য হিসাবে গৌতমের নাম 
কোথাও দেখা যায় না। ন্যায় শব্দটি সাধারণতঃ যুক্তিবিদ্য। অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
কিন্ত কোন বিশিষ্ট দর্শনের যুক্তি-পদ্ধতি হিসাবে নহে। এমন কি যেখানে যুক্তির পঞ্চ 
অবয়বের? (১২ ৩২০. ৮০-৮৫ ) কথা আছে, সেখানেও উহাদের সহিত গৌতম-মন্মত 
অমুমানের অবয়ব সমূহের কোন সাদৃশ্ত নাই। মহাভারতে শুধু প্রত্যক্ষ, অনুমান ও 
আগম বা আম্নীয়ৎ এই তিনটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু মহাভারতকার 
ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়ায় তাহার মতে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের কপাতেই সর্ববস্তর জ্ঞান হয়। 
বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্ৰং (১২ ৩৪৯. ৬৪ ) এই পাঁচটি প্রচলিত 
দর্শন সম্প্রদায়ের উল্লেখ সাক্ষাংভাবে মহাভারতে পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে 
বেদ সম্বন্ধে মহাকাব্যের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু ইহা 
উল্লেখযোগ্য যে, মহাভারতে অপান-তর-তম অথবা প্রাচীনগর্তকে বৈদিক সম্প্রদায়ের 
মূল আচার্য বল! হইয়াছে। সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র যথাক্রমে কপিল, 
হিরণ্যগর্ত, শিব ও নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়| কথিত হইয়াছে। 
অন্তান্ত আচার্ধদের মধ্যে নিগুণ ব্ৰদ্ধতত্বের উপদেষ্টা (১২. ১৩৭) আত্রেয় জনকের 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


শিক্ষাদাঁত্রী সুলভ! (১২ ১৯*-৩) লনতসথজাতীয়ে বণিত বৃতরাষ্ট্রের শিক্ষক, 
সমৎকুমার, মহাভারতের নানাস্থলে বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন গীতাগুলির বাসুদেব কৃষণাদি 
প্রবক্তাঙ্গণ,. সাঁখ্যযোগের আচার্য কপিল ও তাহার শিশ্তত্বর় আস্থরি ও পঞ্চশিখ 
এবং পঞ্চবিংশ তত্বের আচার্ধরূপে বর্ণিত অনিত-দেবল, জৈগীষব্য, পরাশর, বার্ষগণ্য, 
তৃপ্ত, সঁক, গৌতম, আটি ষেণ, গৰ্গ, নারদ, পুলস্তা, শুক্র, কাশ্াপ ও ন্নৎকুমার 
ইহাদের নাম দেওয়া আছে ( ১২. ৩১৮. ৫৯ইঃ )। 

উক্ত আচাৰ্যগণের মধ্যে সাংখ্য ও যোগের উপদেষ্টা হিসাবে কপিল ও তাহার 
সম্প্রদায়ের নাম সৰ্বপ্ৰধান বলিয়া মনে হয়। এই ব্যাপক দর্শনটি একটি বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়া আছে; ইহা একমাত্র মহাভারতে বণিত প্রচলিত ঈশ্বর 
তত্বের সহিত তুলনীয়। সাংখ্যকার কপিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খৰি এবং অগ্নি, 
শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাঁদিগের সহিত এক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; 
তাহার গ্রন্থ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পুনঃ পুনঃ বণিত হইয়াছে । খষি পতঞ্জলি 
মহাভারতে কথিত যোগদর্শনের প্রবর্তক নহেন। উহার প্রবর্তক হিরণ্যগর্ভ। 
অবশ্য শিব যোগেশ্বর ও শুক্র দৈত্যদিগের যোগগুরু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 
যোগকে সাংখ্য হইতে পৃথক বলিয়া ধরা হইয়াছে, কিন্তু উহাদের পার্থক্য 
কোথাও স্পষ্টভাবে প্রদশিত হয় নাই। সম্ভবতঃ মূলে তাহারা একই মতবাদের 
অঙ্গ ছিল এবং সেই কারণেই কখনও কখনও উহার| এক বলিয়| বর্ণিত হইয়াছে; 
অবশ্য সাংখাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 
এই যে, যোগদর্শনে সাধনার উপর এবং সাংখ্যদর্শনে জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া 
হইয়াছে । যোগদর্শন সম্ভবতঃ অধিকতর প্রাচীনপন্থী ছিল, কিন্তু সাংখ্য বিশেষ 
ভাবে জ্ঞাননিষ্ট-দৰ্শন হওয়ায় পরম্পরাগত মতবাদকে অন্ধভাবে স্বীকার করে 
নাই । উভয় সম্প্রদায়ই দ্বৈতবাদী এবং উভয়েরই চরম লক্ষ্য কৈবল্যপ্রাপ্তি। কিন্তু 
সাংখ্য নিরীশ্বরবাঁদী এবং যোগদর্শনের হ্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। মহাভারতে 
বণিত ধর্মের সারকথাঁও ঈশ্বরবাদ। তাই সাংখ্য ও যোগের মধ্যে সমন্বয়ের বাধা দূর 
করিবার জন্য চব্বিশতত্বের সহিত ঈশ্বরতত্বও সংযুক্ত করা হইল। পরাবিষ্যার কিয়দংশে 
ও বিশ্বতত্ব এবং মনোবিজ্ঞানের ব্যাপারে মহাভারতে সাংখ্যমত গৃহীত হইয়াছে ।* 
মহাঁকাব্যে বৰ্ণিত সাংখ্যে প্রাচীন সাংখ্যের সকল প্রধান বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান । 
গাৰ্বের মতে এই সাংখ্যদর্শম মহাভারতের ভাষায় পুরাপুরি প্রাচীন সাংখ্যদর্শনই। 
কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্য ও যোগকে প্রচলিত পূর্ণাঙ্গ সাংখ্য ও যোগের প্রারস্ত 
বলাই অধিক সঙ্গত হইবে। | 


৮৩ 


মহাতারত ও ভগবদ্গীতা = 


, ৬ নান্কিক (শাঙ্গশিনোধী ) লঙ্খদাম্য নক 


প্রাচীন আঁস্ভিকতার গ্তায় প্রাচীন নাস্তিকতাও স্ব স্ব পথে অগ্রসর হইতেছিল। 
মহাভারতে নাপ্তিকতাবাদের অসংখ্য উল্লেখ পাওয়! খায়। মহাভারতে সাধারণতঃ 
'নান্তিক” শব্দটির অর্থ--যে ব্যক্তি পারমাধিকতত্ব সম্বন্ধে অথব| পবিত্র প্রাচীন 
পরম্পরার প্রামাণ্য সম্বন্ধে পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত মত প্রত্যাখ্যান 
করে ( ১২. ১৩৩. ১৪ = গীত| ৪. ৪০) ১২. ১২৫7 ১২. ২৬৯ ৬৭; ১২. ১৮০, ৪৯)। 
ইহা ভিন্নও লোকায়তিক ( স্বভাব-বাদী )", হেতুমৎ (যুক্তিবাদী )১ ও পাষণ্ড 
(বেদ বিরোধী )১* প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু ইহাদের 
সম্বন্ধে উল্লেখ এত কম যে তাহা! হইতে উহাদের মত ঠিক ঠিক কি তাহা 
নির্ধারণ করা কঠিন। মহাঁকাব্যে প্রায়ই নাস্তিক মতবাদগুলিকে আস্থর 
আখ্য। দিয়া নিন্দা কর! হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের নান! স্থল পুনঃ পুনঃ পরি- 
বতিত হওয়ায় ইহা সম্ভবপর যে, এই সকল মতের বিরোধী লোকের হাতে 
পড়িয়া এইগুলি বিকৃতরূপ ধারণ করিয়াছিল এবং পরিত্যক্তও হুইয়াছিল। সে 
যাহাই হউক, উক্ত মতবাদ সকল যে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার প্রতিনিধি 
স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। এই ধরণের ছয়টি মতের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতর উপ- 
নিষদে পূর্বেই দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়। বিভিন্ন নাস্তিক মতবাদ সকলের মধ্যে 
দুইটি মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অন্ঠান্ত দর্শন হইতে ইহাদের পার্থক্য 
স্ন্পষ্ট। পরবর্তী যুগের ভারতীয় চিন্তার ইতিহাঁসেও উহার! স্থুপরিচিত। এই 
দুইটি হইতেছে-যদৃচ্ছাবাদ ( অনিমিত্তবাদও বল! হয়) এবং স্বভাববাদ। দীনব- 
কুলের প্রহ্লাদকে দ্বিতীয় মতটির প্রবর্তক বল! হইয়াছে (১২. ২২২)। বেদের 
অতিপ্রাকৃতবাদ ও উপনিষদের বিশ্বাতীতসত্তাবাদের তুলনায় উক্ত মত দুইটি 
হইতেছে প্রত্যক্ষবাদী। এ দুইটি মতে কোন অতিপ্ৰাকৃত প্রমাণ গৃহীত হয় নাই 
এবং এই জগতের পশ্চাতে যে কোন অলৌকিক শক্তি আছে ( অদৃষ্টবাদ ) তাহ! 
স্বীকার কর! হয় নাই। প্রথম মতে কার্ষকারণবাদ ও জগতের সর্বপ্রকার নিয়ম- 
শৃঙ্খল! প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে । দ্বিতীয় মতে জগতে যেটুকু শৃঙ্খল! দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহা আকস্মিক বলিয়া! মনে কর! হইয়াছে । এবং এই শৃঙ্খল! বস্তরই ব্বতাঁধ- 
ধর্ম, কোন বাহাশক্তি দ্বার! বস্তুতে উহা আরোপিত হয় নাই । উক্ত অর্থে এই মত 
বাদ গুলিকে লোকায়ত অর্থাৎ সংসারসর্বন্ব নাস্তিকবাদ বলা যাইতে পারে এবং ইহার! 
আস্তিক অধ্যাত্মবাদের বিরোধী । সম্ভবতঃ এই সব মত মৃত্যুকাল পস্ত স্থায়ী আত্মার 
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অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত। কিন্তু তাহারা আত্মার অবিনপবরতাকে অবশ্যই অস্বীকার 
করিত এবং উহার আনুষঙ্গিক কর্ম ও জন্মাস্তরবাঁদকেও প্রত্যাখ্যান করিত। ৷ 


$। শিভিন্ন মতবাদের সংমিশ্ৰেণ 


স্থতয়াং তাত্বিক শিক্ষার দিক দিয়া এই মহাকাব্যে বিভিন্ন মতবাদ সকলের এক 
অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থলে সংক্ষিপ্তাকারে প্রধান দার্শনিক 
ভাবধারার উল্লেখ উপযোগী হইবে । মহাকাঁব্যে বণিত তত্ববিষ্যায় বিভিন্ন ভাঁব- 
ধারার পারস্পরিক প্রভাব দেখিতে পাওয়| যায়। একদিকে আমরা বেদ ও 
ব্ৰাহ্মণে স্বীকৃত বহু ঈশ্বরবাদী যাগ-যজ্ঞাদি ও উপনিষদিক অধৈতবাদ লক্ষ্য করি। 
কিন্ত এই সকলই প্রাথমিক সাংখ্যের স্বভাববাদী দ্বৈতমত ও প্রাথমিক যোগ- 
দর্শনের সাধনার অঙ্বন্বরূপ ঈশ্বরবাদের দ্বার! প্রভাবিত; যদিও ইহা স্বীকার করিতে 
হুইবে ষে ইহার অধিকাংশ সাংখ্যও নহে, যোগও নহে। অপরদিকে আমরা পাণ্ডপত, 
বৈষ্ণব, নারায়ণ ও প্রধান প্রধান ভাগবত-মম্প্রদায় সকলের একেশ্বরবাদী ভক্তিবাদ 
দেখিতে পাই। এইগুলি বিভিন্ন উত্স হইতে তাহাদের ভাবধারাসকল সংগ্রহ 
করিয়াছিল। বিশ্বতত্ব ব্যাপারেও কমবেশী বিভিন্ন বিরোধী মতবাদের সংমিশ্রণ 
দ্বেখ। যাঁয়। মহাভারতে যদিও ব্রহ্মা ও স্রষ্টা প্রজাপতি সম্বন্ধে বৈদিক ধারণা 
প্রচলিত ছিল, তথাপি উপনিষদের উপদেশের মধ্যে যে অংশে জগংস্যটি ব্যাপারকে 
কেবলমাত্র মিথ্যা বা মায়িক হিসাবে ন| দেখিয়া চরম সৎ-এর পরিণাম হিসাবে দেখা 
হইয়াছে তাহা মহাভারত সমর্থন করে বলিয়া মনে হয়। পরত্রন্ধে বিচিত্র দৃশ্যমান 
জগতের যথার্থ সত্তা আছে। ধর্মের ভাষায় উক্ত পরব্রদ্ধকে ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত 
করা হয়। অন্তদিকে সাধারণভাবে স্ষ্টিতত্ব বিষয়ে সাংখ্যের মত সাধারণতঃ গৃহীত 
হইয়াছে দেখ! যায়। অবশ্য এই অংশেও মহাভারতের মতের ভিতর কোন 
সঙ্গতি নাই। সক্ৰিয় প্রকৃতি, নিষ্ধিয় পুরুষ, গুণ ও ভূততত্ব প্রভৃতি সাংখ্যের 
চতুবিংশতি তত্ব ইহাতে স্বীকৃত হুইয়াছে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পঞ্চ- 
ৰিংশতিতম এমন কি ষড়বিংশতিতমতত্বকেও স্বীকার কর! হুইয়াছে। পুরুষ প্রকৃতি 
ঘংযোগে যে সষ্টি হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ব্যতীত মহাভারতে পর্যায় 
ব| ব্যুত্বতত্বের উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। ব্যহতত্ব পৌরাণিক উপাখ্যান ও 
দাৰ্শনিক চিন্তার এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ । আমরা মহাভারতের এই বৈশিষ্টাপূর্ণ 
মত ৰদ্ধদ্ধে পরে আলোচন। করিব । 
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মহাভারতের, মনস্তাত্বিক ভাবগুলিও প্রারম্ভিক লাংখ্যচিপ্তা দ্বার! তিতি 
মহাভারতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র, জিহবা, স্ৰাণ-- 
এই পক্ষেজ্জিয়কে যথাক্রমে.তেজ, ক্ষিতি, ব্যোম, অপ, ও বায়ুর সহিত সংযুক্ত কয়| 
হইয়াছে। ইন্জরিয়ের সহিত বিষন্বলন্নিকর্ষজনিত প্রত্যক্ষের গ্রেরককর্তা হইতেছে মন, 
এবং সংকল্প হইতেছে বুদ্ধির কাৰ্যষ। সংবেদন, প্রত্যক্ষ, চিন্তা, ভাষাবেগ ও ইচ্ছা 
এইগুলি প্রকৃতিচালিত জড়ক্রিয়া। ওপনিষদিক আত্মা বন্ধ অবস্থায় জীবাত্ম| 
এবং মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা বলিয়াও অভিহিত হয়। যে প্রকৃতি সংঘেদম, 
চিন্ত। এবং ক্রিয়ার মূল তাহার বন্ধনদশাগ্রস্ত, নিক্ষিয় দ্ৰষ্টা পুরুষের সহিতও এই 
জীবাত্মার সাদৃশ্য আছে। মহাভারতের ঈশ্বরবাদে বহু জীবাত্মা অথব| পুরুষ 
ব্যতীত পরমাত্মা ও উত্তম পুরুষের অস্তিত্বও স্বীকার করা হইয়াছে । বাত, পিত্ত 
এবং কফ এই তিন ধাতুর দ্বারা শরীর সংগঠিত; কিন্তু চেতন জীবাত্মা প্রধানতঃ 
সত্ব, রজ, তম--এই তিন গুণদ্বার| রচিত। তমের ধর্ম জড়ত্ব এবং অজ্ঞাম তাহার 
কার্য ; রজের ধর্ম ক্রিয়া ও উহার কার্য কাম; সত্বের ধর্ম ভারসাময এবং স্থৈ্ধ 
ইহার কা। ‘গুণ’--শব্দটির মূল অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, গুণগুলি একদিকে যেমন 
ধর্ম অন্যদিকে তেমন উহার! বন্ধনশৃঙ্খল। সাম্য, ক্রিয়া ও জড়ত্বের ঘাঁত-প্রতিঘাতের 
দ্বার! মমুয্যক্রিয়ার এবং প্রাকৃতিক ঘটনার বৈচিত্র্য নির্ধারিত হয়। 

মহাভারতের নীতিতত্ব এইরূপ £ ব্যক্তির স্বভাব ত্রিগুণদ্বার| নিয়ন্ত্রিত হয়--এই 
সাংখ্যমতের নৈতিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়া মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, সত্ব হইতেছে 
মানুষের সদ্‌গুণ, রজ কাম ক্রোধাঁদি রিপু এবং তম অজ্ঞান মোহ প্রভৃতি দোষ।১১ 
অবশ্য মহাঁভারতীয় নীতিতত্বে প্রাচীনতর যুগের চিন্তাধারার প্রভাবও দেখা যায়। 
কিন্ত প্রাচীন চিন্তাধারার তাৎপর্য সকল এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে হইবে । বেদ-বিছিত 
ক্রিয়্াকর্মীদি কর্তব্য বলিয়া কিয়দংশে স্বীকৃত হইয়াছে; তেমনি বর্ণধর্মও বিশেষ 
উদ্দেশ্বসাধনের উপায়ন্ধপে উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্যদিকে উপনিষদের এই মূল নীতি- 
তথ্যও গৃহীত হইয়াছে যে, নির্ভ,লভাবে যজ্ঞাদি সম্পাদনে পরম পুরুযার্থ লাভ হয় 
না, কিন্ত অহংকার কিংব। আত্মাকে সসীম বলিয় বিশ্বাস করা কিংবা পরযমাত্মার 
একত্বের পরিবর্তে নানাত্বের ভ্রান্ত দৃষ্টি পোষণ কর|--ইহাই প্রকৃত অনর্থ। কিন্ত 
পরম্পরা্যায়ী চতুর্বর্গ বা চারিটি পুরুষার্থের মধ্যে শুধু মৌক্ষই নহে কিন্তু ধৰ্ম, অর্থ 
এবং কামকে ও অস্ততৃক্ত করা হয়। অর্থ ও কাম বলিতে বৈষয়িক লাভ ও সুখ 
বুঝায়, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি ধৰ্ম হইতে। ধর্ম মন্থপ্রচেষ্টার চরম লক্ষ্য; 
স্তীয়পরায়ণত| ইহার স্বরূপ এবং ইহা মুক্তির উপায়। অর্থ ও কামকে বৈধ বলিয়া 
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না মমা লমীজাজাৰৰল সর 
ধর্মই জীবনের লক্ষ্য। ধর্মীচরণে যে সুখ লাভ হয় তাহা কেবলমাত্র ইন্জিয়স্থখ মহে, 
ইহ! কেবলমাত্র কামনা-বাসনার চরিতার্থত! নহে, ইহা এই প্রকার প্রযত্ব যাহার মধ্যে 
প্রচেষ্টা ও দুঃখও রহিয়াছে । ধর্মসাধনের জন্য অগ্ৰে দেহ ও মনের শুদ্ধি আবশ্যক | 
এই প্রসঙ্গে অনেক নৈতিক কর্তব্যের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এবং খে সকল 
দোষ বহুকাল যাবৎ নৈতিক বিচ্যুতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদেরও নিন্দা করা 
হইয়াছে । সাধারণতঃ যেরূপ আচরণ সঙ্গত নয়, তাহাও বিশেষ প্রয়োজনে অথব! 
আঁপৎকালে অনুমোদন কর! হইয়াছে । এইরূপ আপত্ধৰ্ম অথব| সুবিধাবাদের 
বিধান হইতে বুরা। যায় যে, ধর্ম ও অধর্ম অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে এবং 
এইজন্য উহার! আপেক্ষিক। কিন্তু ধর্মের সাধারণ পরম্পরা! অনুসারে কতকগুলি 
মৌলিক পাপ ও পুণ্যের ধারণা মহাভারতে স্বীকৃত হইয়াছে; আস্থরিক সংগ্রাম 
ক্ষেত্রে সৈনিকদের আচরণ যাহাই হউক্‌ না কেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, 
মহাভারতে মোটামুটিভাবে তত্ব ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্ৰেই নীতিমত্তার উচ্চ ভাবগত 
ও আচাঁরগত উচ্চস্তরের নীতিবোধের আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ইহাও 
অবশ্য সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র ব্যক্তির জীবনেই নহে কিন্ত 
সামাজিক জীবনেও নৈতিক শুদ্ধি আবশ্যক । ধর্ম সামাজিক জীবনের সহিত জড়িত। 
অধিকার সংরক্ষণ অপেক্ষা কর্তব্যপালনই ধর্মের মূলতত্ব। কর্তব্যের ক্ষেত্র শুধু মনুয্য 
সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, কিন্তু ইহ! সমগ্র প্রাণীজগতেই বিস্তৃত। প্রাণীমান্রকেই 
বিশ্বপ্রেমের দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। 

এইরূপ সামাজিক ও মানবিক দৃষ্টিতে স্বভাবতঃই সন্যাসের আদর্শকে অনুমোদন 
করা হইত না এবং ধর্মকে নিবৃত্তিমুলক মনে না করিয়া বরং প্রবৃত্তিমূলক বলিয়া 
মনে করা হইত ; কিন্ত এই ক্ষেত্রেও মতৈক্য দেখা যায় না। বিশেষতঃ নাস্তিক 
সম্প্রদায়গুলির মধ্যে তপস্তা ও সন্যাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইত। 
কিন্ত ন্যায্য কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের পূর্বে সংসারত্যাগও নিন্দিত হইত। এই উভয় 
মতবাদই জনৈক পিতা! ও পুত্রের কথোপকথনের আখ্যাঁনের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে 
(১২. ২৭৭ )। উক্ত কাহিনীতে পিতার বক্তব্য এই যে, যাহার প্রথমে সমাজের 
প্রতি অনুরাগ নাই তাহার পক্ষে অনাসক্তি সম্ভবপর নহে। কিন্তু পুত্রের বক্তব্য 
এই যে, অনাসক্তি সম্পাদন করিতে হইলে সংসারে নিরাশ হইয়া তাহা একেবারেই 
অচিরাৎ সম্পাদন করিতে হুইবে ; কারণ বিলম্বিত সাধন! ধর্মপথে অন্তরায়- ধর্মপথে 
ঘাধাস্বকপ। সে যাহাই হউক সাধারণ মান্থষের জীবনে সন্ন্যাস সকলের জন্তু উপদিষ্ 


৮৪ 


মহাতীয়ত ও ভগবদ্গীতা = 


হয় নাই এবং বৈয়ক্তিক ও সামাজিক কর্তব্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব 
আরোপিত "হইত বলিয়া মনে হয়। নিষ্কাম কর্মের উপদেশঘ্বারা ত্যাগধর্ষের 
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু কর্মমার্গকে অন্তান্ত মাৰ্গ অপেক্ষা শ্রেঠ বলা 
হইয়াছে । | 

মহাভারতে অমোঘ কর্মবাদের সহিত জড়িত সর্বপ্রকার বিশ্বাস স্বীকৃত হইয়াছে। 
মাছষের কর্ম যেমন একদিকে দৈবনিয়ন্ত্রিত বলিয়| মনে কয়| হইয়াছে, তেমনি 
দৈবকেও ঈশ্বর-নিয়ঙ্ত্রিত বলিয়া মনে কর! হইয়াছে । কিন্তু ইহাঁও বলা হইয়াছে যে, 
ক্লীবরাই দেবে বিশ্বাপী এবং কর্মফল পুরুষকারের দ্বারা পরিবতিত হইতে পারে। 
অবশ্য কর্ম বলিতে অন্ধ যান্ত্ৰিক নিয়ন্ত্রণ বুঝায় না, ইহা বিশ্বের ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত স্তায়- 
পরায়ণতার নিয়ম । স্থতরাং মহাভারতে ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং তাহার কৃপা 
অপরিহার্য কর্মফল রোধ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম বলিয়া মনে করা হইয়াছে। সেইজন্য 
মহাভারতের নীতিতত্ব ধর্মতত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। নীতি ধর্মনঙ্গত হইতে এবং 
ধর্ম নীতিসঙ্গত হইতে বাধ্য। নীতি ও ভক্তি অবিচ্ছেগ্য। টশ্বরাস্গমোদিত 
বলিয়াই ন্যায়কে ন্যায় বল! হয়। কোন্‌ শক্তি আমাদিগকে নৈতিক নিয়ম মানিতে 
বাধ্য করে- এই প্রশ্নের উত্তর নীতিমত্তার মূল কারণের (ঈশ্বর) সাহায্যে দেওয়া 
হইয়াছে। 

মহাভারত কেবলমাত্র বুদ্ধিবাদ কিংবা নীতিবাদে বিশ্বাস করে না। ইহার 
মূল শিক্ষা বাক্তিক ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে উক্ত 
ক্ষেত্রে নীতি ধর্মনম্মত ও ধর্ম নীতিগত। নীতি ও ভক্তি অবিচ্ছেদ্য ; দৈব বলিয়া 
ন্যায় ন্যায়--এই তত্বের দিক দিয়া স্বীকৃতির প্রশ্ন সমাধান করা হয়। 

তদ্রূপ মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হয় এই প্রশ্নেরও সঙ্গতিপূর্ণ উত্তর 
মহাভারতে পাওয়া যায় না। অবিশ্বাসী নাস্তিকের! স্বভাবতঃ মৃত্যুর পরে কোন 
ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যাশা করে না, কিন্ত এই মতবাদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল ন|। 
ইহা! বল! যায় না যে, লোকের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন ভীতি ছিল না। কারণ, সর্বসাধারণ 
লোকের মধ্যে কেহ কেহ যেমন নরক, শাস্তি, স্বর্গ, পুরস্কারে বিশ্বাস করিত, তেমনই 
কেহ কেহ মৃত্যুতে জীবের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় বলিয়াও বিশ্বাস করিত। বহুজন-স্বীকৃত 
কৰ্মবাদের সহিত একটি স্থনির্দিষ্ট পাঁরলৌকিক ধারণাও জড়িত ছিল। মৃত্যু ও 
প্রজাপতির ( ১২. ২৫৬-৮ ) স্থুবিদিত উপাখ্যানে মৃত্যু-দেবতাকে স্থায়ের দেবতারূপে 
করনা কর! হইয়াছে, কারণ শাস্তি কোন বাহশক্তি হইতে আসে না, কর্মের 
প্রতিক্রিয়। স্বয়ং কর্মকর্তাকে আঘাত করে। সংগে সংগে আমর! ইহাও লক্ষ্য করি 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দৰ্শমের ইঞ্ছিস 


খে, ভগবানের কৃপায় জীবের উদ্ধার হইতে পারে এইরূপ ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা, 
কর্মবাঞ্ধের কঠোরতা হাল করার চেষ্টা কর! হইয়াছে । মোক্ষের অর্থাৎ কৰ্ম ও 
সংসারের বন্ধন (পুনর্জন্ম) হইতে মুক্তির লাধনাই অবিসংবাধিতভাবে চয়ম আদর্শ বলিয়া 
গৃহীত হুইয়াছে। কিন্তু মুক্তির স্বরূপ ও উপায় সম্পর্কে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। উপনিষদ বণিত ত্রহ্মের উপলব্ধি দ্বারা ইহলোকে অথবা পরলোকে 
পর্ককামনারহিত প্রশান্তি লাভে যেমন লোকের বিশ্বাস ছিল, তেমন বেদে স্বর্গ ও ভবিষ্যৎ 
সমৃদ্ধি ষম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি আছে, তাহাতেও লোকের বিশ্বাস ছিল। কিন্তু প্রকৃতি 
হইতে পুরুষের পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া পুরুষ যে সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে এই ছৈতবাদী লাংখ্যমতের উল্লেখ এবং কঠোর আত্মসংযম দ্বারা কৈবল্যলাত 
কর! যায় এই ঈশ্বরবাদী যোঁগমতের উল্লেখও আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই। 
ইহ! ভিন্ন স্পষ্টভাবে পরমেশ্বর এবং মুক্তির বিভিন্ন স্তরেও লোকের বিশ্বাস ছিল 
এবং এই সকল ঘ্যরের সকলের উর্ধে ছিল পাশুপত, পঞ্চরাত্র অথবা ভাগবত 
সম্প্রদায়সন্মত একটি এশ্বধময় স্বর্গ । কিন্তু পরলোক সম্বন্ধে যত ভিন্ন ভিন্ন মতই 
থাকুক না কেন সাধারণ চিন্তার মধ্যে এই বিশ্বাস ছিল যে, মুক্তি ( মোক্ষ ) 
এমন এক অবস্থা যাহা কেবলমাত্র পরলোকে নহে পরস্ত ইচ্ছা করিলে 
ইহলোকেও লাভ করা যায় ( জীবন্মুক্তি)। মুক্তির অর্থ নৃতন কিছু হওয়া নহে, 
পরস্ধ নিজের স্বরূপেই থাকা; এবং ইহার জন্য বর্তমান জীবনই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে 
কর! হইত। 


ঠে। প্রর্মসম্পকাঁমি চিন্তার ধাবা 


দার্শনিক মতের বিভ্রান্তিকর বিভিন্নতা সত্বেও মহাভারতের ধৰ্ম-সম্বন্ধীয় প্রধান 
চিন্তাধারাটি নিঃসন্দিঞভাবে সুস্পষ্ট । ইহা প্ৰধানতঃ ঈশ্বরনিষ্ঠ ও স্পষ্টত: দ্বৈতবাদী। 
এই ধর্মের এইরূপ বিশ্বাস যে প্রতীক, প্রকাশ অথবা প্রাছুর্ভাব এবং অবতারের মধ্য 
দিয়া এবং জীবস্ত ভক্তি ও ভগবত কৃপায় (প্রসাদ) সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ( প্রপত্তি ) 
দ্বারা জীবচৈতন্তে ঈশ্বরের প্ৰগাঢ় উপলব্ধি সম্ভবপর । এইরূপ অতীন্ত্ৰিয়াসুভূতি ও 
হৃদয়াবেগকে ভক্তি আখা। দেওয়] হয়, এবং ইহাকে কেবলমাত্র নৈতিক উৎকর্ষ অথবা 
বৌদ্ধিক প্রত্যয়ের উপরে স্থান দেওয়া হুইয়াছে। মহাভারতে বর্ণিত ধর্ম মূলতঃ 
একেশ্বরবাদী, কিন্তু উহাতে প্রাচীন ও নৃতন অসংখ্য দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস ও 
সমৰ্থন করারও স্পষ্টভাবে চেষ্টা কর! হইয়াছে । প্রাচীন বৈদিক দেবতারাও বহিয়া 
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মহাভারত ও ভগবদ্গীতা 


গেলেন কিন্তু ইন্দ্ৰ ও বরুণ প্রভৃতি কাহারও কাহারও মাঁহাত্ম্য রা গেল ৷ যম 
প্রভৃতি কাহারও কাহারও স্বরূপ বদলাইয়া গেল। প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েকটি 
দেবতার কোন পরিবর্তন হইল না ; আবার বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি কয়েকজন দেবতা 
নৃতন গৌরব ও উচ্চতর মর্ধাদ। লাভ করিলেন । 

জ্িমৃতির ( যদিও ত্ৰিমৃতি শব্দটির উল্লেখ মহাভারতে নাই) ধারণার বিকাশ 
ধীরে ধীরে হইয়াছিল; কিন্তু মহাভারতে ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব--এই ত্ৰিদেযত| ফলত: 
সৰ্বপ্ৰধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন । কখনও কখনও ইহাদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে 
প্রত্যেকেই প্রধান দেবতা হুইয়| আছেন ৷ আবার কখনও কখনও ইহারা পরস্পরের 
সমান ক্ষমতাশালী দেবতা ; আবার কখনও কখনও ইহারা একই পরমেশ্বরের বিভিন্ন 
র্ূপ। এই স্থলে সকল দেবতাদিগের বিবর্তনের ইতিহাস খু'জিয়। বাহির করা 
কিংবা মহাভারতীয় ঈশ্বরবাদের ক্রমিক পরিবর্তনের আলোচন! কর! নিশ্রয়োজন । 
এই সকল দেব-দেবী সম্বন্ধে মহাভারতের সাধারণ ধারণ! কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে তুই 
একটি কথ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে। 

পিতামহ ব্ৰহ্ম৷ বেদোক্ত দেব-দেবী গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিন্ত মহাকাব্যে 
বধিত দেবতাঁগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। ব্ৰহ্মার ধারণার ভিত্তি সুর্য ও চন্দ্ৰাদির স্তায় 
কোনও প্রকৃতির বস্তু নহে, কিন্তু উহ! শুদ্ধ চিন্তা বা বিচারপ্রস্থত। এই দেবতার 
পূর্ণ বিকাশ বৈদিক যুগের শেষ দিকেই হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ধার খুব 
বেশী মর্যাদা ছিল না এবং কালক্রমে তাহার মূল্য হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল । ব্ৰহ্ম- 
সম্প্রদায় বলিয়। কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে কিন! ইহ! বিশেষ সন্দেহজনক । 
বিষ্ণু ও শিবই যথাক্রমে প্রধান হইয়াছিলেন। কিন্তু উগ্রতপা, ভয়ঙ্কর শিব অপেক্ষা 
কারুণিক মঙ্গলময় বিষ্ণু মহাকাব্যর ধর্মের প্রধান দেবত৷। হপ.কিন্স যথাৰ্থ ই 
উক্তি করিয়াছেন যে,১২ মহাঁকাব্যে এযম্বক বা বৈচিত্র্যের উপর পরিণামে ছ্কোর 
দেওয়া হয় নাই, জোর দেওয়া হইয়াছে একত্বের উপর এবং এই একত্বের মূর্ত প্রতীক 
বিষ্ণু। কিন্তু অন্তান্ত উৎস হইতে গৃহীত নারায়ণ ও ভগবত (কৃষ্ণ বাসুদেব ) চরম 
বিষ্ণুর সহিত একাত্ম হইয়| গিয়াছিলেন, ফলে মহাঁকাব্যে বধিত মূল কিন্তু ভ্ৰাস্ত 
বিষ্ণুবাদ যথাক্ৰমে নারায়ণ ও ভাগবত সম্প্ৰদায়ে স্পষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই 
সম্প্রদায় সকল একাত্ম সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তত্ব ও আচার ব্যবহারের 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধির দিক দিয়া একটি সম্প্রদায়কে অপরটি হইতে ভিন্ন করিয়া 
দেখ| যায়। 


৮৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


৬। লাঞ্ধদ্নম্িকতার উদ্ভব ও ইহার প্রক্কতি 


প্রত্যক্ষ তথ্যের অভাবে কি ভাবে বেদোত্তর যুগে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও 
বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল-_ইহাঁর মূল আবিষ্কার কর! অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । 

যদিও সাম্প্রদায়িক মতবাদগুলি অধিকসংখ্যক জনসাধারণের "জীবনের উপর 
জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তথাপি যে সকল লোকের মধ্যে এই সব সাম্প্রদায়িক 
মত প্রচলিত ছিল, তাহার] পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সহান্ুতৃতি 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের নিজস্ব কোন তথ্যাদি পাওয়া যায় ন। 
কিন্ত যদি কেহ তৎকালীন সাধারণ চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহার (তাহা যতই 
অস্পষ্ট হউক ন৷ কেন) বিচার করিয়া দেখে তাহা হইলে মনে হুইবে যে, 
বৈদিক যুগ ও মহাঁভারতীয় যুগের মধ্যবর্তী উপনিষদ্‌ যুগে বেদের ব্ৰাহ্মণাংশে 
বর্ধিত আনুষ্ঠানিক যাগ-যজ্ঞের পরিবর্তে ক্রমশঃ বৌদ্ধিক ব্ৰহ্মবিদ্বা প্রবর্তিত 
হইয়াছিল; আবার .এই ব্রন্ষবিষ্ার মধ্যেই কেবলমাত্র ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নহে, 
ভক্তিমূলক ভাবধারাঁও ধীরে ধীরে বিকাশলৃভ করিয়াছিল। ইহা বিশেষ- 
ভাবে প্রধান’ উপনিষদগুলির মধ্যে যেগুলি পরবর্তীকালে রচিত হইয়াছিল 
তাহাদের মধ্যে হুম্পষ্ট।. উদ্দাহরণ স্বরূপ, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ভক্তি শব্দটি 
ঈশ্বরের প্রতি অন্থরাগ অর্থে ম্পষ্টভাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং প্রায় ভক্তিবাদের 
ন্যায় একটি‘ ঈশ্বরবাদের বিকাশ দেখিতে "পাওয়া যাঁয়। উক্ত ঈশ্বরবাদ একটি 
অপরিণত সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্ৰ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল; টুহা' নৈর্ব্যক্তিক 
ব্ৰহ্বের ধারণাকে বর্জন করে নাই বটে, কিন্তু নূতন এক মহাদেব অথবা রুদ্র শিব রূপে 
কল্পনা করার দিকে ইহার প্রবণত| ছিল। উক্ত রুদ্র-শিবের ধারণা অংশত: আত্তিকা- 
ধর্মসন্বন্ধীয় উপাখ্যান হইতে গৃহীত ও অংশত: সাধারণের বিশ্বাসে পুনর্বার স্থট 
হইয়াছিল। ইহ| হইতে বুঝা যায় যে, উপনিষদের যে উচ্চ চিন্তাধার! কখনও 
অবজ্ঞাত হয় নাই, তাহার সহিত প্রচলিত তৎকালীন বিশ্বাসের সমন্বয়ের চেষ্টা 
হইয়াছিল। সাধারণ আর্যদের নিজন্ব বিশ্বান ও আচার-ব্যবহার অবশ্যই ছিল, 
কিন্ত এইগুলি গঙ্গ-উপত্যকার অনার্ধ সাংস্কৃতিক ভাবধারাঁয় বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল (কুদ্র-শিবের ধারণাতেই ইহার ইজিত পাওয়া যায় )। সংস্পর্শ-অনিত 
অনাৰ্য সংস্কৃতি কিভাবে-ও.কতথানি আর্যদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল তাহার প্রকৃতি সঠিক নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই।. কিন্তু ইহ! 


৮৮ 


'_ মহাভারত ও ভগবদ্গীতা ৯ 


সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির যে সংমিশ্রণ সম্ভবতঃ ৷ বৈদিক 
যুগেই আরস্ত হইয়াছিল-- তাহা বেদোত্বর যুগেও ধৰ্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশের সহায়ত! 
করিয়াছিল। কালক্রমে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অবশ্যন্তাবী হুইয়া 
উঠিয়াছিল, এবং উভয়ের অস্তবর্তা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল১*; সে প্রাচীর 
সম্ভবতঃ কখনও দৃঢ় ছিল না। বিশিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডের পদ্ধতি এবং উচ্চ দাৰ্শনিক মতের 
কঠোরতাকে উহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই কিছু ত্রাস করিতে হইয়াছিল, 
এবং এইরূপ. করাতে বেদবিরোধী লোকপ্রচলিত ধর্মসন্মত দেব-দেবী ও আচার 
গ্রহণ কর! সম্ভবপর হইয়াছিল । অপর দিকে সর্বসাধারণ লোকের খুঁটিনাটি 
ক্রিয়াকাণ্ড এবং সুক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে রুচি কিংবা তাহা করিবার সময়ও ছিল না। 
কিন্ত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্‌ অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক জনসাধারণের ব্যাপকতর হৃদয়!- 
বেগের মূল্য স্বীকৃত হইল এবং উহাদের নৃতন ব্যাখ্যা দিয়া বৈদিক ধর্মের মধ্যেই 
উহাদিগকে সন্নিবিষ্ট করা হইল। 

এইভাবে নাস্তিক মতগুলি বৌদ্ধ ও জৈন ধৰ্মে পরিণতি লাভ করিয়া একটি 
বিশিষ্ট আকার ধারণ করার পর যখন উহাার। আৌতধর্মের মর্মস্থলে আঘাত করিতে- 
ছিল তখন বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও ধর্মমতকে তাহার তুল্য অপর একটি কঠিন কাজেরও 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। এই কঠিন কাজ হইল নৃতন পরিবেশে লোকগ্রচলিত 
বিশ্বাস এবং আচারগুলিকে প্রয়ৌজনান্নরূপ পরিবর্তন করিয়া আত্মসাৎ করা। 
রুদ্র-শিব, বিষ্ণু-নারায়ণ অথবা কৃষ্ণ-বান্থদেবের উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল 
লোকপ্রচলিত মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলির আবেগপ্রধান ভক্তিবাদের দিকে 
বিশেষ প্রবণত। ছিল। ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ড এবং ব্ৰহ্মূলক ধর্মমত নিশ্চয়ই 
অনেকটা শিথিল হইয়। আসিতেছিল। বৈদিক ও অবৈদিক মতের সংঘর্ষের ফলে 
একদিকে শ্রোত গৃহাসথত্র ও ধর্মস্ত্রগুলিতে প্রাচীন পরম্পরাকে ব্যবহারের উপযোগী 
করিয়া! বিধিবদ্ধ করা হইল এবং দৈনন্দিন জীবন আচার ব্যবহারের নিয়মার্দিকে 
কঠোরতর করা হইল; অপরদিকে ইহাতে নৃতন করিয়া প্রণালীবদ্ধভাঁবে দার্শনিক 
চিন্তা আরম্ভ হইল-_এই দার্শনিক চিন্ত৷ কখনও কখনও উপনিষদের প্রাচীন 
ধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়৷ চলিয়াছে ( বেদান্ত ), আবার কখনও কখনও ভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত ভাবধার! হইতে দূরে চলিয়৷ গিয়াছে 
(সাংখ্য )। কিন্তু এই সংঘর্ষের পরিণাম এইখানৈই শেষ" হয় নাই, কিন্ত 
প্রাচীন ধর্মের সম্পূর্ণ পুনর্গঠন ধীরে ধীরে আরম্ভ হুইল। - উদার বৈদিক-দর্শনের 
চৈতন্তবাদে বহু নৃতন দেব-দেবীকে . মিয়স্তরের সত্যক্ষপে স্থান দেওয়া হইল। এবং 
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যে প্রাচীন সেশ্বরধৰ্ম অব্যাহতভাবে চলিতেছিল, উহাতে এই সকল সাম্প্রদায়িক দেখ. 
দেবীয় আবির্ভাবে বিক্ষোভ দেখা দিল এবং প্রাচীন দেবতাঁদিগকে প্রেম ও করুণার 
আধাররূপে নৃতনভাবে কল্পনা কর! হইল। হয়ত ধর্মের এই পরিবর্তনের অন্ত সজ্ঞানে 
চেষ্টা কর! হয় নাই, কিন্তু এই সমন্বয় ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ঘটিয়াছিল। এই সমন্বয়ের ফল 
সাধারণভাবে মহাভারতে পূর্ণ বিকশিত সাম্প্রদায়িক ধর্মে ( যাহ] নৃতন ও পুরাতনের 
মিশ্রণ ) দেখিতে পাওয়। যায়; অধিকস্ত ও বিশেষভাবে ভগবদ্গীতার সমন্বয়ী সেশ্বয় 
ধর্মমতেও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ভগবদ্গীতার এই ধর্মমতকে অন্যান্য মত হইতে পৃথক 
ও বিচ্ছিন্ন করিয়। ব্যাখ্যা কর| সঙ্গত হইবে না। যেহেতু উপনিষদ্গুলির মধ্যেই 
অল্পবিষ্তর বিকশিতরূপে একটি ঈশ্বর্বাঁদের ধার! ছিল, অতএব উহ লৌকিক ধর্মের 
ঈশ্বরধাদের সহিত, সম্পূর্ণভাবে না হইলেও সহজেই মিশিতে পারিয়াছিল। যদিও 
বৈদিক ধর্ম প্রধানতঃ বিচারমূলক এবং লৌকিক ধর্ম মূলতঃ আবেগ প্রধান ছিল, 
তথাপি ঈশ্বরবার্দের উভয় ধারাই মানব অন্তঃকরণের একই আশ! ও আকাঙ্ষা হইতে 
উদ্ভৃত হওয়ায়, এই ছুই মতবাদের অদ্ভূত মিলনের অসঙ্গতি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত ন! 
হইলেও উহার মধ্যে কিছু সামঞ্রস্ত আন! সম্ভবপর হইয়াছিল । 


৭। ভগব্দগীত৷ 


ভগবদ্গীতা (সাধারণতঃ যাহাকে গীতা বল! হয়) মহাভারতের একটি অংশ। 
চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ ইহার মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিলেও ইহা যে সত্যই 
প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম এবং ইহা ধর্মজজীবনে একটি 
বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়। আছে তাহা কেহই অস্বীকার করেন নাই। অতীতের 
বহু বিভিন্ন মতবাদের প্রতিধ্বনি যে ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই, কিন্তু ইহার বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ধর্মভাবই এই বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়ের প্রেরণা 
দিয়াছে । দর্শনকে ব্যবহারিক ধর্মে পরিণত করিবার জন্য এবং এক প্রাণবন্ত ঈশ্বরের 
সহিত জীব ও জগতের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য গীতায় যেরূপ একাস্তিক 
চেষ্টা কবা হইয়াছে, তাহা আর অন্য কোথাও করা হয় নাই। যেসকল প্রাচীন 
দার্শনিক চিন্তাধারা কোন বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে নাই, এই গ্রন্থে তাহাদের সঙ্গিবেশ 
হওয়ার ফলে ইহার প্রকৃত দার্শনিক মতবাদ কি সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার স্থট্টি 
হইয়াছে, সেইজন্ত একদিকে যেমন এই মতবাদের বহু স্থক্ষ্ম ব্যাখ্যা দিবার স্থবিধা 
হইয়াছে, সেইরূপ অপরদিকে ইছা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা সে সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ 
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রহিয়াছে । কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের এই অপূর্ব সন্নিযেশের ফলেই যে এই গ্রন্থ বিভিন্ন 
শ্রেণীর মলের উপর জীবস্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বুঝ! যায়। একদিকে 
ঘেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকের! নিজ নিজ ধারণ! অনুযায়ী ইহার ব্যাখ্যা করিয়া 
থাকেন এবং চিন্তাশীল পণ্ডিতের! ইহার আত্যস্তবীণ সঙ্গতি সম্বন্ধে বিবাদ করিয়া! 
থাকেন, তেমনই অগ্যদিকে নীতি ও ধর্ম-সহন্ধে ইহার উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ ইহাকে 
সাম্প্ৰদায়িক এবং পাণ্ডিত্যমূলক আলোচনার উর্ধে স্থাপিত করিয়াছে এবং ভক্তদের 
মনে মোক্ষশান্ত্র্ূপে প্রেরণা যোগাইয়াছে। 

এই গ্রন্থের আদিম আকার এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে 
বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; কিন্তু এই প্রশ্ন সম্বন্ধে চিন্তাশীল পণ্ডিতের! একমত হন নাই । 
হোল্জ্মান বলেন যে, গীত| পূর্বে একটি সর্বেশ্বরবাদী অথবা বৈদাস্তিক কাব্য 
ছিল, পরে বৈষ্ণবের| ইহাকে নৃতন রূপ দান করিয়াছেন। হপ-কিন্স মনে করেন 
যে, কোন রুষ্ণোপাঁসক একটি পূর্ববর্তী বৈষ্ণবকাব্যকে গীতার আকারে রূপান্তরিত 
করিয়াছেন এবং এই কাব্যটিও আবার প্রথমে একটি অর্বাচীন সাম্প্রদায়িক উপনিষদ 
ছিল। গার্বেএর মতে গীতা পূর্বে ভাগবত সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় ভক্তিমূলক 
কাব্যগ্ৰন্থ ছিল, পরে ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মাবলম্বিগণ ইহাকে বৈদাস্তিক মতানুসারে সংশোধন 
করিয়াছেন। ডয়সেন-এর মতে ওুপনিষদিক চিন্তার শক্তি যখন ক্ষীণ হইয়| 
আমদিতেছিল, সেই পরবর্তী যুগে গীতার উৎপত্তি। বার্ণেট-এর বিশ্বাস যে ইহা 
বাহ্থদেবসম্প্রদায়েরই গ্রন্থ, তবে গ্রন্থকারের মনে প্রাচীন পরম্পরার বিভিন্ন ধার! 
বিশৃঙ্খলভাবে মিশিয়। গিয়াছিল। কীথ-এর মতে ইহ! শ্বেতাশ্বতর জাতীয় একটি 
উপনিষদ, পরে ইহাকে কষ্ণোপাঁসনার উপযোগী করিয়৷ পরিবর্তিত করা হইয়াছে; 
এবং বেল্ভালকার-এর মতে লোকপ্রচলিত ধর্মের বিঘাতক প্রভাব হইতে বিশুদ্ধ 
ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মকে রক্ষা করিবার জন্ত শ্রতিপ্রামাণাবাদীরা ব্যাপকভাবে যে শেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহারই পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়| যাঁয়। এই সকল কল্পিত মতগুলির 
মধ্যে কোনওটিকে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্ত ইহ! বলিতেই হইবে যে, এই 
সকল বা এতদহর্ূপ অপরীক্ষিত মতের ভিত্তিতে এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ আদিম 
এবং কোন কোন অংশ পরবর্তীকালের যোজন! তাহা নির্ণয় করা বিজ্ঞানসম্মত এবং 
সস্তোষজনক হইবে না। ইহা অস্বীকার কর! যায় না যে, মহাভারতের অন্ত 
অনেকস্থলের মত এবং কোন কোন উপনিধদের মত গীতাতেও মাঝে মাৰে 
প্রক্ষিপ্রাংশ যোগ কর! হইয়াছিপ অথবা গীতার বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহ! 
একটি নিকষ শ্রেণীর সংগ্রহপুত্তক মাত্র এই কথা বলিলে অথবা ইহা একটি বিশিষ্ট 
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ধর্মের সম্বয়াত্মক চিন্তাধারার জীবন্ত প্রকাশ ইহা অস্বীকার করিলে এই গ্রন্থের মূল 
তাৎপর্ধই আমর! হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিব না; ইহা! ছাড়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে, 
হইলেও এই সমগ্র গ্রন্থটির একটি সমবয়মূলক ব্যাখ/! দিবার চেষ্টা কর হইয়াছে--- 
এই থে ভারতীয় এতিহ ইহার বিরুদ্ধেও যাইতে হয়। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে, উপনিষদ্গুলির মধ্যে ভক্তিমূলক ভাবধার| অনুসন্ধান 
করিলে দেখিতে পাওয়| যায় যে, তাহাদের বুদ্ধিপ্ৰধান ব্ৰহ্ধবিদ্বার মধ্যে স্পষ্টতা 
একেশ্বরবাদী ভক্তিপ্রধান ভাবধার| ধীরে ধীরে পুর্টিলাভ করিতেছিল। ইহ! কতকট। 
উপনিষদ্গুলির মধ্যেই অস্তনিহিত একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার জন্য এবং কতকটা 
কোন কোন সত্যদ্ৰষ্ট৷ ঝ্যির ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার জন্য সম্ভব হইয়াছিল, কিন্ত 
ইহাও নিশ্চিত যে, নিগুপ ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক তত্বজিজ্ঞাসা এবং যে সকল 
লোকপ্রচলিত মজীব ধর্মমত দেব-দেবীগণের নিষ্ঠাপূর্ণ উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়। 
গড়িয়া উঠিতেছিল এই উভয়ের অনিবার্য সংমিশ্রণও ইহার অপর একটি কারণ । 
যখন নিগুণ ব্ৰহ্ধে ক্ৰমে ক্রমে অধিকতর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া তাহাকে সাধারণ 
বুদ্ধিগম্য করা হইতেছিল তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৌরোহিত্যমূলক ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের 
দর্শন এবং আচার জনসাধারণের ভক্তিপ্রধান ধৰ্মবিশ্বাসকে সমর্থন করিতে ও 
নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকিল। আমর! গীতাকে যে আকারে পাই তাহ! 
কেবলমাত্ৰ পুরোহিতদের সহুষ্ট নয়, অথব। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত কোন 
ধর্মসংক্রাস্ত ভক্তিমূলক গ্ৰন্থও নয়। কোন কোন পণ্ডিত গীতাঁকে ঈশ্বরতত্ববিদ্‌ 
পণ্ডিতদের প্রযত্নকৃত কৃত্রিম রচন!. বলিয়! মনে করেন, কিন্তু এইরূপ কৃত্রিম রচনা- 
ছার! ধর্মজীবনকে নিয়ন্ত্রণ কর! প্রায় অসম্ভব । এইরূপ প্রযত্বদ্ধারা একটি বিস্ময়কর 
সুসংহত ঈশ্বরতত্বদন্বন্ধীয় গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা যে ভগবদ্গীতার 
মত একটি প্রকৃত ধর্মপুস্তকের সৃষ্টি হইবে তাহ বিশ্বাস করা কঠিন। এই সকল কথ৷ 
বিবেচনা করিলে এইরূপ অনুমান করাই অধিকতর সমীচীন এবং ইতিহাসসম্মত 
হইবে যে, কোন একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তা বা ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত 
হুইয়া যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাই গীতায় নিবদ্ধ হইয়াছে এবং সেইজন্য 
প্রাচীন পুরোহিততন্ত্র হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি ধারণ! ও বিশ্বাস এবং জনসাধারণের 
মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি ধারণ! ও বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়। গিয়াছে । 

বুদ্ধিজীবী অভিজাত শ্রেণীর উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ও জনসাধারণের স্থকুমার বৃত্তির 
সজীব আবেগ এই দুইয়ের মধ্যে এত অধিক অসঙ্গতি বর্তমান যে স্থক্ষ্মদৰ্শা পণ্ডিতের! 
এই গ্রন্থে এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্তলাধন হইয়াছে কিন! তাহা স্থির করিতে বন্ধ 
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যহাভায়ত ও ভগবদ্ীতা . 
পরিশ্রম করিবেন ইহাই ব্বাভাবিক। কিন্তু এই সকল অসঙ্গতিকে বাহিক এবং 
কুজিম উপায়ে সংযুক্ত মনে করা ঠিক্‌ হইবে না, তাহারা এই গ্রন্থের বিশিষ্ট ঈশ্বরবাধের 
অবিচ্ছেন্য অঙ্গ এবং সেগুলিকে গ্রন্থের অন্যান্ত অংশ হইতে পৃথক করিলে অথবা 
পরিহার করিলে ইহার ধর্মসন্স্বীয় এবং এতিহাসিক তাৎপর্ধের হানি হইবে । আমরা 
এইসকল বিভিন্ন চিন্তাধারা ও ভাবাবেগগুলির মধ্যে এক বিস্ময়কর সংমিশ্রণ দেখিতে 
পাই, কিন্ত গীতার উচ্চ চিন্তাধারার দিক যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি যে ধর্মাবেগ 
এসকল চিন্তাধারাকে সজীবতা দান করে, তাহাও ততখানি প্রয়োজনীয় । এই 
অসঙ্গতিগুলি যেভাবে বিদ্যমান এভাবেই উহার্দিগকে স্বীকার করিতে হুইবে এবং 
সম্ভবতঃ যে অবস্থার মধ্য গ্রন্থখানি জন্মলাভ করিয়াছিল তাহাদ্বার| উহাদের ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। গীতায় বিভিন্নজাতীয় অতিশয়োক্তি এবং পুনরুক্তি আছে ইহা 
মানিয়া লইলেও ইহাদ্বার| প্রমাণিত হয় না ষে গীতাঁকে এক বা একাধিকবার 
সংশোধন কর! হইয়াছে । গীতাকে যে বারবার সংশোধন করা হইয়াছে এই মত 
গ্রস্থথানি যে বিভিন্ন বিরোধী দৃষ্টিতঙ্গীকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছে প্ৰধানত 
তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে যুগে বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক অনিশ্চয়তা ছিল, সেই 
যুগে এই জাতীয় সমন্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কর! খুব অস্বাভাবিক' নহে। এই জাতীয় 
একখানি শক্তিশালী গ্রস্থকে কতকগুলি আদিম অপরিণত দার্শনিক মতের অসংলগ্ন 
সংগ্রহ১* বলিয়া নিন্দা করিলে অত্যন্ত পল্পবগ্রাহী সমালোচনার পরিচয় দেওয়া হয়। 
ইহার শুদ্ধ দার্শনিক মতবাদ তেমন বিচারপহ না হইতে পারে, কিন্তু ইহার লক্ষ্য 
দর্শন অপেক্ষ! ধর্মের দিকে অধিক বলিয়! মনে হয়। গীতায় কতকগুলি মত বিশেষ 
বিবেচনা না করিয়া একত্র রাখা! হইয়াছে, কিংবা! কতকগুলি মতের সামণ্জস্থাবিহীন 
সংগ্রহকে এলোমেলোভাবে সংশোধন করা হইয়াছে, এইরূপ মনে কর! অপেক্ষা 
প্রচলিত মত এবং চিন্তাকে কতকগুলি সক্ৰিয় ও জীবস্ত ধর্মভাঁবের সাহায্যে পরস্পরের 
সহিত সমন্বয় কর| হইয়াছে, এইরূপ মনে করাই অধিক যুক্তিযুক্ত । সম্ভবতঃ কতকগুলি 
বিরোধীমতের সংঘর্ষের ফলে দেশে এক নৃতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাতে 
তৎকালে যে নৃতন ভাবধার! দেখা দিয়াছিল- উহাকে ব্যক্ত করাই গীতার বিশিষ্ট 
উদ্দেশ্য ছিল। গ্রস্থখাঁনিকে উহার সমগ্র তাৎপর্হ গ্রহণ করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থে 
একটি সাধারণ ধর্মভাব নিহিত এবং ইহাতেই উহার এঁক্য সম্পাদিত হুইয়াছে। 
কোন গ্রন্থে শুধু বিভিন্নজাতীয় ধারণার অস্তিত্ব অথব| অম্পষ্ট ভাষার প্রয়োগ স্থসংবন্ধ 
দার্শনিক মতের সহিত বিসংবাদী হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার! সামন্তস্তপূর্ণ 
ধর্মোপদেশের সহিত বিসংবার্দী নহে। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে গীতায় বিভিন্ন চিন্তাধারা মিলিত হইয়াছিল, 
কিন্ত ইহাঁতে সমন্বয়ের গেচ্ছাকৃত চেষ্টা কর! হইয়াছিল এরূপ মনে করিলে ভুল' 
হইবে'। : কারণ এই যে, এই মতগুলি তখন এমন পরিশ্ফুট আকার ধারণ করে নহি 
ষে উহাদের বিরোধ হুম্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে। এই কথা গীভা-গ্রন্থে এবং 
মহাভারতের ধর্ম এবং দর্শনবিষয়ক লেখাগুলিতে সুচিত হইয়াছে । ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই যে, গীতা-গ্রন্থে বিভিন্নতার মধ্যে যে একত্ব সম্পাদিত হইয়াছে, তাহ! 
ধর্মভাবের সাহায্যেই হইয়াছে এবং এইজন্য অধিকাংশ অনুরূপ অন্তান্য গ্রন্থ হইতে 
ইহার সমন্বয়প্রচেষ্টা অধিক সফল হইয়াছে। নীতি ও ধর্মসন্বদ্বীয় যে সকল 
প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্টভাবে মূলতঃ তক্তিতত্বের উপদেশ দেওয়া! হইয়াছে, গীতা উহাদের 
মধ্যে অন্যতম-_বর্তমাঁন প্রবন্ধে গীতাকে আমরা এইভাবেই আলোচনা করিব। 
্রস্থখানির দার্শনিক পটভূমিক। গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহাকে অবহেলা! করিলে চলিবে না। 
কিন্তু একটি প্রাচীন ভক্তিমূলক ধর্মের কয়েকটি দিক যেরূপ গভীর এঁকাস্তিক 
ভাবাবেগের সহিত ব্যক্ত কর! হইয়াছে, উহারই মূল্য অধিক । 

যোগ্যতাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ ইতঃপূর্বেই প্রচুর প্রমাণের সহিত দেখাইয়াছেন যে, 
গীতার রচয়িতা তৎপূর্ববর্তী দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত 
ছিলেন। ব্ৰহ্মণ্যধৰ্মের যে সকল ক্রিয়াকলাপ ও মতবাদের শক্তি সেই সময়ে প্রায় 
নিঃশেষ হইয়। গিয়াছিল, সেগুলিকে এই গ্রন্থের নানাস্থলে স্বীকার করিয়া লওয়| 
হইয়াছে ১৬, কিন্তু সেগুলিকে নৃতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আপনার বিশিষ্ট উপদেশগুলির 
সহিত তাহাদের সামগ্রস্তসাধনের আগ্রহও দেখা যায়। ক্ৰিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী ষে 
সকল ব্যক্তি বৈদিক যজ্ঞাদি নিভূলভাবে সম্পাদন করিলে উপকার হয় এরূপ মনে 
করিতেন, তীাহাদের বিধিপরায়ণতাকে নিন্দা কর! হইয়াছে, কিন্ত ক্রিয়াকাণ্ডকেও 
সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর! হয় নাই। জগতের পক্ষে বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির যে উপকারিতা 
আছে তাহ! স্বীকার কর! হইয়াছে, কিন্ত ইহাঁও বেশ জোরের সহিত বল! হইয়াছে যে, 
কেবলমাত্ৰ কতকগুলি বিশেষ স্থফললাভের সঙ্ধাৰ্ণ উদ্দেশ্যে অথব| পুণ্যার্জনের 
মানসে বেদ-বিহিত কৰ্মাদি করা উচিত নয়। যাহার! নিয়তর ফলের কামন! করে 
তাহার! অবশ্যই সেইগুলি লাভ করে, কিন্ত ইহাতে তাহাদের খুব বেশী লাভ হয় 
ন|। এইভাবে অঞ্জিত পুণ্য কিছুকাল পরে নিঃশেষ হইয়! যায় এবং জীব সংসারচক্র 
হইতে চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করিতে পারে না। অপর পক্ষে যাহার! সকল 
ফলাকাজ্। ত্যাগ করেন এবং সমস্ত কর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তাহারা মানসিক 
শাস্তি ভোগ করেন এবং কর্মে নিলিপ্ত হন; ইহার ফলে তাহাঘের প্রকৃত ভক্তি 


মহাভারত ও ভগবহ্গীতী। - 


এবং চরম মোক্ষলাভ ছয় । বৈদিক যজ্ঞকে এক ব্যাপকতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক 
অর্থে গ্রহণ করিয়| যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । এইরকম 
চিন্তাধার! গুপনিষদিক যুগেও দেখ! গিয়াছিল, কিন্তু গীতায় ইহ! অধিক উৎকর্ষলাভ 
করিয়াছে । গীতায় বলা হইয়াছে যে, যাগ যজ্ঞ বহুপ্রকারে কনা যায় এবং যজ্ঞকে 
অস্ততঃ দুইটি পৃথক অর্থে বুঝ! যাইতে পারে, প্রথমতঃ বেদে বণিত বিধামানহযায়ী 
ক্রিয়াসম্পাদন এবং দ্বিতীয়ত: এ ক্রিয়াগুলিকে রূপকরূপে গ্রহণ । ইন্তৰিয়সংযম, 
জ্ঞানার্জন এবং বস্ততঃ সকল কর্তব্য কর্ম ও তপশ্চর্ধাকে রূপকের অর্থে যজ্ঞ আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে। সম্পূৰ্ণ নিঃস্বার্থভাবে এইগুলি কর! হুইলে ইহার! নাত্বিক কর্ম) 
স্বার্থবুদ্ধিতে করা হইলে রাজমিক এবং মোহাচ্ছন্ন হইয়া কর! হইলে ইহার! তামসিক । 
যজ্ঞের মূল অর্থ হইতেছে উচ্চতর কল্যাণের জন্য নিম্নতর কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়া । 
এই ধারণাকে ভিত্তি করিয়া ব্যাপক অর্থে বল! যায় যে, ঈশ্বরের বেদীতে সকল 
সাংসারিক আসক্তি ও বাসন! নিবেদন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। এইভাবে ব্ৰহ্মণ্যধৰ্মের 
যাগ-বজ্ঞবিধির প্রামাণ্য এবং বর্ণীশ্রমধর্মে বিহিত কর্মগুলির যথাযথ অনুষ্ঠানের ওচিত্য 
স্বীকার করা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তিমার্গের সহিত ক্রিয়াকাণ্ডের সম্বন্ধ বিষয়ে গীতার 
যে বিশিষ্ট মত আছে, তাহার তুলনায় এইগুলিকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়াছে। 
এইভাবে উপনিষদের বিভিন্ন উপদেশের সহিতও গীতাকারের সম্পূৰ্ণ পরিচয় 
দেখিতে পায়| যায়, কিন্তু এই উপদেশগুলিকে তিনি নিজস্ব ভাবধারার সাহায্যে 
কিয়দংশে পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। উপনিষদে বণিত ব্রন্ধাত্মৈক্যবাদ, পুরুষের 
ধারণা এবং কিছু পরবর্তী যুগের ঈশ্বরের ধারণ|--এইগুলি স্পষ্টভাবে গীতায় উল্লিখিত 
হইয়াছে। তাহা ছাড়া আত্মোপলব্ধির যোগশাস্ত্রম্মত প্রণালী, ষজ্ঞকে ব্রন্মের রূপ 
বলিয়| বর্ণনা এবং যজ্ঞের রহুস্যাত্মক ব্যাখ্যা, দেবযান ও পিতৃযান সম্বন্ধীয় মত এবং 
উপনিষদে যে সকল অপ্রধান বিশিষ্ট শব ও চিন্তা প্রচলিত হইয়াছিল-_ সেই 
সকলেরও গীতাঁয় উল্লেখ আছে। ব্রহ্ববিষ্ভাও স্বীকৃত হইয়াছে এবং ইহার সহিত 
যে সকল ধর্মসম্বন্ধীয় ভাব জড়িত আছে, সেগুলিকেও সম্পূর্ণভাবে পরিষ্ফুট করা 
হইয়াছে; কিন্ত নিগুণ ব্রহ্ষকে সম্পূর্ণভাবে পুরুষরূপ অগুণ ব্ৰহ্ধে পরিণত 
করা হইয়াছে এবং মুক্তির জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের এবং উপনিষদ্গুলিতে বণিত 
আত্মসমাহিত হইবার পদ্ধতিগুলির উপযোগিতা কিছু পরিমাণে স্বীকার কর! 
হইয়াছে । গীতায় এইগুলিকে সাংখ্য মতবাদ বল! হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ এইগুলি 
উপনিষদীয় মতবাদ এবং পরবর্তীযুগের সাংখ্য মতবাদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য নাই। 
কিন্তু মহাভারতে যোগের বিরোধী হিসাবে 'সাংখ্য'-এই পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ 


৯৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কর! হইয়াছে। গীতাতেও সম্ভবতঃ যাহার! মুক্তির জন্তু জ্ঞানের প্রয়োজন এবং চিন্তা ও 
ধ্যানের সাঁছায্যে সেই জ্ঞান লাত কর! যায় এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদের পদ্ধতিকেই 
‘সাংখ্য’ শব্ধ ছারা ব্যক্ত কর! হইয়াছে, আর শাস্তবিহিত কর্ণের নিঃস্বার্থ সম্পাদনদ্বার! 
আঘ্মসংযম ও শান্তিলাভ করার প্রক্রিয়াকেই ‘যোগ’ বল! হুইয়াছে। 

গীতাতে পরমেশ্বরের ত্ৰিবিধ রূপের কথ! আছে এবং প্রকৃতি অর্থাৎ মূল জড়বস্ত 
ও জীবাত্ম| পরমেশ্বরের এই দুইটি পরস্পর সমকক্ষ অভিব্যক্তিও স্বীকৃত হইয়াছে, 
উহাদিগকে একই বিশ্বাত্ম| ব! ত্রদ্বের বিভিন্নরূপ বলিয়া গ্রহণ কর! হইয়াছে। অবশ্ঠ 
এখানে ব্ৰহ্ম ও সগুণ ঈশ্বর এক। গীতার এই মত কিয়দংশে স্বেতাশ্বতর উপনিষদের 
অনুরূপ । এই মতটি সুপ্রসিদ্ধ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের রূপকের সাহায্যে বধিত হইয়াছে । 
এখানে সম্ভবতঃ ক্ষেত্র বলিতে (সাংখ্যদর্শনে বণিত প্রকারে) প্রকৃতির সেই 
অবিরাম ক্রিয়া-ভূমি বুঝায়- যাহা পরিচ্ছিন্ন আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ের অধিষ্ঠান। 
এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছে সর্বক্ষেত্র-নিবাসী পরম ক্ষেত্ৰজ্ঞ ঈশ্বরের একটি রূপ । গীতায় 
সাংখ্যেব স্থায় পুরুষকে নিক্ষিয় বলিয়! স্বীকার কর! হয় নাই, এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে নীরবতাও অবলম্বন কর! হয় নাই একথ| সত্য ; তথাপি পরিচ্ছিন্ন জড়জগৎ ও 
আধ্যাত্মিক জগতের সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ তাহা! বিশদ করিবার জন্তু বিভিন্ন 
তত্বের নাম নির্দেশক সাংখ্যদর্শনসম্মত প্রাচীন পরিভাষ! ব্যবহার কর! হইয়াছে । 
গীতায় পঞ্চ মহাভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতিতে প্রকৃতির অভিব্যক্তি আরোপ কর! 
হইয়াছে--এইগুলি সাংখ্যদর্শনবণিত ক্রিয়াশীল জড়প্রকৃতিরই বিভিন্ন অবস্থা অথবা 
চতুধিংশতি তত্ব । আবার বিশ্বের স্বষ্টি ও ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সত্ব প্রভৃতি 
জিগুণও স্বীকৃত হইয়াছে । তাহ ছাড়া ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ নশ্বর ও অবিনশ্বর 
নামে দুইটি পুরুষ এবং পুরুষোত্তম নামে ক্ষ ও অক্ষরের উর্ধ্বে তৃতীয় এক পুরুষের 
কথাও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ইহাতে স্পষ্ট মনে হয় যে, এই তিনটি পুরুষ একই 
পুরুষের তিন অবস্থা বা রূপ। ইহা স্পষ্ট যে এই ঈশ্বররূপ পুরুষের ধারণ! উপনিদীয় 
চিন্তার পরিণতি, সাংখ্যমতের নহে, কারণ সাংখ্যদর্শনে পরমপুরুষ অথবা ঈশ্বর স্বীকৃত 
হন নাই এবং পরম্পর হইতে পৃথক অনস্তসংখ্যক পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় । স্থতরাং 
প্রতীয়মান হইবে যে, যদিও গীতাতে সাংখাদর্শনের কতকগুলি পারিভাষিক শব্ধ 
ব্যবন্ধত হইয়াছে, তথাপি সাংখ্যদৰ্শনে এই সকল শব্দের যে অর্থ গীতায় উহার। সৰ্বদ| 
সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, এবং প্রচলিত সাংখ্যার্শনের পরাবিষ্ঠার সহিত জড়িত 
সৰ্বমতও গীতায় গৃহীত হয় নাই। গীতা স্পষ্টতঃ ঈশ্বরবাদী, কিন্ত সাংখ্যদৰ্শনে 
ঈশ্বরের প্রসঙ্গই নাই । গীত-গ্রন্থের পুরুষ ও প্রকৃতির ধারণায় সাংখাগ্রভাব অবশ্য 


পি মহাভারত ১. অগবদ্গীত| 


নার কিন্ত উত্তমপুরুষের ধারণাদারা গীতা এই ছুই তত্বের মিলন ঘটাইয়াছে। 
সুতরাং প্রতীয়মান হইবে যে, যখন গীতা-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তখন সাংখ্যদৰ্শনের 
কয়েরাট যত অপরিণত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু মস্তবতঃ পরবর্তী যুগের প্রসিদ্ধ 
সাংখ্যদর্শনের সহিত গীভাকারের পরিচয় ছিল ন।। এই কথা সাধারণতঃ মহাভারতের 
সম্বন্ধেও প্রযোজ্য । 

সর্ব জড়বস্ত মিথ্য|--বেদান্তের এই বিশিষ্ট মত গীতায় গ্রহণ কর। হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয় না, বয়ং এই ব্যাপারে সাংখ্যমতই দৃঢ়ভাবে গৃহীত হইয়াছে। মায়! শব্দের 
প্রয়োগ আছে বটে, কিন্তু তাহ। জড়সত্বার বাচক নহে। কিন্তু জড়বস্তকে বুদ্ধি ষে 
বিশিষ্ট প্রকারে জানে মায়াশবন্ধারা তাহাই ব্যক্ত কর! হইয়াছে এবং বুদ্ধিতত্ব ও 
জড়তত্ব উভয়ই গীতার মতে শাশ্বত তত্ব। গীতা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সহিত এই 
ব্যাপারে একমত বলিয়া মনে হয় যে ঈশ্বর মায়ার ম্ৰষ্টী। অবশ্য এই মায় প্রকৃতি অথবা 
অবিষ্যার সহিত অভিন্ন নহে। ইহা হইতেছে ঈশ্বরের সেই বিশ্বভ্ৰাত্তিকর শক্তি যাহা 
দ্বার! তিনি প্রকৃতি ও গুণসমূহের মাধ্যমে নিজের স্বব্ষপ আবৃত করিয়! রাখেন’’ ৷ 

পরম্পরবিরোধী বিভিন্ন দাৰ্শনিক মতের সমন্বয় ও একীকরণের এই সকল ও 
অন্তান্ত উদাহরণ হইতে বুঝ! যায় যে, যদি কেহ গীতাতে এমন একটি সম্পূর্ণ ও 
যৌক্তিক দর্শনের সন্ধান করেন, যাহা পণ্ডিতস্থলত অভ্রস্ত ও যথাযোগ্য ভাষায় ব্যক্ত 
হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি ব্যর্থকাঁম হইবেন। মহাভারতের বিমিশ্র ও বিশৃঙ্খল 
দর্শন এবং তাহার কিয়ৎ পরিমাণে অনির্দিষ্ট পরিভাষার সর্ব দোষ ও গুণ গীতোক্ত 
দার্শনিক মতেও বিদ্যমান । গীতার যে দৃষ্টি স্পষ্টতঃ ঈশ্বরবাদী ও ভক্তিমূলক তাহার 
সহিত কতকগুলি প্রাচীনতর তত্বজ্ঞানীয় মতের কিছু অসন্বন্ধভাঁবে যেরূপ সমন্বয় করা 
হইয়াছে, তাহা হইতেও স্পষ্ট হয় যে, গীতাকে দর্শনগ্রস্থ মনে করা অপেক্ষা ধৰ্মগ্ৰন্থ 
মনে করাই অধিক সঙ্গত। ইহার ভক্তি ও রহস্যবাঁদমূলক সমন্বয় বহুস্থলে বাস্তবিকই 
অপূর্ব, কিন্তু সুক্ক তর্কের দৃষ্টিতে যে কিভাবে পরম্পরবিরোধী ধারণাগুলিকে যুক্তি- 
সম্মত নিয়মে মিলান সম্ভবপর, তাহা এইরূপ সমন্বয় হইতে বুঝা যায় না। উদাহরণ 
স্বরূপ, নিপুণ ব্ৰহ্ম যে কি করিয়া সগুণ ঈশ্বরে পরিণত হয়, এই সমস্যার সমাধানে 
বল! হইল যে, ইহ। মায় অথব| বিশ্বভ্রাস্তি বশতঃই ঘটে, অর্থাৎ ইহা৷ একটি দুজ্ঞে'য় 
রহস্য । ব্রঙ্গের সহিত জগতের সম্বন্বও একইভাবে ব্যাখ্যাত হুইয়াছে। সাংখ্যমতে 
পরমতত্বের সহিত জীবাত্মার চিরমিলনের উপায় হইতেছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি; কিন্ত গীতার 
মতে এই উপায় হইতেছে ভগবৎরুপা এবং এই কূপ! ভগবানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও 
প্রেমের স্বাভাবিক প্রতিদান। 
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| স্তন উপনিষদিক ব্ববাকে স্পষ্টতা না হইলেও কিছু পরিবর্তিত আকারে 
গ্রহণ করা'হইয়াছে, কিন্তু জানের দ্বার! নিষ্কিয়ত| অথবা মোক্ষলাভ সম্বন্ধে উপনিধদের 
বে সকল মতবাদ তাহা অনুমোদন কর! হয় নাই বলিলেই চলে। পরমতসহিফুতা ও 
বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাধনের চেষ্টাই গীতার বৈশিষ্ট্য ) তদমুষায়ী সাংখ্যযোগ বলিয়া 
কথিত ঘষে জ্ঞানমার্গ সৰ্বকৰ্মসয়্যাস দ্বারা এবং আত্ম। ও অনাত্মার ভেদ সম্বন্ধে ধ্যানের 
দ্বায়| ব্ৰহ্মেয় বৌদ্ধিক অমুভূতিলাভ করিতে শিক্ষা! দেয়, গীতাঁয় তাহাকে সম্পূর্ণভাবে 
বর্জন কর! হয় নাই। প্রাচীন উপনিষদসমূহ ও সাংখ্যে বণিত বুদ্ধিমাৰ্গকে স্বীকার 
কর। হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার দুরহতা এবং অব্যর্থতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার জন্য 
ইহাকে সমর্থন কর! হয় নাই। নিংম্বার্থভাবে ভক্তির সহিত সকল সামাজিক ও 
ধর্মসন্বন্ধীয় কৰ্তব্য সম্পাদন করাই কর্মযোগ, এবং এই কর্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা 
অধিক সঙছজ। কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ প্রতিপাদন অপেক্ষা জীবনযাত্রার 
নিয়ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়াই গীতার উদ্দেশ্য, স্থতরাং সাংখ্য অর্থাৎ জানের উপর 
প্রতিষ্ঠিত দৰ্শনশাস্তবকে পরিহার না করিলেও যোগ অর্থাৎ কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত 
দর্শনকেই বিশেষভাবে সমর্থন করা হইয়াছে। প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত কর্মবাঁদকে 
গ্রহণ করা হইলেও ইহাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কর! হইয়াছে । আমরা 
পূর্বেই দেখিয়াছি যে, যাহার! ফলকামনায় কর্ম করে গীতা তাহাদের মতের নিন্দা 
করিয়াছে, কিন্তু যাহার! কর্মবাদকে কেবল যুক্তিদ্বার৷ ভ্রান্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়া 
বলে যে, যেহেতু কর্ম জীবকে সংসারে বন্ধ করে সেই হেতু সম্পূর্ণভাবে কর্মত্যাগ 
করিলেই মোক্ষলাভ হয়--তাহাদের মতকেও গ্রহণ করে না। 

কিন্তু গীতায় ইহাঁও বল৷ হইয়াছে যে, জ্ঞানমার্গের জন্য যেমন, কর্মমার্গের জন্তও 
তেমনই ধ্যান-সাধনার প্রয়োজন । ষাহাতে কর্মের নিয়মানুযায়ী কৰ্ম করিয়া পরিশেষে 
উহা! অ-কর্মে পরিণত হয় এবং জীবকে বন্ধ ন| করিতে পারে, তাহার জন্য নিরাঁসক্তি 
ও সমত্বভাবের প্রয়োজন । এই অবস্থা পাইতে হইলে নাঁনারপ যৌগিক প্রক্রিয়া 
ব্যতীত প্রথমতঃ নিষ্ঠার সহিত স্বধর্ম পালন করিতে হুইবে, দ্বিতীয়তঃ সকল আসক্তি 
অর্থাৎ কর্তৃতবাভিমাঁন এবং ফলাশা ত্যাগ করিতে হইবে, এবং সকল কর্ম এবং 
তাহাদের ফল এমনভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হুইবে যাহাতে প্রত্যেক কৰ্মটি 
ভক্তি ও প্রেমের অৰ্ঘ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কর্তৃত্বাভিমান এবং স্বার্থপরতা 
সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিলে কর্মের যে শক্তি জীবকে জড়জগতে বন্ধ করে এবং তাহার 
গুনর্জন্মের কারণ হয় তাহা নষ্ট হইয়া যায়, কারণ এইরূপ মনোভাব নইয়| যে কর্ম 
কর! হয় তাহ! অ-কর্ম। যে ব্যক্তি কৰ্মে স্পৃহা এবং কর্মফল পরিত্যাগ করিয়াছে 


a 


মহাভারত ও ভগবদ্গীতা 


সেই প্রকৃতপক্ষে কর্মত্যাগ করিয়াছে। ইহাই ঘথাৰ্থ সন্যাস এবং যথার্থ যোগ । 
ইহাষ্বায়| নিশ্চিতভাবে ঈশ্বরের প্রসাদ এবং মোক্ষলাভের পথ প্রস্তত হয়। 
এই মাৰ্গ অবলম্বন করিলে দায়িত্বহীনতাবে শাপ্রবিহিত কর্মত্যাগ করিবার 
প্রয়োজন হয় না, বরং ইহা মানব-প্ৰকৃতির শ্রেষ্ঠ যৃত্তিগুলিকে সক্রিয় করিয়া 
তুলে। কোন কোন দার্শনিক যে কর্মত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন হইবার শিক্ষা 
দিয়াছেন ইহ! তাহা নহে, কারণ ইহাতে বিহিত-কর্ম সম্পাদন করিয়াই নৈক্র্ম্যাবস্থা 
লাত হয়। 

গীতায় উপদিষ্ট সাধন! শুধু নীতির নহে ধৰ্মেরও। নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ জগতের 
অংশ বলিয়া জীবকে কর্ম করিতেই হুইবে, কিন্তু নিষ্ষামভাবে কর্মসম্পাদন করিলে 
কর্তব্য কর্ম কর্তব্য বলিয়াই করা উচিত, এই অবশ্পালনীয় নৈতিক নিয়মানুযায়ী 
আচরণ কর! হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে সকল কর্ম এবং কর্মফল অর্পণ করিয়া যিনি 
কর্তব্যকর্ম করেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছান্থযায়াও কাজ করেন। সাধক এইভাবে 
ইন্জিগ্ননংযম ও বুদ্ধিসংষম অভ্যাস করিয়। যথার্থই যোগী এবং সন্ন্যাসী হইয়। যান, 
কিন্তু তাহার অবিচলিত প্রেম ও সেবার মনোভাব ত্বাছার যে নকল কার্য কেবল- 
মাত্র নৈতিক দৃষ্টিতে সৎ সেগুলিকেও আধ্যাত্মিক মধাদ| দান করে। স্থতরাং 
গীতা যে কর্মবাদ শিক্ষ1 দেয়, তাহাতে নির্দিষ্ট নিয়মাহুদারে কতকগুলি বিধি 
প্রতিপালন করাকেই বুঝায় না, কিন্ত তাহা কর্মসন্বদ্ধে তত্বজ্ঞান এবং প্রধল ধর্ম- 
ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কর্মবাদ অনুসারে আমাদের জীবনের প্রত্যেক কৰ্মই 
যজ্ঞের রূপ ধারণ করে, ইহ! অভ্যাস করিলে আমাদের আত্ম। আসক্তি এবং মোহ 
হইতে মুক্ত হয় এবং কর্মের কুফল হইতে রক্ষা পায়। ভগবান স্বয়ং সকল জীবের 
প্রতি কঙ্কণ৷ করিয়া আপনাকে উৎস্থষ্ট করেন এবং জগতের হিতের জন্তু মাঝে 
মাঝে অবতীর্ণ হুইয়। কর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করেন । বিশ্বের জন্য কৃত তাহার 
এই কর্ম অ-কৰ্ম, কারণ এই কর্মের প্রেরণ! দিব্য আত্মত্যাগে এবং ইহা তাহাকে 
কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে না। ভক্ত তাহার নকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ কবিয়। যেন 
তাঁহার আপন ক্রিয়াকে ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়ার সহিত এবং তাহার নিজের ব্যক্তিত্বকে 
ঈশ্বয়ের বিশ্বজীবনের সহিত এক করিয়! দেন। এই নীতিমূলক ও ঈশ্বরবাদমূলক 
মত প্রাচীন অদৃষ্টবাদমূলক কর্মতত্বের সহিত করুণ! ও প্রেমময় সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসের 
এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটাইয়াছে। ইহ! কর্মের অলজ্ঘনীয় নিয়ম স্বীকার করিয়াছে 
বটে, কিন্ত ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়৷ এবং কক্ষণার ধারণার সাহায্যে ইহার কঠোরতা হাস 
করিয়াছে, ইহার নৈতিক মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে এবং ইহাকে পবিত্ৰতামণ্ডিত কয়িয়াছে। 
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গীতার উপদেশ অনুসায়ে কাজ করিলে মানবের আচরণ কর্মের নিয়মকে লঙ্ঘন 
করে না ঈসথচ ঈশ্বরের আচরণের স্তায় কর্ম নিয়মের উর্ধ্বে চলিয়! যায়। | 

এই প্রসঙ্গে গীতার যে বিশিষ্ট উপদেশ ভক্তিযোগ তাহার কথা আসিয়া পড়ে। 
ভক্তিষোগৈর অর্থ ভগবানের প্রতি প্রেম ও সেবার ভাব। গীতা এই ভক্তিযোগের 
এঁক্যসুজ্রের সাহায্যেই জান ও কর্ম, বৈরাগ্য ও অনুরাগের নমন্বয়সাধনের চেষ্টা 
করিয়াছে । প্রাচীন দার্শনিক চিন্তার উপদেশ এই ছিল যে, একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির 
পথ, কিন্তু গীতার মতে যদিও এই জ্ঞান অংশতঃ বুদ্ধিবিচার এবং অংশত: বিশিষ্ট 
একপ্রকার কর্মঘবারা লাভ করা যায়, তথাপি এই জ্ঞান কোন নিগুণ বস্কবিষয়ক 
নহে; পরস্ত অশেষ কজ্যাণগ্রণযুক্ত এবং অপারকক্ষণাময় এক পরমতত্ববিষয়ক। 
ইহাই আত্মা, ব্ৰহ্ম, ঈশ্বর, পুরুষ অথব| পুরুযোত্তম ; কিন্তু তিনি বস্তুতঃ সর্বপ্রকার 
সম্ভাব্য অনন্ত সদ্‌গুণের অধিকারী । তাহারই সভায় জড়প্রকতি ও জীব এই ছুই 
শাশ্বত কিন্তু পরিচ্ছিন্ম তত্ব সত্তাবান্‌ হয় এবং যুগে যুগে তাহা হইতেই নিঃস্থত 
হইয়! অভিব্যক্তিলাভ করে। যে শক্তিদ্বার তিনি নিজেকে পরিচ্ছিন্ন সততায় 
পরিণত করেন, তাহা তাহারই বিশ্বভ্রাস্তিকর শক্তি অথবা মায়া, যাহা তাহার প্রকৃত 
স্বরূপ আবৃত করে। জ্ঞান অথবা তপশ্চর্যা তাহাকে পাইবার উপায় হইতে পারে 3 
কিন্তু তাহাকে পাইবার সর্বপ্রচেষ্টায় এঁকাস্তিক প্রেমাছরাগ ও সেবার ভাব থাক! 
অত্যাবহাক--শুধু উহ! দ্বারাই জ্ঞানী অথবা যোগীর নিকটও যাহা লুকায়িত তাহা 
পাওয়া সম্ভবপর । 

ইহার পূর্বে উপনিষদ্‌ সমূহে ইন্তিয়গুলিকে অন্তৰ্মুখীন করিবার জন্য এবং পরম- 
বস্তর অতীন্দ্ৰিয় সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য কয়েকটি প্রতীক উপাসনার প্রণালী উপদিষ্ 
হইয়াছিল, কিন্তু ইহার সঙ্গে উপনিষদের থষির| ক্রমশঃ এমন একটি সর্বামুস্থ্যত 
ও সৰ্বাতীগ্‌ ব্ৰহ্মের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন, যাহাকে পুরুষগ্ডণসম্পন্ন ঈশ্বরের 
ধারণা বল| যাইতে পারে। শুধু বুদ্ধির সাহায্যে অপরিচ্ছিন্ন অব্যক্ত তত্বের ধ্যানকে 
গীতায় 'অব্যক্ত-উপাসন।, এই আখ্য। দেওয়া হইয়াছে । গীতার মতে ইহ! উপাসনার 
এক প্রণালী বটে, কিন্তু ইহা দীৰ্ঘ এবং কঠোর সাধনসাঁপেক্ষ বলিয়া. অতি অল্লসংখ্যক 
সাধকের উপযোগী । ইহা অপেক্ষা মূর্ত উপাস্য বস্তুতে মন স্থির কর! সহজ । ব্যক্ত- 
উপাসনার অর্থ ব্রদ্ষকেই প্রকট ও মূর্ত পুরুষরূপে ধ্যান করা, স্থৃতরাং এই উপাসনা 
যে সকলের পক্ষেই উপযুক্ত শুধু তাহাই নহে, অধিকনস্ত ইহাতে পরমতত্বের সহিত 
প্রেম ও মেবার সাক্ষাৎ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করার অবকাশ আছে,। 

গীতোক্ত ধর্মসাধনায় ভক্তিরূপ এই জীবস্ত ও প্রাণপ্রদ অংশটি থাকায় জানমাৰ্গ 
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Un 


| মহাভারত ও ভগবদ্গীতা 
অপেক্ষ। কর্মমার্গের উপর অধিক গুরুত্ব অপিত হইল, এবং এই তক্ধির উল্লেখ না 
থাকিলে যাহ! শুধু একটি দার্শনিক প্রবন্ধের আকার ধারণ করিত, তাহাই ভক্তির 
সমাবেশঘারা একখানি প্রভাবশালী . ধর্মবিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থে পরিণত হইল। 
সম্ভবতঃ যে যুগে বিচারমূলক বিভিন্ন চিন্তার ফলে লোকে ঈশ্বরের কথা ভূলিয়! 
যাইতেছিল, সেই যুগেই গীত। প্রেম ও করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও সেবার 
উপদেশ দিয়াছিল। ইহাতে পূর্বতন বুদ্ধিবাদী ও ক্রিয়াকাগুবাদীদের পরম্পরবিরোধী 
মত এবং লোক-প্রচলিত ঈশ্বরোপাসনার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। গীত| উপাসকের 
সন্মুখে এমন একটি প্রত্যক্ষ ভক্তির পাত্র স্থাপন করিল, যাহার সমীপে যে কোন স্থলে 
এবং যে কোন কালে যাওয়! সম্ভবপর, এবং ধর্মজীবনে যে জান, সাধনা এবং সেবা 
এই তিনের সম্মিলনের একটি বিশেষ মূল্য আছে, তাহাও শিক্ষা দিল। এই শিক্ষা 
একদিকে আত্যস্তিক বুদ্ধিবাদকে বাধ! দিল এবং অপরদিকে সাম্প্রদায়িক অন্ধ 
ধর্মবিশ্বীনকে জ্ঞান ও সাধনার দৃঢ়ভূমিতে স্থাপিত করিয়া এবং উপাসনার বিভিন্ন 
প্রণালীগুলিকে একই পরমেশ্বরের উপসনার রূপ বলিয়া উহাদের প্রতি উদার দৃষ্টি 
পোষণ কর! কর্তব্য এইরূপ প্রচার করিয়। সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তিসম্মত 
করিল। গীতাঁয় পরম্পরাগত বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মমতের যে সমন্বয়সাধন কর! হইয়াছে, 
তাহার মূল্য যাহাই হউক না কেন, এই কথা নিঃসন্দিঞ্ধ যে গীতায় ভক্তির বাণী 
অতিশয় স্পষ্ট এবং এ গ্রন্থে যে সমন্বয় ও যেটুকু এঁক্য দেখিতে পাওয়। যায়, ভক্তি 
হইতেই তাহাদের প্রেরণ! আসিয়াছে । 
গ্রন্থটিতে ভক্তি ও কৃপা (প্রসাদ) সম্বন্ধে সাক্ষাংভাবে কোন ব্যাখ্যা অথবা 
উহাদের সমর্থনে কোন দাৰ্শনিক বিচার দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ 
হয়ত এই যে, ভক্ত ও ভগবানের সন্বন্ধটি উপলব্ধির বিষয়, বর্ণনা অথবা আলোচনার 
বিষয় নহে। তথাপি ভক্তিবাদের প্রধান প্রধান কথাগুলি স্পষ্টভাবেই দেওয়া 
হইয়াছে । শ্রদ্ধা হইতে ভক্তির উৎপত্তি হইতে পারে এবং শ্রদ্ধার সহিত একটি 
ভক্তিষোগ্য সত্যতত্বের স্বীকৃতিও জড়িত থাকে, কিন্তু আসলে ভক্তির মূল স্বরূপ ইহা 
হইতে ভিন্ন। পরম তত্ব অথবা আদর্শপ্রাঞণ্ডি দ্বারা অহম্‌-এর সীমাবদ্ধ জীবন হইতে 
মুক্তিলাভ হয়; সে কারণ উহার দিকে মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রেরণা আছে, 
এবং মানুষের হৃদয়াবেগে এই প্রেরণ! চরিতার্থ করার সম্ভাবনা বা শক্তিও রহিয়াছে । 
ভক্তি হইতেছে এই শক্তিরই যথাযোগ্য ব্যবহার অথবা স্থনিয়ন্ত্িত ক্রিয়া । যেহেতু 
ভক্তি ম্বরূপতঃ একটি হৃদয়াবেগ অতএব উহার সহিত দ্বৈতভাব এবং ভক্ত ও 
ভগবানের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সন্বন্ধও জড়িত থাকে । স্থতরাং উক্ত পরমতত্ব ব| 
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প্রাচ ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইততিহাল ূ 

জাদর্শটিক্ে মনোদাত একটি অপার নিদ্বষ্টগ পদার্থ কিংব| আঁভাস বল! টিক হুইবে 
না। উচ্টার এমন একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা স্বীকার করিতে হুইবে, যাহাতে উহার 
সহিত প্রেমের আদানগ্রদান সম্ভবপর হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার কর! দরকার 
যে, এই পরমতত্ব এবং উপাসক সম্পূর্ণ ভিন্ন অথব| সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে। কারণ 
. এইরূপ না হইলে উহা উপাসকের লক্ষ্য অথব| প্রাপ্তির বিষয় হইতে পাবে না। 
এইভাবে দেখা যায় যে, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি হৃদয়াষেগের সন্মিলিত ও অবিরাম প্রখর, 
পরমতত্বের প্রতি ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা এবং তজ্জনিত নত্রতা ও আছ্মসমর্পণ-_ এই 
সকলের বিশেষ আবশ্যকত! রহিয়াছে । তথাপি, এই প্রষত্বের প্রতি মুহূর্তেই সাধক 
তাহার অভীষ্ট আদর্শের ম্পর্শলাভে সমর্থ হয়; কারণ পরমতত্বের অক্ষয় ও অনন্ত 
প্রেম জীষের আত্মনিবেদননহকৃত পূর্ণপ্রেমের আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দেয়। অবশ্য 
গীতায় উপদিষ্ট ভক্তি হইতেছে উপাসনার সেই আবেগময় চিত্তাবস্থা, যাহ! প্রত্যেক 
খাঁটি ধর্মই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু উপরে যাহা বল! হইয়াছে তাহ! হইতে 
স্পষ্ট বুঝ! যায় যে, অন্ধ হদয়াবেগ তীত্র হইলেই উহা! ভক্তিপদবাঁচ্য হয় না, অথবা 
উহা! জান ও ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য কর্ম হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি অযৌক্তিক 
আনন্দোন্সাদও নহে। মনের যে সাম্যাবস্থায় বুদ্ধি, কর্মপ্রবৃতি এবং হৃদয়াবেগ 
নিজ নিজ যথাযোগ্য কাজ করিতে সমর্থ হয়, সেই দাম্যাবস্থার কারণ সামগ্রীর মধ্যে 
গীতায় ভক্তিকে সর্বাধিক ফলপ্ৰদ বলিয়| বর্ণনা কর! হইয়াছে, কারণ ভক্তির উদ্ৰেক 
হইলে সর্বকর্ম ঈশ্বরের নিঃস্বার্থ সেবায় উতসর্গাকৃত হয়। আদর্শমানযের যে বিভিন্ন 
বর্ণনা গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়,--যথ| জ্ঞানী, স্থিতপ্ৰজ্ঞ, যোগারঢ, ব্রন্বভূত, 
গুণাতীত অথবা ভক্ত, মোটামুটিভাবে বলা যায় যে ইহাদের সকলগুলিই জ্ঞান, কর্ম ও 
ভক্তির বিভিন্ন দৃষ্টিতে একই ব্যক্তির বর্ণনা ।১৮ গীতায় যে জ্ঞানযুক্ত ও নীতিসম্মত 
ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই বিষয়ে মধ্যযুগীয় ভারতের ভাবপরবশ সাধক.দর 
ভক্তি হইতে ভিন্ন; কারণ ইহারা ভক্তি-সাধনায় জ্ঞান এমন কি কর্মকেও বর্জন 
করিতে চাহিতেন এবং মনে করিতেন যে, গৃঢ় শৃঙ্গাররসমূলক ভাবোন্মাদ ভক্তির একটি 
অবিচ্ছে্য অঙ্গ। মাহযের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যাপকতর দৃষ্টি, ইহাই গীতোক্ত মতের 
বৈশিষ্ট্য ; তাই এই মতে ধর্মের তীব্র-ভাবাবেগকে গম্ভীর বিচার ও নৈতিক কর্ম 
হইতে পৃথক কর! হয় নাই ৷ 

ধর্মবিষয়ক প্রাচীন যত ও আচারাচুষ্ঠানের যেটুকু মূল্য ছিল, গীতা যে তাহা 
স্বীকার করিয়াছে ইহাতেও উহার একই উদার দৃষ্টি লক্ষিত হয়, অন্তান্ত ধর্মের ঘেব- 
ক Abstrech : 
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দেবী ও উপাঁসন। পদ্ধতি সম্বন্ধে গীতা যে মত পোষণ করে, তাহাতে পরযতের প্রতি 
সহিষ্ণুতা ও বুঝাপড়ার মনোভাষও বিশেষভাবে লক্ষণীয় 1১৯ ভগবান ঘখন অর্জুনকে 
সবকিছু পরিত্যাগ করিয়া কেবল তীহাকেই অহুসরণ করিতে কহিলেন (১৮, ৬৫-৬), 
তখন তিনি অম্প্রদায়বিশেষেরই উপাসনাপদ্ধতি প্রচার করিলেন বলিয়া মনে 
হইতে পারে; কিন্তু চিন্তা ও উপাসনার ম্বাধীনতা। সম্পর্কে গীতা যে দাৰ্শনিক 
সমদৃষ্টি ও উদার মনোভাব পোষণ করে তাহার ফলে উহা! সঙ্কীৰ্ণ সাম্প্রদায়িকতার 
অনেক উর্ধে উঠিয়া গিয়াছে এবং ভাগবত সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা ছাড়াও ষে গীতার অন্ত 
অনেক ব্যাখ্যা সম্ভবপর, ও শঙ্করের জ্ঞানাদ্বৈতের ন্যায় চরম মতবাদকেও যে উহার 
উপদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, ইহাই এই ব্যাপারে গীতার কৃতিত্বের উচ্চ 
গ্রশংসাবাদ। নাঁনাগ্রকার মাঘ ও নানাপ্রকার মনের নিকট পরমেশ্বর অসংখ্য 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখ! দিতে পারেন এবং আদৌ উপাসনা না করা অপেক্ষা কোন এক 
প্রকার উপাসনা শ্রেয়স্কর -গীতার এই স্বীকৃতিতেই ধর্মবিষয়ে গীতার এই উদার 
দৃষ্টির সমর্থন পাওয়া যায়। গীতায় বল৷ হইয়াছে যে, অন্যান্য দেবতার পূজ| দৌষযুক্ত 
হইলেও গৌণভাবে স্বয়ং ভগবানেরই পূজ| ৷ ভিন্ন ভিন্ন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা! ও 
উদ্দেশ্য দ্বারা কার্ষে প্রণোদিত হইয়া থাকে; মানুষের ইচ্ছা ও চিন্তা যদ্ৰূপ সেও তঙ্রপ 
এবং সে যাহা চায় তাহাই পায়। যাহার] নিম্নতর উদ্দেষ্ট-সম্পাদনের ইচ্ছা করে 
এবং ঈশ্বরের নিম্নতর রূপের উপাসনা করে, তাহার! তদহুযায়ী অভীষ্ট'বস্ত ও 
উপাসনার ফল লাভ করে, কারণ মানুষ যেভাবে ভীহাকে আরাধন। করে ভগবান 
তাহাকে নেইভাবেই আশ্রয় করেন । নিয়তর উপাস্য বূপগুলি আসলে উচ্চতর রূপে 
যাওয়ার সোপান। কারণ ভক্তিসহকারে যে দেবতারই পূজা করা হউক না কেন, 
তাহারও যথাযোগা ফল আছে এবং উহা! অস্তঃকরণকে চৈতন্তের উচ্চতর ভূমির জন্তু 
প্রদ্তত করে। অন্য দেবতার ভক্তের। যে ফল লাভ করে তাহ! সান্ত (20166 ), কিন্তু 
পরমেশ্বরের ভক্তের! তাহাকেই প্ৰাপ্ত হয়। ৷ 

ভিন্ন সম্প্ৰদায় কর্তৃক উপাসিত দেবতার! প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ; 
এবং মহাভারতোক্ত অবতারবাঁদ এই সব অন্যান্ত দেবতাকে তগবানেরই রূপ বলিয়া 
অথবা তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহায্য করিয়াছে ।** গীতা 
ভক্তদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ও স্তর স্বীকার করিয়াছে ( ৭1১৬-১৮) ১২৯-১২); 
কারণ, মানুষের শ্রদ্ধ1! তাহার সত্ব, রজ ও তম গুণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হুইয়া থাকে 
(৭২ ইঃ; ১৫। ৬ ইঃ )। বিভ্রপকারী ও অবিশ্বাসী ছাড়া সর্বজাতি ও অবস্থার 
লোকের জন্য গীতা ভক্তিমার্গ খুলিয়া দিতে উৎকষ্ঠ। প্রকাশ করিয়াছে; যদিও প্রাচীন 
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ব্ৰাহ্মণ্য হঁতে জী ও শৃত্ররা ধর্মকৃত্যের অনধিকাঁরী ; তথাপি গীতায় তাহাদের, এমন 
কি সর্বাপেক্ষা দুৰ্বল ও পাপাঁচারী সাধকদের জন্য, এবং যে সব অজ্ঞ লোক অন্ধভাবে 
শুধু শাস্ত্রের বিধান মানিয়া চলে ও অন্য কোন উচ্চতত্বের খবর রাখে না, তাহাদের 
জন্তও ভক্তির দ্বার উন্মুক্ত কর! হইয়াছে ( ১৬|১৯ ইঃ ; ৩২৫-২৬) । গীতাঁয় তৎকালে 
প্রচলিত 'দমাজব্যবস্থাকে স্বীকার করিয়! বর্ণ ও আশ্রম অনুযায়ী শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ- 
গুলিকেও অনুমোদন করা হইয়াছে (১৮ ৪১-৪৫; ১৬. ২৩-২৪ ); কিন্তু গীত! নিষ্কাম 
ও ভক্তিমূলক কর্মের যে পবিত্র উপদেশ দিয়াছে, তাহাতে জাতি ও অবস্থাকে মুক্তির 
প্রতিবন্ধক মনে ন! করিয়| মুক্তির পথ বলিয়াই গণ্য কর| হইয়াছে। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, গীতায় ভক্তিবাদের একটি সরল ব্যাখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে এবং মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার প্রয়োগ কিভাবে হইতে পারে 
তাহা দেখান হইয়াছে । মধ্যযুগের লেখকগণ ভক্তিবাঁদের ব্যাখ্যান করিতে গিয়া 
যেরূপ চিত্তবিভ্রমকারী, নীরস বাঁক্যবিষ্তাস ও বিশ্লেষণ শক্তি দেখাইয়া আনন্দ পাইতেন 
সে সকল কিছুই গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় না । মানুষের মনে ভক্তিভাব আনিতে 
সক্ষম এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের কথ| ইহাতে বল৷ হইয়াছে বটে, তথাপি এজন 
কোন নির্দিষ্ট নিয়ম কর! যায় না ইহাও স্বীকার কর! হইয়াছে । জ্ঞানকাণ্ড ও 
কর্মকাগ্ডাঙসরণকারীদের ন্যায় ভক্তের পক্ষে একাকী অথব। নির্জনে ভক্তিসাধন| করার 
আবশ্তকতা নাই, কিংব! ক্ৰিয়াবহুল যাঁগ-যজ্ঞাদিতে রত হুইবারও প্রয়োজন নাই; 
তিনি অন্ত ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরকে ধর্মালোচন! দ্বারা উদ্ধ দ্ধ 
করিতে পারেন (১৭৯)। কিন্তু মানুষের মন এবং অভ্যাসাহ্থ্যাঁয়ী তাহার 
ভক্তিভাব গড়িয়। তুলিতে হইবে। ইন্দ্রিয় বাঁসনাত্যাগ, প্রতীকোপাঁসনা এবং 
আত্মসংযমদ্বার| মনকে অন্তৰ্মুখী করা, যোগাভ্যাস, জগতে এবং আত্মীয় পরমেশ্বরের 
উপলব্ধি, ঈশ্বরের গুণাবলী চিন্তা করা, ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরস্তর স্মরণ, আলোচন! 
এবং বাক্যালাপ, ঈশ্বরের উপাসনা এবং বাহ্‌পুজা, কর্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া! 
নিঃস্বার্থভাবে সকল কর্ম সম্পাদন কর|-_আধ্যাত্সিক অনুভূতি এবং উপাসনার 
এই সকল এবং অন্তান্ত উপায়ের উল্লেখ করিয়া গীতাঁয় ইহাই বলা হইতেছে যে, 
যে পরমেশ্বর আপনাকে নানাভাবে প্রকাশ করেন তাহার নিকট উপনীত 
হইবার অথবা তাহার উপাসনা করিবার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতি নাই। 
ভগবান সকলের প্রতিই সমভাবাপন্ন, তিনি তাহার অসীম করুণাবখতঃ সকলের 
ষ্ধলকামন| করেন এবং মনুয্যেরা যেভাবে তাহাকে ভজন! করে, তিনি সেইভাবেই 
তাহাদের নিকট উপস্থিত হন। মকলেই তাঁহাকে ভজনা করিতে পারে এবং 
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এইগুলি ইহার কয়েকটি উপায়মাত্র। শেষ পর্যন্ত পরাভক্তির অর্থ ঈশ্বরে সম্পূৰ্ণ 
আত্মসমর্পণ-_কিন্ধব এই আত্মসমর্পণ সাধিত হয় নিক্ষি্তার ভিতর দিয়! নয়, নিঃস্বার্থ 
কর্মের ভিতর দিয় ; অজ্ঞানে নয়, পরস্ত পূৰ্ণজ্ঞানে। ঈশ্বরে যিনি আত্মসমর্পণ করেন, 
তিনি নিজের জীবনকে বিশ্বে প্রকাশিত ভাগবত জীবনের সহিত মিলিত করিয়| দেন 
এবং তাঁহার সর্বচিস্তা, কর্ম এবং হৃদয়াবেগ ভগবানে সমর্পণ করেন ৷ 

এই মতবাদের লক্ষ্য হইতেছে ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন 
করা। সে কারণ ইহা যে কেবলমাত্র ভগবানে ব্যক্তিত্ব এবং অসংখ্য সদ্গুণ আরোপ 
করিয়াছে তাহা। নয়, ইহা একদিকে ঘেমন ভগবানের করুণার উপর জোর দিয়াছে 
তেমনই অপরদিকে মানুষের পক্ষেও যে প্রেমপূর্ণ ভক্তির প্রয়োজন তাহাও বলিয়াছে। 
ভগবান্‌ যে স্বয়ং জন্মরহিত হুইয়াও জগতের প্রত্নোজনকালে তাহার মায়াশক্তিত্বারা 
তাহার স্বরূপ আবৃত করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন--ইহাই জগতের প্রতি তাহার 
করুণার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন । গীতাঁয় যে অবতারবাঁদ ভগবানের যুগে যুগে আবির্ভাবের 
কথা বলে, তাহা সাধারণতঃ মহাঁভারতেও স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্ত এই অবতারবাদ 
ব্যহবাদ হইতে পৃথক। গীতায় ব্যহবাদ্বের কোন উল্লেখ দেখা, যায় না, কিন্ত 
সম্ভবতঃ এই অবতারবাদ কৃষ্ণবাস্থদেবকে ভগবানের সহিত অভিন্ন মনে করারই 
অবশ্যম্ভাবী ফল। তীহাকে প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী ও উপকথার সহিত সংযুক্ত 
করিবার জন্যও এই বহু অবতারবাঁদের প্রয়োজন হইয়াছিল। কৃষ্ণবাস্থতদবকে 
কেবলমাত্র মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বিষ্ণু এবং তাহার বিভিন্ন রূপ এবং অবতারের 
সহিত অভিন্ন বলিয়। প্রতিপন্ন কর! হয় নাই, অধিকন্ধ অন্যান্ সম্প্রদায়ের শিব, ব্রহ্মা 
প্রভৃতি অন্যান্ যেসব দেবতাকে একই পরমদেবতাঁর রূপ বলিয়। ধর] হইয়াছে 
তাহাদের সহিতও অভিন্ন বলিয়। প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । এইভাবে এই মতবাদ 
পরমেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিতে এবং উদার পরমতসহিষ্কুতা দ্বারা অন্ধ 
সাম্প্রদায়িক মনোভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছে । ঈশ্বর যে জগতের নৈতিক 
শৃঙ্খলার ধারক এবং জগতের ক্রটা সংশোধন করিবার জন্য তাহাকে যে বারবার 
অবতীর্ণ হইতে হয়, ইহাই অবতারবাদের মূলভিত্তি। আর একদিক হইতে 
দেখিলে বলিতে হয় যে, এই মতবাদে বিশ্বাস করার অর্থই হইতেছে মানবকে ঈশ্বরের 
পর্যায়ে উন্নীত করা অথবা কয়েকটি শ্রেষ্ঠ জীব যে এশ-গুণাবলীর মুত্তিমান বিগ্রহ 
এইরূপ বিশ্বাস কর।। স্থতরাং অপূর্ণ মরণশীল জীব ষে সকল প্ৰত্যক্ষগ্ৰাহ এবং 
ফলপ্ৰদ এশ-আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইতে পারে 
গীত! সেই সকল আদৰ্শ আমাদের সন্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে । 


১০৫ 
১৪ 


৯ | 


| 


৩। 


৯৪ | 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 
দ্রষ্টব্য 


অন্ত কিছু বল! না থাকিলে আমাদের উদ্ধৃত অংশগুলিতে মূল গ্রন্থের বোম্বাই সংস্করণকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এক অর্থে মহাভারত সম্বন্ধে মহাকাব্যের দর্শনের কথা বল! সঙ্গত হইবে না। 
রামায়ণের স্যায় আদি মহাভারতেরও সম্ভবতঃ দর্শনের সহিত কোনও সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তী 
মহাভারতেই দার্শনিক তন্বের মিশ্রণ দেখিতে পাঁওয়! যায়। কিন্তু আদি মহাকাব্য হইতে পরবর্তী 
মহাকাব্যকে পৃথক কর! কঠিন বলিয়া আমর! বর্তমান কালের পরিবর্ধিত গ্রস্থকেই গ্রহণ করিব, তবে 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে থে, এই গ্রন্থের পরিবর্ধনের একটি বিশেষ স্তরের দর্শনই ইহাতে পাওয়া যাইবে। 
ফিরিয়ানা, Outlines of Indian Philosophy, লন, ১৯৩২ পৃঃ ৯৪-৯৫ 

Hopkins ( Great Epio of India, New Haven, ১৯২০, পৃঃ ১৩৮) হয়ত ঠিকই 
বলিয়াছেন যে, মহাভারতে যে মায়ার উল্লেখ আছে, তাহ! কেবলমাত্র দেবতাদের (বিশেষতঃ মায়াবী 
দেবতাদের মধ্যে যিনি প্রধান সেই কৃষ্ণের ) শত্ৰু দমন করিবার জন্তু ইন্দ্ৰজালকেই বুঝায় । গীতায় 
(৭1১৪ ) বল| হইয়াছে যে, মায়! ঈশ্বরের বিভ্ৰমকারী শক্তি এবং ইহা গুণত্ৰয়ের কার্য; কিন্তু গুণত্রয় 
হইতে উৎপন্ন বিভ্রমকারী শক্তি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিভ্রমকারী শক্তির সমতুল্য; ইহ! 
যদি আবার আত্ম-মায়া হয়, তাহা হইলে ইহ। সেই মানসিক বিভ্রমকে বুঝাইবে, যাহার ফলে যে দেবতার 
জন্ম নাই তীহাকেও প্রকৃতির মাধ্যমে জন্মগ্ৰহণকারী বলিয়া মনে হয়। 

যথ| সাংখ্য ( বৈধ এবং দুর্বল যুক্তিসমূহের মূল্য নিরূপণ ) সৌন্ষ্ম (জ্ঞানের বিষয় সমূহকে পরম্পর 
হইতে পৃথক করিবার সূক্ষ্ম বুদ্ধি), ক্রম (যুক্তির বিভিন্ন অবয়বগুলিকে যথাযথভাবে একটির পর 
অপর একটির সমাবেশকরণ ), নির্ণয় (প্রভেদসমূহ স্বীকার করিয়! সিদ্ধান্তস্থাপন ) এবং প্রয়োজন 
(একটি বিশেষ যুক্তিধারাকে অনুসরণ করিবার অভিপ্রায়) ম০চkin৪-এর পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ 
(পৃঃ ৯৫-৯৬ ) ত্ৰষ্টব্য। 

এই শব্দটি কেবলমাত্র বেদ, ধর্মশান্ত্র এবং আচারকেই বুঝায় না, পরস্ত ভগবদৃগীত| এবং ভাগবতের 
ন্যায় সাম্প্রদায়িক শান্ত্রগুলিকেও বুঝায় । 

ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী অংশে (১২৷৩৪৯।১ ) পাশুপতকে বাদ দিয়া! কেবলমাত্র চারিটি সম্প্রদায়ের 
উল্লেখ আছে। 

মহাভারতে বর্ণিত সাংখ্য-যোগ মতের শ্রম-সাধ্য আলোচনার জন্য মূ০চkin৪-এর পূর্বোক্ত এরন্থের 
পৃঃ ৯৭-১১৪, ১১৬-১৩৮, ১৪২-১৮২ দ্রষ্টব্য । 

নীলকণ্ঠের টীকা! (১৭০1৪৬ ) হইতে বুঝা যায় যে, এই উল্লেখ অনিশ্চয়তাপূর্ণ । রামায়ধে (২১০০! 
৩৮-৩৯ ) এ সম্বন্ধে নিন্দাপূর্ণ উল্লেখ আছে। 

১২।১৯1২৩-২৪, ১৮০।৪৭-৪৯ ; ১৩1৩৭1১২-১৫ ইত্যাদি দ্ৰষ্টব্য । 

উদ্বাহরণম্বরূপ--১৩1২৩।৬৭ রামায়ণে (২1১০৮) রামকে জাবালি যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাকে 
টীকাকারগণ নাস্তিক মত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে প্রচলিত ধর্ম-মতের বিরোধী 
ছিল। Jacobi ( Das Ramayana পৃঃ ৮৮ প্রঃ ) এই ব্যাপারটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন 
কিন্তু Hillebrandt ( Festeohrift Kuhn, পৃঃ ২৩ ) এই মত গ্রহণ করেন ন| । = 
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মহাভারত ও ভগ্বদ্গীত| £ জবা ত 


J Mokenzie তাহার Hindu 17668 (অক্সফোর্ড ইউনিডামিটি প্রেস, ১৯২% পৃঃ ১১২); 
গ্রন্থে এই সুবিধাজনক ইংরাজী অনুবাদণ্ডলি দিয়াছেন। 

Religions of Indsz, বোষ্টন, ১৮৯৪, পৃঃ ৪১৩ 

সাধারণভাবে উপনিষদ গুলিতে এবং বিশেষ করিয়া কণ্ঠ, মুওক, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি পরবরীকালের 
উপনিষদ গুলিতে আদিম এবং অন্ত ধর্মসন্প্রদায় হইতে প্রাপ্ত একেখ্বরবাদমূলক চিন্তাসমুহ সম্বন্ধে 
আলোচনার ভজন্ত Indian Historéoal Quarterly, VI, ১৯৩৭, পৃঃ ৪৯৩-৫১২ জ্ৰষ্টবা। 
অথ্ববেদের বিষয়বস্তু এবং খথ্বেদের কোন কোন অংশ হইতে ইহা বুঝ! যায়। 

Hopkins— Religions 0 India, পৃঃ ৩৯৯ | আধুনিক কালে Barnet তাহার পূর্বোদ্ধত 
গীতার ইংরাজী অনুবাদে এই মতের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। 

২1৪২-৪৬ ; ৩৯-১৬ 7 ৪1২৩-৩৩, ৯।২%-২১ ; ১৬ (২২-২৩) ১৭ ( ১১-১৩ ); ১৮৫৩৮) 

এই সম্পর্কে গীতা মায়াসম্বন্ধীয় নারায়ণীয় ধারণার সহিত আংশিকভাবে এক মত। 

২।৫৬-৭২ ; ৬1৪-৩২; ১০1৯-১৬ 7 ১২1১৩-২০ ; ১৩৭-১১; ১৪২১-৩৫ ; ১৬১-৩ 7 ১৮৫০-৬০ 

৪1১১ , ৭1২১-২৩ ; ৯/২৩-২৫ 

ইহ! লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই মহাকাব্যে যে সকল অবতারের কথা বল! হইয়াছে তীকার। সকলেই 
বিশেষভাবে প্রায় কেবলমাত্র বিধ্ণুর কিংব! কৃষ্ণের অবতার, অন্য দেবতাদের অবতার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই 
বল! হয় নাই। 
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মন্দ ও কৌটিল্য 


১। সাধারণ ভূমিকা 


মন্ুষ্ের আয়াঁসসাধ্য চারিটি প্রধান লক্ষ্য হইল- ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। 
শাস্তের লাহাষ্যে ইহাদের প্রতিটির সাধন করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহাদের স্বরূপ বর্ণনা 
এবং লাভ করিবার উপায়ের নির্দেশ দেওয়া আছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ধৰ্মশাস্ত 
বিষয়ে মনুত্বৃতি প্রধান গ্রন্থ এবং রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে কৌটিল্যের অর্থ- 
শাস্ত্ৰ সমজাতীয়। প্রথমখাঁনি (মন্তুস্থতি ) ২৬৮৫টি ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে গঠিত, কোন 
কোন পাঠের শ্লোক-সংখ্য। আরও কিছু অধিক হইতে পারে। কয়েকজন খধি 
মন্কে ( স্বায়ভুব ) সর্ববর্ণের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুরোধ করিলে, তিনি 
তাহাদিগকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, সেইগুলিই এই গ্রন্থে তাহার নির্দেশানুষায়ী 
শিষ্য তৃপ্ত কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ভারতীয় এতিহে মনগর নাম অতি প্রাচীন, 
এবং ভৃগুর নামও সমান পৌরাণিক | বর্তমান গ্রন্থ সম্ভবতঃ মন্লর নামে প্রচলিত 
পুরাতন রচনা হইতে লক্কলিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে নীতিধর্মের উপযোগী 
করিয়া অবশ্যই অন্ততঃ একবার সংশোধিত হইয়াছে। এই পরিশুদ্ধি সম্ভবতঃ 
খৃষ্টপূৰ্ব ও পর দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন সময়ে ঘটিয়াছিল।+ মন্ুস্বতির 
আড়াই শতের অধিক শ্লোক মহাভারতের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়| যায় এবং 
উভয় গ্রন্থেই একই ধরণের কতকগুলি উপাখ্যান আছে। স্থতরাং বহুদিন যাবৎ এই 
ধরণের ধারণ! প্রচলিত ছিল যে, এই স্থৃতিতে উক্ত শ্লোকগুলি মহাভারত হইতে গৃহীত 
হইয়াছে । কিন্তু পণ্ডিত কানে (Kn) বর্তমানে বিরোধী মতবাদ অধিকতর জোরের 
সহিত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই স্বৃতির মৃলগ্রন্থ সম্ভবতঃ 
প্রচলিত মহাঁকাব্যর পূর্বের । অন্যদিকে গোতম, বোধায়ন ও আপত্তম্বের প্রাচীন 
ধৰ্মশাস্তগুলি, মঙ্ুম্বতির কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্থতি হিসাবে বিশেষ প্রচলিত ছিল। 
সমাজতত্বের মৌলিক বিষয়ে মন্নু ও কৌটিল্যের মধ্যে যথেষ্ট সাপৃষ্ঠ'আছে কিন্তু নিয়োগ 
ও বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনায় ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। ইহা হইতে 
স্পষ্ট অমুমান করা যায় যে, মনু শ্বতির অধিকতর সংরক্ষণশীদ শুদ্ধ মতবাদ অৰ্থশাস্ত্ৰ 


৯৬৮ re 


মগু ও কোঁটিল্য  লাধারণ  ভূষ্দিক! 


নত নর EY পি তি টা বধিত ‘মানৰ গা -এর 
প্রতিনিধি নছে। | 

কোৌটিল্যের অর্থশাস্্ গন্ডে লিখিত, ইহা পঞ্চদশখণ্ডে বিভক্ত ও ছয় হাজার 
শ্লোক বিশিষ্ট এবং প্রতিটি শ্লোক দৈর্ঘ্যে বত্ৰিশটি অক্ষরধুক্ত । এই গ্রস্থখানি বহুকাল 
অবলুপ্ত ছিল এবং ১৯০: খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে । ইহার রচনার প্রকৃত 
তারিখ ও প্রামাণ্য লইয়া নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। কিন্তু উক্ত গ্ৰন্থখানি 
৩** শত বৎমর খৃষ্টপূর্বে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌধেঁর প্রধান মন্ত্রী বিশ্নচিত, ইহ! ভিন্ন অন্ত 
কোন সিদ্ধান্তের হেতু পাওয়া যায় নাই। গ্রস্থখানি প্রণয়নকালে গ্রন্থকার বলিয়াছেন 
যে, উক্ত বিষয়সংক্রাস্ত পূর্ব-প্রচলিত সকল গ্ৰন্থই তিনি বিচার করিয়াছেন, এবং সম- 
সাময়িক বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রয়োগ-কৌশলও তিনি আলোচন! করিয়াছেন ( প্রয়োগান 
উপলভ্য চ, ২. ১৭, )। এই গ্রন্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসকল অন্যান্য সমজাতীয় গ্রন্থ 
হইতে ইহাকে পৃথক্‌ করিয়াছে । এই গ্রন্থে হেলেনীয় রাষ্ট্রগুলির এবং বিশেষভাবে 
সিরিয়া ও মিশরের* পরিচাঁলনাঁপদ্ধতি বিষয়ে কৌটিল্যের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল 
তাহার পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। কোৌটিল্যের মতে ‘অর্থ’ হইল ‘মাহ্যের অবস্থা ব| 
পৃথিবীর বসতি অংশ, এবং যে শাস্ত্ৰ এই সকল বসতি-বহুল দেশকে অধিকার ও রক্ষা 
করিবার বিষয়ে সাহায্য করে তাহাই অর্থশান্ত্র ।ঃ 

কৌটিল্যের লিখিবার পূর্ব হইতেই অর্থশান্ত্রের অন্থশাসন সমাজে প্রচলিত ছিল। 
তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কম পক্ষে পাচটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, 
ইহ! ছাড়াও সম্ভবতঃ নিজের গুরুর গৌরববৃদ্ধির জন্য তিনি নামোল্লেখ ন! করিয়া 
‘বহু আচার্ধ এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। অধিকস্ত তিনি দ্বাদশজন গ্রস্থকারের 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অর্ধেকের নাম একবার এবং অর্ধেকের নাম 
একাধিকবার” কিন্ত এই সকল সম্প্রদায় ও বিভিন্ন লেখকদের গ্রস্থসকল জৈমিনি, 
পাঁণিনি, বাদরায়ণ প্রভৃতি কর্তৃক উল্লেখিত অপরাপর প্রাচীন গ্রস্থকারদের গ্রন্থের 
ন্যাঁয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । শিক্ষাকে যখন পবিত্র এবং জ্ঞানকে যখন একমাত্ৰ 
বিশ্বাসী ও উপযুক্ত শিষ্যদের নিকট প্রকাশষোগ্য বলিয়া মনে করা হুইত, এবং 
গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য যখন কোন লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল না, তখন 
প্রচলিত যুগের অনুপযোগী গ্রন্থের অস্তিত্ব বজায় থাকিবার সম্ভাবনাও খুব অল্প 
ছিল। ইহা লক্ষ্য কর! যায় যে, কোঁটিল্য তাহার গ্রন্থে ধর্ম্যত্রের লেখকদের 
নামোল্লেখ করেন নাই, যদিও তাহাদের কয়েকজন অতি অবশ্যই কৌটিল্যের পূর্বে 
বর্তমান ছিলেন । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ধৰ্মশা ও র্থশা্ত উভয় গ্ৰন্থই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আলোচনা কয়ে। 
প্রথমটি ধৰ্ম ও নীতির দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-জীবনের আলোচন! করে এবং দ্বিতীয়টি 
প্রয়োজনীয়তা, কার্যকারিতা ও কৌশলের দৃষ্টিকোণ হইতে সমাজ-জীবনের বিচার 
করে। মনু প্রভৃতি লিখিত ধর্মশান্ত্ে উক্ত ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কর্মের বিস্তৃত আলোচনার 
মধ্যে বস্তুতঃ অর্থশান্ত্রের সকল দিকের আলোচনা হুইয়া যায়। অন্য দিকে কৌটিল্যের 
ন্তায় অর্থশাস্ত্রের একজন লেখকের পক্ষে বাষ্ট যে দমাজ-ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবে তাহার 
বিস্তারিত, বর্ণনা করা প্রয়োজন, এবং তাহা করিতে গেলে তাহাকে এমন সব কথা 
আলোচনা করিতে হইবে যাহ! বস্তুত: সহকারী শাস্ত্রের বিষয়। যাহ। হউক ধর্মশান্ত্রের 
ক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত, ইহা স্ম্ষ্মতর ও জীবনের অধিকতর মৌলিক পুরুযার্থগুলির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং মানুষের জীবনে ইহার আবেদন ব্যাপক ও গভীরতর । 
মহস্থতির প্রারস্তে ও পরিশেষে সুষ্টিতত্ব ও পরলোকতত্ব সম্বন্ধে যে আলোচন! আছে, 
কোৌটিল্যের অর্থশাস্বে সেইরূপ কিছু পাওয়া যায় না। মন্গর মতে কোন সামাজিক 
নীতি ভঙ্গ করা কেবলমাত্র আদালতে বিচারসাঁপেক্ষ অপরাধ নহে, ইহা নৈতিক 
পাপ বা অন্যায় যাহার ক্ষালনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন । পরবর্তী যুগের 
সাহিত্যে অর্থশাস্তে ব্যাখ্যাত বৈষয়িক মূল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিকে, বিশেষভাবে 
কৌটিল্যের মতবাদকে নিন্দ। করা হইয়াছিল, ফলে ব্যাপক রাজনৈতিক সাহিত্যস্যির 
পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।* 

ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী : নৃতন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাচীন এঁতিহের ভিত্তিতে 
মন্থ উত্তর-ভারত কে ( আর্ধাবর্ত ) সামাজিক সংস্কৃতির উৎকর্ষানযায়ী বিভিন্ন স্তরে 
অবস্থিত কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছেন। দিব্য শোতম্থিনী সরস্বতী ও 
দৃষদ্বতীর মব্যবর্তা ভূখণ্ড ব্ৰহ্মাবৰ্তের প্রাচীন আচার-ব্যবহার সর্বাপেক্ষ। প্রামাণিক । 
অন্ত দিকে কৌটিল্যের ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার প্রবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যদ্বার| 
প্রভাবিত ছিল। তিনি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন এবং ইহাদের 
পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা! করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট সাষাজ্যের 
বিস্তৃতির দিকে তাহার লক্ষ্য থাকায় এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীব্যাপী সাম্ৰাজ্য সম্পর্কে 
চিরপ্রচলিতপরম্পরাঁর উপর ভিত্তি করিয়া তিনি হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণ সমুস্ত 
পর্যন্ত নহম যোজন বিস্তৃত দেশকে, অর্থাৎ যাহ! ১৯৪৭" সালে ভারত বিভাগের পূর্বে 
অখণ্ড ভারতবর্ষের ভৌগোলিক আয়তন ছিল, তাহাকে চক্রবর্ত-ক্ষেত্র বলিয়া 
নির্দেশ করিয়াছেন ৷ 


২১৩০ 


মনু ও কৌটিলা $ সমাজ বিজ্ঞান 


ত! সমাজ-শিজ্ঞান 

ব্ণঃ মহ ও কৌটিল্যবণিত সমাজ চারিবর্ণে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি বর্ণের কর্তব্য 
ও অধিকার হুনির্দি্ট ছিল। এই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী সামাজিক 
শ্রমবিভাগ হইতে উদ্ভৃত। সুতরাং “প্রাচীন বর্ণ-বিদ্বেষ যুক্তিশুদ্ধ হইয়| এক ধৈব- 
সৃষ্ট মমাঁজ-ব্যবস্থায় রপাস্তরিত হইয়াছিল”* এইরূপ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই 
বিভাগের মূল লক্ষ্য ছিল, সমাজের সর্বালীণ মঙ্গলের জন্য সমান মৰ্ধাদ| বিশিষ্ট বিভিন্ন 
শ্রেণীর সহযোগিতা । কিন্তু কার্ধতঃ উচ্চবর্ণ ও নীচবর্পের ধারণ! গড়িয়া উঠিল 
এবং যখন নৃতন নৃতন দেশের সহিত সেই সকল দেশের অধিবাসিগণ সমাজের 
অস্তভূক্ত হইতে লাগিল, তখন অবৈধ সহবাসের ফলে মিশ্রজাতি বা বর্ণ- 
সংকরের উত্পত্তি সম্বন্ধে মতবাদ গড়িয়া উঠিল।১ মনু জন্মের উপর ভিত্তি করিয়া 
ব্রাহ্মণদের অধিকার সম্বন্ধে অনেক অত্যুক্তি করিয়াছেন,১* কিন্তু কৌটিল্য তাহা 
করেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ সৎ ও সুপণ্ডিত না হইলে বিশেষ শ্রদ্ধ। পাওয়ার যোগ্য 
নহেন এই অধিকতর যুক্তিসম্মত মতবাদ প্রাচীন ধর্মসূত্রগুলিতে বিশেষ জোরের 
সহিত স্বীকৃত হইয়াছিল, এবং মন্গতেও১১ অস্বীকৃত হয় নাই এবং বর্ণের ধারণা যে 
শ্রম-বিভাঁগের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহ! সর্বদাই জোরের সহিত বল! হইয়াছে । প্লেটোর 
মতে সমাজকে শাসক, সহকারী ও কারিগর এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে তবেই 
সমগ্র সমাজের সর্বাধিক সম্ভাব্য স্থখলাভ হইতে পারে। এই তিন শ্রেণীকে যথাক্রমে 
হিন্দু সমাজের ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। হিয়ার্ড 
(Heard), ঠিনার (5621061) ও ওয়াটারম্যান (Waterman) প্রভৃতি আধুনিক 
চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অধঃপতনের কারণ হিসাবে মানুষের জীবনে 
সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক লক্ষ্য করিবার সুনির্দিষ্ট তিনটি শ্রেণীর 
স্বীকৃতির অভাব বলিয়! বর্ণনা! করিয়াছেন ৷ 

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি শ্রেণী স্ব স্ব বিশেষ কর্তব্য বা স্বধৰ্মে নিযুক্ত থাকিবে 
যেমন ব্ৰাহ্মণ বিদ্যাচর্চা বুদ্ধিগত ও অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত থাকিবে; ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিবে 
এবং আভ্যস্তরিক ও বহিঃশত্ৰু হইতে সমাজকে রক্ষা করিবে, বৈশ্ঠ-সম্প্রদায় কৃষি, শিল্প 
ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিবে, এবং শুক্র সর্বসাধারণের সেবা করিবে। কিন্তু 
আপৎকালে বা বিশেষ বিপদের সময়ে উক্ত অনুশাসনের প্রতি পূর্ণ আহগত্য আঁশ করা 
যায় না।১* “প্রত্যেকেই তাহার প্রকৃতি বা উপযুক্তত| অনুসারে সমাজের কোন না 
কোন কৰ্তব্য অবশ্যই পালন করিবে। উক্ত কর্ম বা তদ্জাতীয় কৰ্মই যথার্থ নীতি ।”১ 


১১১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


আশ্ৰম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা যাহা সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্ৰিত করিত, তাহ! 
হইতেছে জীবনের বিভিন্ন ভাগ ব| আশ্রম সম্বন্ধীয়। এইরূপ চারিটি আশ্রম বিহিত 
হইয়াছে, যেমন--ব্ৰহ্মচৰ্য (ছাত্র), গার্হস্থ্য (সংসারী ), বাণপ্রস্থা ( বনবাসী ) ও 
সম্যাস (পংসার ত্যাগ )। কার্যক্ষেত্রে আশ্রম সম্বন্ধীয় বিধি প্রায়ই লঙ্ঘিত হইত 
এবং কোম সময়েই সমাজের অধিকাংশ জনসাধারণ শেষের ছুই আশ্রমের ( বাণপ্ৰস্থা 
ও সম্যাস) অনুমোদিত বিধি সকল পালন করে নাই, যদিও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ 
সৰ্বদাই উক্ত নীতি অঙ্গসরণ করিতে এবং নিরাসক্তভাবে হিতকর্ষ করিয়া সমাজের 
শ্রদ্ধা অর্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন । 

হিন্দু সমাজ ইহলোক সম্পর্কে উদাসীন এবং পাঁরলৌকিক মনোভাবাঁপর, ইহ 

বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপনার মোক্ষের 
বিষয় চিন্ত! করিবার পূর্বে জন্মগত খণত্রয় পরিশোধ করিতে হুইবে। যেমন প্রথমতঃ 
নিজেকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া আচার্ধ-খণ বা জাতির আচার্যদিগের 
প্রতি খণ পরিশোধ করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ সস্তান উৎপাদন করিয়। পিতৃ-খণ বা 
পিতৃ-পিতামহদের খণ পরিশোধ করিতে হইবে, তৃতীয়ত: দেব-ধণ অর্থাৎ সাধ্যমত 
যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন করিয়। দেবতাদের খণ পরিশোধ করিতে হইবে। সংসার ত্যাগ 
করিবার পূর্বে প্রত্যেককে উক্ত খণন্রয় পরিশোধ করিতে হইবে । জীবনের সকল 
তাল জিনিস ভোগ করিয়া যখন কাহারও জীবনে চরম পরিতৃপ্তি আসিয়াছে,১* 
অর্থাৎ জীবনকে সে পরিপূর্ণ ভোগ করিয়াছে, কেবল তখনই সে সন্াসীজীবন 
গ্রহণ করিতে পারে। অন্য দিক দিয়! পরিবারের১৬ ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা 
ন! করিয়! কেহ যদি সন্যাস গ্রহণ করে, কৌটিল্য তাহার শাস্তির নির্দেশ দিয়া 
গিয়াছেন। গৃহস্থ সমাজের মধ্যমণি এবং অন্তান্য সকলের আশ্রয়স্থল ; আশ্রমের 
প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গৃহস্থাত্রম অন্তান্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রে্ঠ। যাহার! নিজেরা রন্ধন 
করে ন|--যেমন সন্ন্যাসী, ছাত্র ও অপর সকলে,” ' গৃহস্থ তাহাদের আহারের সংস্থান 
করিবেন। অতিথি-সৎকার গৃহস্থদের বিভিন্ন কর্তব্যের মধ্যে প্রধান কর্তব্য হিসাবে 
গণ্য করিতে হয়। গৃহস্থ স্বয়ং ও তাঁহার স্ত্রী সকলের, এমন কি দাঁদ-দাঁসীদের 
পরিতৃপ্তির পর আহারাদি করিবেন। এমন কি আতিথ্যের তথাকথিত একটি 
ধৰ্মসন্মত ভিভিও এই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আহার প্রস্তুত করিবার সময়ে 
প্রস্তর, হামানদিস্ত। ও অন্যান্ যন্ত্র প্রয়োগের জন্য যে পাপ সঞ্চিত হয়, প্রতিদিন 
পঞ্চ-মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া ইহার স্থালন করিতে হয়, এই পঞ্চ-যহাযজ্ঞের মধ্যে 
অভিথি-সংকার প্রধান ।১৮ 


১১২ 


_ আবহ ও ফৌটিল্য £ সমাজ-বিজ্ঞান 


নান £ ময় ও কৌটিল্য উভয়েই প্রচলিত অষ্ট প্রকার বিবাহপ্রথার বর্ণন! 
করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন কোন প্রথা বিবাহ নামের যোগ্য নহে। কিন্ত 
তাহাদের উক্তি এবং অন্তান্য প্রমাণ - হইতে নিঃসন্দেহে বল। যায় তাহারা একই 
বর্ণের যুবক-যুবতীর মধ্যে শাস্ত্রপ্মত আহষ্ঠানিক মিলনকেই যথাৰ্থ বিবাছ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন এবং একদা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু জাতির প্রবলতম 
প্রবৃত্তি, ফেক্ষেত্রে সক্ৰিয় থাকে, সেখানে বিধি ব! অন্নশাসনের প্রভাব সীমাবদ্ধ হইতে 
বাধ্য । স্থতরাং কেবলমাত্র উপরে বর্ণিত বর্ণসংকরের অস্তিত্ব অনুমোদন করিয়া 
নয়, পরস্ত বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ ১৯ ও উক্ত মিলন-উদ্ভৃত সম্তানাদির উত্তরাধিকার 
সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াও জীবনে যে সকল ঘটন| অবশ্যম্ভাবী, তাহাদিগকে স্বীকার 
করিয়া লইবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল। কোৌটিল্যের মতে নিয়োগ-প্রথা চলিতে পারে, 
কিন্ত মন্্ ইহাকে বৈধ আচার হিসাবে স্বীকার করিয়াঁও পরে ইহাকে দৃষণীয় 
বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন। কোন কোন ভাষ্যকার ইহাকে কলিযুগে প্রযোজ্য 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, কৌটিল্য যখন 
লিখিয়াছিলেন এবং মন্ুস্বতি যখন বর্তমান আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহার 
অন্তর্বর্তী সময়ে নীতি সম্বন্ধে অধিকতর কঠোর মতবাদ গড়িয়া! উঠিয়াছিল।২* 

মন্গ নারীদের সংসার ও সমাজে অতি উচ্চস্থান দিয়! গিয়াছেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন, “যেখানে স্ত্রীলোক সম্মানিত হইয়! থাকেন, সেখানে দেবতার! সন্তষ্ট থাকেন; 
আর যেখানে স্ত্রীলোকের সম্মান নাই, সেইখানে কোন পুণ্যকর্মই ফলপ্রস্থ হয় না।” 
“সুখ সেই সংসারে নিশ্চিত স্থায়ী হয়, যে সংসারে স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট 
থাকেন এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। |”২১ নারীদের উপযুক্ত স্বামী লাভের 
ব্যাপারে মন্থর এত আগ্রহ ছিল যে, উপযুক্ত পাত্রের অভাবে অনুপযুক্ত গুণহীন পাত্রের 
হন্তে কন্ত। সম্প্রদান অপেক্ষা কন্তার পক্ষে সারাজীবন পিতৃগৃহে অনৃঢা থাঞ্চাও 
তিনি শ্রেয় মনে করিতেন ।২২ নারীদের সকল ব্যাপারে পুরুষ আত্মীয়দের সহিত 
পরামর্শ করিতে নিষেধ থাক! সত্বেও, এবং কচ্ছ.সাঁধনে-রত পুরুষদের পক্ষে স্ত্রীলোকের 
সংস্পর্শ বিপদের কথা২৩ উল্লেখ থাকিলেও, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 
সজীলোকদ্বিগের প্রতি যে সুস্থ ও সবল দৃষ্টিভঙ্গী মন্ুস্বতির প্রায় সর্বত্রই লক্ষিত হয় 
তাহার কোন হানি হয় নাই। 

দাস-প্রধা ঃ গ্রীক লেখকেরা স্পষ্ট উক্তি করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মৌর্ধযুগে 
দাঁস-প্রথা অজ্ঞাত ছিল। গ্রীকদের এই উক্তি বুঝিবার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় 
হিসাবে এইরূপ অন্থমান করা। যায় যে, ভারতবর্ষে গ্রীক-জাতীয় দাস-প্রথ| অর্থাৎ 


১১৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস 


‘জয়গত স্নাস’ বলিয়া কিছু ছিল না। ভারতবর্ষে দাস-সম্প্ৰদায় ব| নমাজের সেবকেরা! 
অৰ্থ-দাসত্বেয় অবস্থায় ছিল। অবশ্য তাহাদের কোন অধিকার ছিল না এইরূপ 
নহে। কোৌটিল্য স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, একজন আৰ্য কখনও অপর কর্তৃক ৱামত্বশৃৰ্থলে 
আবদ্ধ হইতে পারে না, এবং পূর্বোক্ত চারিবর্ণের আর্য সন্তান বিক্রয়ের জন্য শাস্তি- 
ভোগের নির্দেশও দেওয়| আছে। প্রাপ্তবয়স্ক আর্ষের পক্ষে আধিক ছুরবস্থা। দুরীকরণ- 
কল্পে স্বেচ্ছায় কাহারও দাসত্বগ্রহণ মঘ্বন্বে কোন বাঁধন ছিল না, কিন্তু পরে সে খণ 
পরিশোধ করিয়া বা অন্য কোন পরিকল্পিত" * উপায়ে স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার করিতে 
পারিত। মন অবশ্য ক্রীতদাস ও অ-ক্ৰীতদাসের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন, ইহাতে 
খ্যারিষ্টট্‌লের স্বাভাবিক দাসের কথ! মনে উদিত হয়; তিনি একথাও স্পষ্ট বলিয়াছেন 
যে, শৃত্রেরা অপরের২* সেবা করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক সুষ্ট হইয়াছিল। মন বিভিন্ন 
শ্রেণীয় দাসের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন । কোটিল্যের যুগ হইতে মন্থর যুগে শেষ 
বর্ণের অর্থাৎ শুদ্রের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে ইহ! স্পষ্টই দেখ! যাঁয়। 


৬। ল্লান্ট্রনীতি 


কৌটিল্য যদিও তাহার গ্রন্থের এক অধ্যায় (একাদশ অধ্যায়) সাধারণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের (সংঘের ) আলোচনায় নিয়োগ করিয়াছেন, তিনি অ-রাঁজতন্ত্রী রাষ্ট্র সমর্থন 
করিতেন না, সেই কারণেই তিনি উক্ত রাষ্টরগুলির কার্ধাবলীর দিকে বেশী লক্ষ্য 
না করিয়া কি উপায়ে এইগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ইহাঁদের রাজ-অধীনে 
আনয়ন কর! যায় তাহার বিষয় আলোচন! করিয়াছেন। স্নৃতরাং মনু ও কৌটিল্য- 
বৰ্ণিত রাষ্ট্র রাজতান্ত্রিক | কৌটিল্য চতুর্দশ লুই-এর আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী 
পূর্বে উক্ত নৃপতির মত পরিষ্কার বলিয়াছিলেন, রাজাই রাষ্ট্র ( রাজ| রাজাম্‌)।২৬ 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঃ কৌটিল্য কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং প্রচলিত মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, মনুষ্যসমাজ মত্স্তধৰ্মে 
(Fish-law ) বিভ্রত হইয়া ( বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মতস্তাকে গিলিয়| খায়) বৈবস্বত 
মনকে রাজ। হিসাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলে, তিনি গ্রজাদিগের ফসলের এক 
যষ্ঠাংশ এবং ব্যবসা-বাঁণিজোর২ এক দশমাংশ গ্রহণ করিবেন এবং পরিবর্তে তিনি 
তাঁহাদের অন্যায় অবিচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া- 
ছিলেন। অপর ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, রাজার ( দণ্ডধর ) অভাবে সবল 
দুর্ঘলকে প্রাণ করিয়| ফেলিবার চেষ্ট৷ করে, কিন্তু রাজশক্তি পশ্চাতে থাকিলে দুর্বল 


৯১৪ খল, 


মনু ও কোঁটিল্য ঃ রাুনীতি' 


ব্যক্তির! বলের, কবল হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারে।২৮ রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
বিষয়ে কৌটিল্যের এই মতবাদের হব স্‌ (77093 ) কতৃক ব্যাখ্যাত সমাজ চুক্লি- 
বাদের সহিত বছলাংশে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু হবম্‌-এর পক্ষে তাঁহার মতবাদকে ইহার 
যৌক্তিক পরিণতির দিকে 'লইয়া যাইতে কোন বাধা না থাকায় তিনি নিরঙ্কুশ 
রাজতন্ত্রের কথা প্রচার করিয়| গিয়াছেন। কিন্তু ভারতে যে পরিবেশে কৌটিল্য 
লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার পক্ষে এরূপ কর! সম্ভবপর ছিল না। ইহা সত্বেও 
রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ভারতীয় লেখকগণের মধ্যে হব স্-এর সহিত কৌটিল্যের নৈকট্য 
সর্বাপেক্ষা অধিক এবং কৌটিল্য পূর্বাপর সকল গ্রন্থকারের অপেক্ষা রাজশক্তিকে 
অধিক মহিমান্বিত করিয়া গিয়াছেন ৷ 

দণ্ড: পূর্বোক্ত বিশেষ ক্ষেত্রে কৌটিল্য রাজাকে যে দণ্ধর আখ্যা! দিয়াছেন 
তাহার পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে হুইলে মন কি বলিয়াছেন তাহা৷ দেখিতে হইবে ।২৯ 
পৃথিবীতে যখন রাজশক্তি ছিল ন! এবং চতুর্দিকে ভীতিজনিত ত্রস্ত ভাব ছিল, জগতের 
রক্ষাকল্পে এবং সাধুদিগকে পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিদিগকে দমন করিবার অন্ত 
ভগবান ব্ৰহ্ম৷ তখন রাজাকে স্থষ্টি করিলেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, রাজার 
সাহায্যাৰ্থে সকল জীবের রক্ষকরূপে তিনি নিজ পুত্র দণ্ডকে সহুষ্টি করিলেন। দণ্ড 
ব্ৰহ্মার তেজে পরিপূর্ণ; দণ্ডের ভয়ে সকল সৃষ্ট প্রাণী তাহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি 
অমুসারে কাৰ্য করে। দণ্ড নায়ক ও শাসনকর্তা, তাহার ভয়ে চতুরাশ্রমের' ব্যক্তিগণ 
স্বকীয় ধর্ম পালন করে; সকল প্রাণীর নিদ্ৰিতাবস্থায় দণ্ড জাগ্রৎ থাকেন, এবং দণ্ড 
স্বয়ং ধর্মের মূর্তরূপ। বিজ্ঞ রাজ! কর্তৃক যথাৰ্থ পরিচালিত হইলে দণ্ড প্রজাদিগকে 
আঁনন্দদান করেন এবং এই দণ্ডের সাহায্যেই দেবতারা ও অন্যান্য মহাপুরুষের সর্ব 
জীবের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। মূৰ্খ ( অক্বৃতাত্মা ) রাজার হন্যে কেবলমাত্ৰ যন্ত্ 
হিসাবে অবস্থান করিতে দণ্ড রাজী নহেন, ইনি অধামিক শাসকদের বিরুদ্ধে যাইয়া 
আত্মীয়পরিজনসহ তাহাদিগকে বিনষ্ট করেন, ফলে রাজ্য মধ্যে সকল বস্তু ও জীবই 
কেবলমাত্র ছুঃখকষ্ট ভোগ করে তাহাই নহে, খধিরা এবং স্বর্গে দেবতারাও কষ্ট 
ভোগ করিয়া থাকেন । 

দণ্ড শব্দটিকে প্রায়ই শান্তি অর্থে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। শান্তি যদিও দণ্ডের 
বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে দণ্ড বিশ্বের নিয়ম ও 
শৃঙ্খলার প্রতিমূর্তি এবং বৈদিক খতের পরবর্তী রূপ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে, সেই 
ক্ষেত্রে শান্তি হিসাবে দণ্ডের ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। রাজ। কালের কারণ (রাজা 
কাঁলন্ত কারণম্‌ ) এই প্রচলিত উক্তি এই অর্থে, সত্য যে একজন ন্তায়পরায়ণ রাজা 


১৪৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বণের সাঁহায্যে সর্বসাধারণের সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে পারেন। কিন্ত একজন, 
সৎ রাজ! এই কাৰ্য করিতে অক্ষম হুন এবং তাহার নিজের ও রাজোর সৰ্বনাশ 
সাধন করেন। এই জাতীয় মত প্রাচীন আর্ধজগতে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 
হোমার** (Home) বলিয়াছেন, “যখন কোন ভগবদবিশ্বাসী নির্দোষ নরপতি গ্যাস 
বিচার করেন, তখন অন্ধকার পৃথিবীর বুকে গম ও বালি উৎপন্ন হয়, বুক্ষসকল ফলে 
পরিপূর্ণ হয়, শিশুরা সবল হয় এবং সমুদ্রে প্রচুর সৎস্ত পাওয়| যায়”--তারতীয় 
সাহিত্যেও অনুরূপ উক্তি প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতাহসারে রাজার 
চূড়ান্ত ক্ষমতা নাই। যে নীতির অস্তিত্ব রাজার পূর্বে ছিল, যাহা স্বয়ং রাজাকে 
অনুসরণ করিতে হয় এবং ঠিক ভাবে অপরের উপর প্রয়োগ করিতে হয়, সেই নীতিই 
সমস্ত শক্তির আধাঁর। রাজা নিজের অপরাধে নিজে শাস্তিভোঁগ করিবেন এবং 
সে শাস্তি প্রজাদের*১ শাস্তি অপেক্ষাঁও কঠোরতর হইবে, মগ এই ধরণের তিস্তার 
বিরোধী ছিলেন না। দণ্ড অসৎ রাজাকে সবংশে ধ্বংস করেন। মহাভারতে সেন 
রাজার উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়। যায় যে, শেষ পর্যন্ত প্রজার! বিদ্রোহী হইয়| 
অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করিয়াছিল এবং তীহার স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাইয়া- 
ছিল। পূর্বোন্সিখিত উক্তির সহিত এই উপাখ্যানের সংযোগ-হুত্র দেখিতে পাওয়| 
যাঁয়। এই ধরণের বিপ্রবের বীজবহনকারী রহস্তপূর্ণ মতবাদের কোন আবেদন 
ব্যবহারিক শাসনকার্ধে ব্যাপৃত এবং সাম্রাজ্য গঠনকারী কৌটিল্যের কাছে ছিল না) 
অর্থশান্ত্রে এই জাতীয় কোন কিছুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। 

রাজতন্ত্র যদিও দৈব-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান, কিন্ত রাজ| স্বয়ং কোন মতেই দেবতা 
নহেন। কোন ভারতীয় বাঁজাই নিজেকে দেবতা আখ্য। দেন নাই, এবং কেহই 
তাহার জীবদ্দশায় দেবতা হিমাব পৃজিতও হন নাই। ইহা যথাৰ্থ ই উক্ত*২ 
হইয়াছে যে, “এশিয়ায় শাসনকর্তাদের দেবত্বব্ধপ বীজের অঙ্কুরিত হইবার ক্ষেত্র অতি 
স্বল্প,” এই জাতীয় ধারণ! গ্রীস দেশের স্থানীয় স্থষ্টি; “নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়ম- 
তন্ত্রের বহির্ত,ত কোনও শাসকের বৈধতা স্থাপনের জন্য ইহ! উদ্ভূত হইয়াছিল ।” মু 
অবশ্য এক জায়গায় বলিয়াছেন যে, একজন শিশু রাঁজাকেও মরণশীল জীব 
বলিয়| অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নহে, কারণ, তিনি মহৃন্যদেহ্ধারী** দেবতা, 
কিন্ত যে বৃহৎ অন্ুচ্ছেদটি আমাদের শেষাংশের আলোচনার ভিত্তি, এই শ্লোকটি 
তাহারই একটি অতি ক্ষুত্র অংশ মাত্র । ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যে উপলক্ষ্যে 
উক্ত মন্তব্যটি করা হইয়াছে, উহাকে মীমাংসা-কথিত অর্থবাদ বলা যায়, কারণ রাজ- 
তন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকত। করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । 
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৷ ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়: ক্ষত্রিয় রাজার গুরুত্বপূর্ণ কার্ধে সাহায্য ও উপদেশ 
দেওয়ার জন্য সর্বদাই তাঁহার পার্শ্বে ব্ৰাহ্মণ পুরোছিতরূপে ( পুরোধায় অধিষ্ঠিত ) 
অধিষ্ঠিত থাকেম। মহ প্রাচীন বৈদিকযুগের ক্রমাছ্‌সরণ করিয়া! কেবলমাত্ৰ 
ইহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "শ্যট্টির পর প্রজাপতি 
গো-ধনকে বৈশ্টের হস্তে অর্পন করিয়াছিলেন, এবং ব্ৰাহ্মণ ও রাজার উপর সমস্ত 
সৃষ্ট জীবের দায়িত্ব ন্যস্ত করিলেন |” পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, “ব্ৰাহ্মণ তির ক্ষত্রিয়ের 
উন্নতি হইতে পারে না, আবার ক্ষত্রিয় ছাড়া ত্রাক্ষণেরও অভ্যুদয় হয় না। 
ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত হইলে পারম্পরিক সহযোগিতায় ইহজগতে 
ও পরলোকে৩* উন্নতিলাভ করিয়া থাঁকেন।” হিন্দুধর্মের একজন বিচক্ষণ 
সমালোচক বলিয়াছেন রাজনীতিতে ব্রাহ্মণদের রাজা না হইয়া মন্ত্রী হইবার, সেবার 
মধ্য দিয়া শাসন করিবার বিচক্ষণতা! ছিল তত্বগতভাবে, এবং বহুলাংশে কাধতঃ 
ব্ৰাহ্মণ ও তীহার দেবতারা সাম্রাজ্যের মধ্যে সার্বভৌম নহে (imperium in 
11006110 ) সাআাজা-উর্ধে সার্বভৌম ( imperium super. imperium )৩৬। রাজার 
আমুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেকের সময়ে ব্ৰাহ্মণদিগকে ভিন্ন গোঠীতে রাখিয়া পুরোহিত 
রাজাকে প্রজাদের নিকট এইরূপ বলিয়। পরিচয় করাইয়া দিতেন, “হে সাধারণ 
প্রজাবৃন্দ, ইনি তোমাদের রাজা, আমাদের অর্থাৎ ব্ৰাহ্মণদের রাজা সোম। মহতে 
অবশ্য কতকগুলি গ্লোকে ব্রাহ্মণদের পক্ষে অত্যাচারী রাজাকে বাধা প্রদান করিবার 
কর্তব্যের কথা উল্লেখ আছে।” যেমন £ “যখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নিকট যে কোন ভাবেই 
হৌক অসহনীয় হইয়া উঠিবে, ব্ৰাহ্মণ স্বয়ং তখন তাহাকে বাধা প্ৰদান করিবেন, 
কারণ ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি ব্ৰাহ্মণ হইতে”, অগ্নি যেমন জলেরত' বিরুদ্ধে যাইতে পারে না, 
তদ্রূপ কোন কিছুই, তাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার উপর আধিপত্য 
করিতে পারে না। মহত অবশ্য পুরোহিতের কাৰ্য খুব বেশী মূল্যবান্‌ ছিল না, তিনি 
রাজ-পরিবারের পুরোহিত ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাহার কাৰ্য ছিল প্রথানুযায়ী 
আহষ্ঠানিক পৃজা-অর্চনাদি সম্পাদন করা ? কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন যুদ্ধ ও শাস্তির 
প্রশ্ববিজড়িত রাষ্ট্রনীতির কোন জটিল সমস্যা সমাধানের পূর্বে রাজাকে অবশ্যই 
নিয়মানুযায়ী অন্তান্ত মন্ত্রীদের সহিত আলাপ-আলোচনা ভিন্নও একজন চরিত্রবান 
দক্ষ ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত আলোচন! করিবার নির্দেশ স্পষ্ট দেওয়া আছে। কোৌটিল্য 
পুরোহিতের পদকে প্ৰাধান্য দিয়াছেন । যিনি পুরোহিত হইবেন তাহাকে বিষ্ঠা, চরিত্র, 
প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণগুলির অধিকারী হইতে হইবে, ইহাঁও বলিয়াছেন । এই পদের জন্য 
উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়ন করিয়া ছাত্র ষেমন তাহার আচার্ধকে, অনুসরণ করে, পুত্ৰ 
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যেমন পিতাকে বা ভৃত্য যেমন প্রতৃকে অমুলরণ করে, বাজাও তদ্রূপ পুরোহিতকে, 
অনুসরণ করিবেন। কৌটিল্য বলিয়াছেন, “ক্ষত্ৰিয়ের| ব্ৰাহ্মণের় তেজে বলীয়ান হুইয়া 
মন্্ীরের. মন্ত্রণায় শুদ্ধিলাভ করিয়া ও শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসরণ করিয়া! অপরাঁজের 
হইয়া থাকেন এবং অস্ত্র ব্যবহার না করিয়াও সর্বক্ষেত্রে জয়ী হইতে পারেন।”** 
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, দেব ও রাজশক্কির মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়া সৰ্বদ| 
সহযোগিতা মন্গ ও কোটিল্যের মতে সমৃদ্ধিশালী বিজয়ী রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি। __ 

রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ : কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গ ব| প্রকৃতি (বিভিন্ন অংশ) সকল 
সংখ্যায় সাতটি । মনু উহাঁদিগকে এইভাবে গণনা করিয়াছেন (১) বাজ! ( স্বামিন্‌ ) 
(২) মন্ত্রী (অমাত্য ) (৩) রাজধানী (পুর ) (৪) দেশ (রাষ্ট্র ) (৫) ধনভাণ্ডার (কোষ) 
() সৈহ্যদল (দণ্ড ) (৭) বন্ধু (সুহৃৎ ব| কোটিল্যের মতে মিত্র )। যে ক্রমান্ুযায়ী 
ইহাদের নাম করা হইয়াছে, গুরুত্বের দিক দিয়! ইহাদের ক্রম তদরূপ । ইহাদের মধ্যে 
পরবর্তী অঙ্গগুলির বিপদ অপেক্ষা পূর্ববর্তী অঙ্গগুলির বিপদ ঘটিলে, রাষ্ট্র অধিকতর 
ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। ইহার অর্থ অবশ্য এইরূপ নহে যে, রাষ্ট্রের সাধারণ পরিচালনা ব্যাপারে 
একটি অঙ্গ অপর একটি অঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকেরই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উপযোগিতা 
আছে, যেমন কোন সন্গ্যাঁসীর ত্রিশূলের কোন একটি বিশেষ অংশ সমগ্র বস্তুটির* 
কার্ধকারিতাঁর পক্ষে অপর একটি অংশ অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে । কোটিল্য রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন অঙ্গের ক্রম প্ৰায় মুর ্যায়ই নির্ধারণ করিয়াছেন, তবে মঙমুর সঙ্গে তাহার এই 
অংশে পার্থক্য দেখ! যায় যে, তিনি দেশকে (জনপদ বা মঙ্র রাষ্ট্র) রাজধানীর 
(দুৰ্গ বা মন্থর পুর ) পূর্বে বসাইয়াছেন । তিনি তাহার আচার্যের মত উল্লেখ করিয়া 
বলিয়াছেন যে, গণনা! তালিকার প্রতি পূর্ববর্তী অঙ্গ পরবর্তী অঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ এবং অস্বাভাবিক সময়ে অধিকতর যত্ন লাভ করিবার যোগ্য ' তিনি বিভিন্ন 
অঙ্গের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে বিরোধী মতবাদের বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন। 
তিনি এই সকল তথাকথিত পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ যুক্তির সহিত একমত 
নছেন এবং সহজ জ্ঞানের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিপদকালে 
পাঠ্যপুস্তকের কোন ধরা-বাধ নিয়ম দ্বারা চালিত কর্মপন্থা অবলম্বন মন! করিয়। 
বিপদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে এবং লক্ষ্য রাখিতে হুইবে রাষ্ট্রের কোন অংশের 
সহিত এই বিপদ সংশ্লিষ্ট এবং ইহার প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট অংশের*২ উপর কিন্দপ 
হইতে পারে। 

রাজা; ইহা সর্জনস্থবিদিত যে রাষ্ট্রের মঙ্গল বাজার ব্যক্তিগত সদ্গুণ ও 
ব্যবহারের উপর নির্ভর করে, স্থতরাং সিংহাসন আরোহণ করিবার পূর্বে রাজ! 


১১৮ eh 


মনু ও কোঁটিল্য £ রাষরনীতি ৷ 
কিভাবে বিত্যার্জন ও শিক্ষালাভ করিবেন, এবং রাজ্য গ্রহণের পরে কিভাষে তিনি, 
তাছার ব্যক্তিগত কাৰ্য ও সাধারণের প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য তাঁহার সময় ও 
মনোযোগের বিভাগ করিবেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়! হইয়াছে । কৌটিল্য 
মনে করেন যে, রাজার সময় থাকিতে উত্তয়াধিকারের বিষয় চিন্তা করা উচিত এবং 
তিনি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর নির্বাচন ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন। 
অন্তান্ত অংশ: রাজ! সর্বদাই প্রজাদের হিতসাধনে তৎপর থাকিবেন। তাহার 
নিকট সকলের যাইবার অধিকার থাকিবে; যে সকল আগু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার 
অবহেলা করিলে জটিলতা! উদ্ভবের সম্ভবনা! আছে, তিনি সেগুলির দিকে সত্বয় 
মনোযোগ দিবেন । প্রচেষ্টা কৃতকার্ধতাঁর মূল। কৌটিল্য বলিয়াছেন, “প্রজাদের সুখ 
বাজার সুখ, প্রজাদের মঙ্গল রাজাদের মঙ্গল; রাজার ব্যক্তিগত স্থখ তাহার মঙ্গলকর 
নহে, প্রজাদের স্থখ তীাহার পক্ষে মঙ্গলকর”।৮৩ মনু বলিয়াছেন, রাজ| অবস্থাই 
তাঁহার রাঁজকার্ধের সুবিধার জন্য সাত বা আটজনের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীসভা নিয়োগ 
করিবেন এবং মন্ত্রিগণ সদ্বংশভূত, বিদ্বান ও সাহসী হইবেন, তাহাদের চরিত্র ও 
দক্ষত| বিষয়ে দীর্ঘদিনের স্থনাম থাকিবে’, কৌটিল্য শীসননীতি, বিভিন্ন পদের মন্ত্ৰী 
নির্বাচন, দেশের বৈষয়িক উন্নতি, শুদ্ধনীতি, এবং সৈন্যদের নিয়মান্নবতিত| ও নীতি- 
রক্ষার বিষয় বিস্তৃত আঁলোচন। করিয়াছেন । 
আস্ত-রাষ্ট্রক সম্বন্ধ ঃ “যে মুদগর হইতে পারিবে ন! তাহাকে অবশ্যই নেহাই হইতে 
হইবে”, এই ধারণাদ্বারা মন্থ ও কৌটিল্যের আস্ত-রা্রিক সম্বন্ধ বিষয়ক মতবাদ 
বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। আদর্শ রাজা হইবেন একজন বিজিগীযু অর্থাৎ 
তাহার নৃতন দেশ বিজয়ের আঁকাজ্ষা থাকিবে । ইহার অর্থ এই যে, রাজ! কর্মতৎপর 
এবং বাজ্যবিস্তারকামী হইবেন, তাহাকে যে যুদ্ধ করিতেই হইবে এমন নহে, কারণ 
যুদ্ধ একমাত্র শেষঃ* উপায় রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। আমরা এই প্রসঙ্গে 
মণ্ডল বা কূটনৈতিক চক্র, চতুর্ধিধ উপায় ও ষড়বিধ কার্য বিষয়ে বিস্তৃত পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ 
যে সকল আলোচন! মঙ্গ অপেক্ষা কৌটিল্যে স্বভাবতঃই অধিক বিস্তৃত, সেগুলিকে 
কেবলমাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। কৌটিল্য ত্ৰিবিধ বিজয়ীর মধ্যে পার্থক্য 
করিয়াছেন-_যেমন ধর্ম-বিজয়ী অর্থাৎ ধামিক বিজয়ী, পরাজিত রাষ্ট্র আঙ্ছুগত্য 
স্বীকার করিলেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন। লোভ বিজয়ী, অর্থাৎ যিনি পরাঁজিতের ভূমি ও 
অর্থ উভয়ই আকাঙ্ষ। করেন এবং অস্থর-বিজয়ী ব| দুষ্ট-বিজেতা, অর্থাৎ যিনি বিজিত 
রাজার লব কিছুই গ্রাস করিতে চাহেন,--তাহার স্ত্রী, পুত্র কন্তাদি এমন কি তাহাকে 
হত্যা করিতেও পারেন ।** কি উপায়ে বিজিত রাষ্ট্রে শাস্তিস্থাপন করিতে হয় এবং 


১১৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সেখানে স্বাভাবিক জীবনঘাত্রা গুনঃপ্ৰতি্া!' করিতে হয়, তাহা বিস্বৃতভাবে’ 
কৌচিন্য বলিয়া গিয়াছেন। অপর দিকে মনস্থ স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, রাজ্য জয় 
সমাধিত পর পূর্বের স্থায় বিজিত দেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ধৰ্ম, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান এমন কি পুরাতন রাজ-পরিবারকেওঃ প্রতিষ্ঠা করিয়| স্বাভাবিক জীবন- 
যাত্ৰাকে ফিরাইয়| আনিতে হুইবে। টি 
শানব্যবস্থাঃ আত্যন্তরিক শাঁসন-ব্যবস্থা পরিচালনা ক্ষেত্র কৌটল্যের দান 
অতুলনীয়। অধ্যক্ষ-প্রচারে ( দ্বিতীয় খণ্ড) নগর-নির্মাণ পদ্ধতি রাষ্ট্র সবদৃট়ীকরগ এবং 
অর্থনৈতিক পরিচালনা সম্বন্ধে এবং তৎসহ আজকাল যাহাদিগকে বিভাগীয় অধিকর্তা 
বলা যাইতে পারে, এমন ত্রিশজন অধ্যক্ষের কর্তব্য বিষয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা 
আছে, তাহা প্রাচীন ভারতবর্ষের বাঁজনৈতিক-সাহিত্যে অপূর্ব এবং ইহাকে বর্তমান 
যুগের যে কোন শাঁসন-ব্যবস্থা সম্পৰ্কীয় পুস্তকের সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। 
যে রাষ্ট্রে বিপুল সংখ্যক রাঁজপুরুষ জাতির সামাজিক অর্থ নৈতিক প্রভৃতি সকলপ্রকাঁর 
ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সেগুলিকে পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করিবে, এইরূপ 
একটি রাষ্ট্রের কথাই কৌটিল্য চিন্তা করিতেন । এই ধরণের কেন্দ্রীভূত শাসন পরবর্তী 
যুগে ভারতে বৃটিশ শাসনের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। কৌটিল্যের উপদেশ পালিত হইলে, 
রাষ্ট্রের অধীনস্থ প্রতি নগর ও গ্রামের লোকসংখ্যা, তাঁহাদের জীবিকা, গরু ও ভূ- 
সম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভূত পরিমাণে প্রামাণ্য ও আধুনিক তথ্যাদি রাষ্ট্রের 
ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইত, এইরূপ অনুমান করা যাঁয়। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই যে, মৌর্যনাভ্াজো অন্ততঃ অশোকের রাজত্বকাঁলের শেষ পর্যন্ত কৌটিল্যের 
এই নীতি অমুস্থত হইত। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হেলেনীয় 
Hellenistic বাই কৌটিল্যের আদৰ্শ ছিল এবং হেলেনীয় রাষ্ট্র আবার অচিমেনিভ 
Achemenid বংশীয় পারন্যরাঁজজগণেরও তাহাদের প্রতিনিধিদের ধারা অন্ুসরণ 
করিয়াছিল। প্রজাদের দৈনন্দিন কার্ধকলাপকে সক্রিয়তাবে নিয়ন্ত্রিত না করিয়! তাহার 
যাহাতে বিন। বাধায় বৈধভাবে জীবন কাটাইতে পারে নেই দিকে লক্ষ্য রাখাই 
ভারতের অন্ান্ রাষ্ট্রের নীতি ছিল, কিন্ত মৌর্ধরাষ্্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। 
বিচার ঃ বিচারকার্ধ পরিচালনা ক্ষেত্রে, কৌটিল্য ছুই ধরণের আদালতের উল্লেখ 
করিয়াছেন, ঘেমন-_ধর্মস্থীয় (তৃতীয় খণ্ড), ব্যবহার অর্থাৎ দেওয়ানী-মকদ্দম| বিষয়ক 
আদালত, ইহার কার্ধাবলী সুবিধার জন্য সাধারণতঃ আঠার ভাগে আলোচিত হইয়াছে; 
এবং কণ্টকশোধন ( চতুর্থ খণ্ড ) রাঁজকর্মচারীদের সরকারী কার্ধে অবহেলা প্রভৃতি 
সমাজবিরোধী দুক্র্ম সম্পর্কে বিচার করিবার আদালত। প্রথমোভটি ( ধর্মন্থীয় ) 


১২০ , পৰ 


মনু ও কোঁটিল্য £' ব্লা্নীতি’ 


মিয়মিত আদালত ; এইখানে বিধিবদ্ধ পদ্ধতি অনুযায়ী ধৰ্মশাস্তৰে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের 
সহায়তায় রাজকৰ্মচারিগণ কৰ্তৃক বিচারকার্ধ সাধিত হইত। শেধোক্তটি শীসনসম্পক্কীয় 
আদালত | “ইহা সংক্ষেপে বিচারকাৰ্ধ সমাধা করিত এবং সমাজের কণ্টকগুলিকে 
দুর করিবার চেষ্টা করিত। জটিল মকদ্দমা৷ সকল কখনও কখনও সাধারণ আদালত 
হইতে এই সকল আদালতে প্রেরিত হইত। উক্ত আদালতনকল অপরাধ তদন্ত 
করিবার. জন্য ও অত্যাচারের ভীতিপ্রদর্শন করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করিবার অন্য 
গুপ্তচর ও প্রতিনিধি ( agents 0:0%০9০22815 ) নিয়োগ করিত। 

এই উভয়প্রকার আদালতের পার্থক্যের ভিত্তি কোথায়ও ভাষায় বৰ্ণিত হয় নাই, 
তবে এইরূপ অনুমান করা যায় যে, কোঁটিল্য ক্রম-বর্ধমান জটিল অর্থনীতির নৃতন 
নৃতন চাহিদা মিটাইবার জন্য, সমাজবিরোধী লোকের দু্র্ম হইতে রাষ্ট্র ও জন- 
সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং বহুসংখ্যক রাঁজকর্মচারী কিভাবে নৃতন নৃতন 
বিধান অনুযায়ী শাসনকাৰ্য চালাইতেছে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এবং যাহাতে 
সরকারের মধ্যে যুক্তিসম্মত তৎপরতা রক্ষিত হয় এবং জনসাধারণ অত্যাচার ও 
পক্ষপাতিত্বের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য এই নৃতন ধরণের আদালত- 
গুলির পরিকল্পন! করিয়াছিলেন । কৌটিল্যের এই নৃতন ধরণের আদালত তাহার 
পরিকল্পিত ব্যাপক আমলাতস্ত্রের মূল স্তসতস্বরূপ। রাষ্ট্রনীতিতে অন্যান্য লেখকদের 
তুলনায় মন্থুর সহিত কৌটিল্যের মিল সর্বাপেক্ষা অধিক। মহু যদিও তাঁহার গ্রন্থে 
বিশেষ আদালতের বিষয় উল্লেখ করেন নাই, কণ্টকশোধনের বিষয়-তিনি কিছু কিছু 
আলোচনা করিয়াছেনঃ ৯ এবং বিশেষভাবে গুপ্রচর ও রাঁজকর্মচারী ও অপর সকলের 
বিভিন্ন অপরাধ ও অন্যায়কর্ম সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহাদের সহিত 
কৌটিল্যের উক্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 

, অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কৌটিল্যকে নৃতন শর্টা বলা যায়। এই ক্ষেত্রেও 
তাহার প্রেরণার মূল উৎস ছিল পাঁরসীক রাজতন্ত্র ও পরবর্তী অনুগামী হেলেনীয় 
রাষ্্রসমূহ । তিনি বলিয়াছেন, “ধর্ম, চুক্তি, আঁচার-ব্যবহার ও রাজানহ্নশাদন, আইনের 
চারিটি পদ ( আদালতে বিচারের নির্ণায়ক )1” এইগুলির মধ্যে প্রতি পরবর্তী অঙ্গ 
প্রতি পূর্ববর্তী অঙ্গ অপেক্ষা অধিকতর বলবান। হেলেনীয় রাজতন্ত্র বিষয়ে রোষ্টাভ, 
জেফ-এর উক্তি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তিনি বলিয়াছেন, “ইহা সুস্পষ্ট যে বাঁজাহু- 
শাসন, নির্দেশ বা বিধি যদি অন্যান্য আইনের বিরোধী হয়, তাহ! হইলে রাঁজাহুশাসন 
অন্তান্ত বিধির তুলনায় শক্তিশালী এবং বিচারক্ষেত্রে চরম বলিয়া গণ্য হইবে ।” 
একমাত্র নারদের গ্রন্থ ভিন্ন পরবর্তা যুগের সকল স্বতিগ্রস্থেই এই অ-ভারতীয় 
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রাজ-মহিম| বিস্বাতির তলে লুগ্ত হইয়া গিয়াছিল। সাধারণ নিয়মায়সায়ে রাজাকে, 
ধর্মের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত এবং ধর্ম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইত। 
ইহা শাস্বোক্ত বিধি, স্থানীয় আচার-ব্যবহার, গোষ্ঠীর বীতিনীতি ও চিরাচরিত বীতি- 
নীতি এ সমস্তই বুধাইত, কিন্তু রাঁজাহুশাসনকে নহে। ধর্মের উৎস হিসাবে 
মগ সমগ্র বেদ, বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের আচার-ব্যবহার এঁতিহ, পুণ্যবান ব্যক্তিদের জীবন- 
যাত্রা এবং অবশেষে আত্মতৃপ্তির*«* কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 


$1 নীতিশাক্ে 


মন্থর নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের আচার-ব্যবহার ও সাহিত্যের 
উপর অপরিমেয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এই নৈতিক দৃ্টিভঙ্গীর আলোচন! 
করিয়া আমর! আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিব। মনুর মতে ধর্মের ( নৈতিক 
বিধি ) বিধিসমূহ চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট থাকে না।«৯ প্রতিযুগেই যে সকল বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি লচ্চরিত্র এবং বিদ্বেষ ও অতিরিক্ত মমত! হইতে মুক্ত, তাহাদের আচরণ ও 
নির্দেশ হইতে ধর্মশিক্ষা করিতে হইবে । প্রত্যেক ব্ৰাহ্মণের দশটি সদ্গুণ থাক! 
উচিত। যথ|--তুষ্জি, ক্ষমা, আত্ম-সংযম, অ-স্তেয়, চিত্ব-শুদ্ধি, ইন্দরিয়-সংযম, জ্ঞান, 
বিদ্যা, সত্যবাদিত| ও ক্রোধশূন্যতা ।*২ নির্বোধ ও লোভী ব্ৰাহ্মণকে স্পষ্ট-ভাষায় 
নিন্দা কর! হইয়াছে, এবং তাহাকে যে দান‘ করে তাহারই ক্ষতি হয় এই বলিয়| 
এরূপ ব্যক্তিকে দানের নিন্দা কর! হইয়াছে। 

মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এই 
সকল হইতে বিরত থাকা অতি পুণ্যকৰ্ম বলিয়| বিবেচিত হইত । 

আচার-ব্যবহাঁরের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্ৰাহ্মণদের আচাঁর-ব্যবহারের পক্ষে, ইহা 
স্পষ্টভাঁবেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয় ।«* যদি কেহ অপরের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগকে 
উপদেশ দিতে ইচ্ছ। করেন, তাহা হইলে তাঁহার অহিংস-নীতি ( কাহাকেও দুঃখ 
ন। দেওয়| ) অনুসরণ করা উচিত এবং তাহাদের প্রতি ভদ্র ও মিষ্টবাক্য ব্যবহার 
করা উচিত। ভাষ্কারগণ শিষ্যৎৎ ও আচাধের মধ্যে সন্বন্ধক্ষেত্রে এই উপদেশ 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য বলিয়াছেন । ধন-সম্পত্তি, আত্মীয়তা, বয়স, কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য 
বিশেষভাবে ক্রমানুসারে সামাজিক সম্মান লাভ করিবার যোগ্য । এই ক্ষেত্রে ইহা 
লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ধন-সম্পত্তির স্থান ছিল সর্বনিয়ে এবং পাণ্ডিত্যের স্থান ছিল 
সর্বোচ্চে।** ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রকৃত সুখের উৎস হিসাবে অতি উচ্চ মূল্য 
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দেওয়া হুইয়াছে এবং প্রত্যেকের পক্ষে সেই ধরণের কাৰ্য গ্রহণের উপদেশ দেওয়া 
আছে---ষে কাৰ্য সে নিজে সম্পন্ন করিতে পারিবে এবং সম্পন্ন করিয়া তৃপ্তিলাভ 
করিষে। অন্যত্র চাতুরীকে কুকুরের জীবন" বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। ইহা 
অবিশ্বান্ত বলিয়া মমে হইলেও, সামাজিক শাস্তিরক্ষার্থে** প্রত্যেক বৈশ্য ও শৃত্রের 
জন্য কর্মের সংস্থান করিতে হইবে, মম এই বিধান দিয়াছেন । অন্ত ক্ষেত্রে তিনি 
কোন উপবাসী ব্যক্তিকে যে-কোন স্থান হইতে আহার সংগ্রহ করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন, অবশ্য তাহার জমাইবার কোন ইচ্ছা থাকিতে পারিবে না। মহ স্পষ্ট 
বলিয়াছেন যে, যদি কেহ দুষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ লইয়া সং ও অভাবগ্রন্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার সাহায্যে উভয়েরই পাপ- 
মুক্তি» হয়। সত্য অপেক্ষ। কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ নহে; সত্য মনকে পবিত্র করে, এবং 
সত্য কথা নীরবতা অপেক্ষা শ্রেয়। আবার একই সঙ্গে এই জাতীয় উক্তিও দেখা 
যাঁয়--“সত্য বলিবে, প্ৰিয় বলিবে, অপ্রিয় সত্য বা মনোহারী মিথ্যা কথা উচ্চারণ 
করিবে না, ইহাই সনাতন নিম্বম।”** যেখানে অবশ্য জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন বিজড়িত 
এমন ক্ষেত্ৰে আদালতে অনৃতভাষণ ক্ষমাৰ্হ ৷৬১ সর্বক্ষেত্রেই সাধারণ লোক অপেক্ষা 
উচ্চশ্রেণীর লোকেদের পক্ষে সদাচার পালনের বাধ্যত৷ অধিকতর ছিল এবং ইহ! 
হইতে বিচ্যুত হইলে তাহাদের অধিকতর কষ্ট স্বীকার করিতে হইত এবং দণ্ড 
দিতে হইত, কারণ তাহাদের জ্ঞান৬২ ও মর্যাদার উপরেই সমাজে তাঁহাদের দায়িত্ব 
নির্ভর করিত। অপরাধ স্বীকার ও অন্গতাঁপ কোন ব্যক্তির মানসিক শাস্তি ফিরাইয়া 
আনিবাঁর পক্ষে এবং ভ্রাস্তির পুনরাবৃত্তি ব্যাহত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়! 
বিবেচিত হইত ।৬* 


দ্রষ্টব্য 


১। Sacred Books of the Ea.st-এর পঞ্চবিংশ খণ্ডের 801518:-লিখিত ভূমিকার পরেই মনুস্থৃতি- 
সম্বন্ধীয় সমন্তাগুলির সর্বাপেক্ষা! ব্যাপক আলোচনার জন্য কাণের “ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাস” প্রথম খণ্ড, 
পৃঃ ১৩৩--১৫৩ দ্রষ্টব্য । 

২। কাণে তাহার এ পুস্তকের ৯৫---৯৬ পৃষ্ঠায় এই ছুই গ্রন্থের প্ৰভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং 
১৪৭ পৃষ্ঠার টীকায় ইহাদের মধ্যে সাদৃগ্ঠ দেখাইয়াছেন। 

৩ । Breloer, Kautilya Studien ; ABROI, 2171, পৃঃ ৮৪--৯৫ 
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ফ্লাণে, ১৯৯ 


ৰ 


বাকী তেমন EEE TERE উপদেশ জীৰ / 
সনু, ২1১৭-_২৩ ; কা, ৯১, কে. ডি. রঙ্জব্বামী আয়েঙ্গার ম্মারক গ্রন্থে চক্ৰবক্তিক্ষেত্ৰ (পৃঃ ৮১--৮৬ ) 
Kenneth Saunders, Pageant of Asia, পৃঃ > 

মনু, ১০।৮ ইঃ 

এ, ৮1৩৮০ , ৯(৩১৩-_৩১৭ ; ১০1৩ ১১৩১-৩২ 

উদাহরণব্বরূপ, ২।১৫৭ ; ৩1৯৭ 


Cornford, The Republic of Plato, পৃঃ ১০০, ১০৪, ১৭৬; Oharles Waterman, 
The Three Spheres of Society £ পৃঃ ১০ , Gerald Heard, Man the Master. 


মনু, ৮|৩৪৮- ৩৪৯ ; ১০ ৬২ 

007010:0- পুর্বোস্কাত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৪ 

মনু, ৬|৩৪--৪১ 

কা, ২৷১ 

মনু, ৩।৭৭-_-৭৮; 81৩২ , ৬৮৯-৯০ 

ত্র, ৩/৬৮--৭* 3 ৭৭-৭৮ , ১১৬--১১৭ ; ৪1৩২ , ৬(৮৯---৯০ 
8, ৩1৪৪ 

কা, ৩, শেষ ছয়টি শ্লোক; মনু, ৯৫৭__-৬৩ এবং ৬৪---৬৮ 
মনু, ৩৫৬, ৬০ 

এ, ৯1৮৯ 

৫1১৪৭ ইঃ; ২1২১৩ ইঃ 

৩1১৩ 

৪1৪১৩ 

৮২ 

১১৩ 

১৪ 

৭।৩---৩১ 

The Republic of Plato ( Ed. Cornford ), পৃঃ ৪৭ 
৮1৩৬৬ 

W. 9. Fergusson দ্বারা, CAH সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৫ 

৮]৮ 

মেধাতিথি ভাষ্য, মনু ৮২৭ 

৯৩২২, ৩২৭ 

Eliot : Hinduism and Buddhism, Introduction. 
৯/৩২০--৩২১ 
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৩৮1 ৭৭৮ 
৩৯ । ৭1৫৮ 
8e | ১৯৯ 


৪১। ৯|২৯৪--২৯৭ 
৪২ । ৬১7 ৮1১ 

৪৩ | ১1১৯ 
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বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ 
১। পুরাণের এতিহাদিক গুরুতর 


সংস্কৃত-সাহিত্যে পুরাণ নামে পরিচিত ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক যে কতকগুলি বিশিষ্ট 
ধরণের কাব্যগ্রন্থ আছে তাহাদের মধ্যে বিষুপুরাণ ও ভাগবত এই দুইখানি সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ। এই মব পুরাঁণ এবং রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইটি মহাকাব্য প্রাচীন 
ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, উপগোষ্ঠী ও ধর্মসমপ্রদায়কে সম্মিলিত 
করার কাজে ও সকল শ্রেণীর লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গী আধ্যাত্মিক করার কাজে এক 
অনন্তসাঁধারণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। পারজিটার (2316101) যথার্থ ই বলিয়াছেন, 
“সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে এইগুলি ( পুরাণগুলি ) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের 
ধৰ্ম, দর্শন, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির একটি সর্বসাধারণের উপযোগী 
বিশ্বকোষ ।”১ 

পুরাণে কোন বিশিষ্ট দর্শন অথব| ধর্মসম্প্রদায়ের পক্ষ গ্রহণ করা হয় নাই। বেদ 
ও উপনিষদের থবি অথব! পরবর্তী যুগের জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের সাধুসম্ত, সৰ্ব 
সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সাধূমহীপুরুষদের আধ্যাত্মিক অমুভূতিই পুরাঁণগুলির প্রধান 
উপজীব্য । ইহা! ছাড়া, পুরাণে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাঘৈত এমন কি 
সাংখ্য, যোগ ও ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরও সমন্বয়সাধন করিবার 
চেষ্টা আছে। 

পুরাণের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য দেখ! যায়, এইজন্য পুরাঁণগুলি সর্বসাধারণের হৃদয় 
ও মন বিশেষভাবে আকৰ্ষণ করে। কোন বিশেষ তাত্বিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা 
অপেক্ষা মানুষের জীবন ভগবস্ভাবে অনুপ্ৰাণিত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য । 
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বিষ্ণুপুরাণ ভাগবত অপেক্ষা বেশী সহজবোধ্য ও প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাকে অন্থান্ত 
পুরাণের গ্রতিমিধিস্থানীয় বলিয়াও মনে করা যাইতে পারে। উইণ্টারনিজ 
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(Winternits) বলিয়াছেন, “এই পুরাণখানির বিষয়বন্ত সংক্ষেপে কিন্তু কিয় 
খু'টিনাটিসহ সংগ্রহ করিলে, তাহা! হইতে পাঠক মিলিতভাবে সব পুরাণের বিষয়বস্তু ও. 
তাৎপর্দ সম্বন্ধে একটি ধারণ! পাইতে পারেন ।”ৎ 

বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থটি মৈত্ৰেয় ও তাহার গুরুদেব পরাঁশরের মধ্যে কথোপকথনের 
আকারে রচিত হইয়াছে । এই পরাশর ব্যাসদেবের পিতা। 

দৃশ্যমান জগতের স্থঞ্জি, স্থিতি, পালন ও ধ্বংস সম্বন্ধে চরম সত্য কি, শিয়্যের এই 
প্রশ্নের উত্তরে পরাশর সোজাস্থজি বলিলেন, “এই জগৎ বিষ্ণু হইতে উডুত হইয়াছে, 
বিষ্ণুতেই জগৎ সংস্থিত, বিষ্ণুই এই জগতের একমাত্র পালনকর্তী ও পরিচালক, বস্তুতঃ 
জগৎই বিষুঃ।”ত ইহাই বিষ্ণুপুরাণের, বস্তুতঃ সমুদয় পুরাণেরই, সার কথা। স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, উপনিষদ্‌ ও ব্ৰহ্মস্থত্ৰে যে অদ্বয় চরম আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ব্ৰহ্ম ও 
পরমাত্মা বল! হইয়াছে, তাহার সহিত বিষ্ণু অভিন্ন। পরাঁশর তাঁহার একটি বিষ্ণু- 
স্তোত্ৰে এই কথ! স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। উহাতে বিষ্ণুকে এক, অনন্ত, নিত্য, 
অপরিণামী, পরিপূর্ণ, সর্বব্যাপী ও সর্বাতীত পরম-আত্মা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; 
এবং ঘোষণা কর! হইয়াছে যে, হিরণ্যগর্ভ, হরি, শঙ্কর, বাস্ছদেব, তার, অচ্যুত, 
পুরুষোত্তম, নারায়ণ, ব্ৰহ্মা, শিব প্রভৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নামগুলি একমাত্র বিষ্ণুতেই 
প্রযোজ্য । সম্ভবতঃ, সর্বসম্প্রদায়ের মূল এক্য প্রদর্শনের জন্যই এই সকল নামের 
উল্লেখ করা হইয়াছে ।* এখানে এবং অন্তত্র পরাশর বলিতে চাহিয়াছেন যে, বেদ- 
বাদী, বেদান্তবাদী, বৈষ্ণব, শৈব, পঞ্চরাত্রী, একাস্তী, ভাগবত, পাশুপত, যোগী, 
শব্রব্রহ্ষবাদী এবং অন্যান্ত সম্প্রদায় সকলও একই পরম আত্মার উপাসনা করে। 
বিভিন্ন নাম ও রূপে তিনিই বিশ্বের চরম অধিষ্ঠান, প্রভূ ও আত্মা এবং সর্বপ্রকার 
সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধত| ও সঙ্কীৰ্ণত| অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত । 

মহাকালে যে সংসারপ্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই, যাহ! স্বঞ্টি, বিকাশ ও 
ধ্বংসের অসংখ্য কল্পের মধ্য দিয়! চলিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য পরাশর 
বেদাস্তের চরম আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরাঁশর বলেন 
যে, এই বিশ্বস্যটির মূল অধিষ্ঠান যে পরম চেতনতত্ব, তাহা স্বরূপে মনুসতাুদ্ধির 
সর্বোচ্চ ধারণারও উর্ধে ( পরঃ পরাণাং পরম্ঃ)। উক্ত চরম তত্ব নাম, রূপ বা যে 
কোন প্রকার বিকল্প বিবর্জিত; এমন কোন বিশেষ বিধেয় নাই, যাহার দ্বারা ইহার 
ভাবাত্বক ধারণা হইতে পারে; উহার জন্ম, বৃদ্ধি, পরিবর্তন, ক্ষয় ও ধ্বংস প্রভৃতি 
কোন কালিক ধর্ম নাই; “ইহা সদাই অস্তিত্বশীল”৬ ইহ! ছাড়া, উহার সম্বন্ধে আর 
কিছুই বলা যায় ন| ৷ 
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ইহা যে নিগু৭ ব্রহ্মের ধারণ! তাহা স্পষ্ট । পরাঁশরের মতে, ইহাই বিষ্ণুর মূল 
স্বরূপ। পরাশর আরও বলিয়াছেন যে, এই অসীম, অনস্ত, অবিকারী, নিষ্ছিয়, 
নিগুণ চরম চেতনতত্বই এই সনীম, কালিক, নিয়ত পরিবর্তনশীল আকস্মিক ও 
কাদাচিৎক বস্তুর জগতে নিজেকে প্রকট করে। উহা! এই জগতের সর্বত্র সর্ববস্তর 
অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং উহা! এই বিশ্বের সকল বস্তর অধিষ্ঠান। এইজন্য, ষে সব 
জ্ঞানী জগতের সাঁরতত্বের অন্তদৃ্টি লাভ করিয়াছেন, তীহাঁরা উহাকে বাসুদেব নামে 
অভিহিত করেন ।' বাস্সদেব চিরকাল বিশ্বাতীত, আবার চিরকাল বিশ্বে অনুশ্যত। 
যদিও তিনি সদাই এক ও অদ্বিতীয়, তথাপি তিনি সর্বদাই ‘পুরুষ’, ‘প্রকৃতি’, ‘ব্যক্ত’ 
ও ‘কাল'রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। এখানে পুরুষ বলিতে বিশ্বাত্মা ও জীবাত্ম৷ 
দুইই বুঝায়, প্রধান ব| প্রকৃতি বলিতে সেই অব্যক্ত মূল শক্তি বুঝায়, যাহা সকল 
প্রকার ভেদযুক্ত সুন্ ও স্থূল ব্যক্ত বস্তুর মূল উপাদান-কারণ এবং ব্যক্ত শব্দের অর্থ 
ভেদযুক্ত ব্যক্ত বস্তর জগৎ। বিষ্ণুর মূল স্বরূপ ( বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌) সৰ্বদাই 
বিশ্বাতীত। পুরুষ, প্রধান, ব্যক্ত ও কালরূপ তাহার যে বিভিন্ন প্রকাশ আছে, 
তাহা দ্বারা তাঁহার এই বিশ্বাতীত স্বরূপ ব্যাহত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া বিষ্ণুর 
এই বিভিন্ন আত্মপ্রকাশ অ-সৎ নহে। যে সব পরিচ্ছিন্ন কার্ধবস্তদারা জগৎ 
গঠিত, তাহদের উৎপত্তি, স্থব্যবস্থিত ক্ৰিয়া, প্রণালীবদ্ধ পরিবর্তন, বিকাশ ও 
ধ্বংসের কারণ হইতেছে বিষ্ণুর এই রূপচতুষ্টয় । বিষ্ণুর এই সকল বিভিন্নকূপে 
আত্মপ্রকাশের সঙ্গে ক্রীড়ারত বালকের স্বাধীন উদ্দেশ্যবিহীন ও আনন্দপূর্ণ গতি 
ব| আত্মপ্রকাশের তুলনা কর! যাইতে পারে। ইহাই লীলাবাদ বলিয়া কথিত হয় 
এবং ইহ! সমুদয় পুরাণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ।” তাহার পর পরাঁশর সাংখ্যদর্শনের 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া জগতের অভিব্যক্তি ব| ক্রমবিকাশ এবং কালে ইহার 
বিলোপ কি ভাবে হয়, তাহ! দেখাইয়াছেন। এইভাবে, তিনি এই স্থবিস্ত্ত জগতের 
ব্যাখ্যা দিতে গিয়! বেদাস্তের অদ্বৈতবাদের সহিত সাংখ্যের দ্বৈতবাঁদ যুক্ত করিয়াছেন। 
পরাঁশরের মতবাদ প্রাচীন সাংখ্য-মতবাদ হইতে পৃথক। কারণ তিনি কালকে 
জগতের অভিব্যক্তি ও বিলয়ের একটি সক্ৰিয় কারণ বলিয়! গ্রহণ করার গ্রয়োজনীয়ত৷ 
স্বীকার করিয়াছেন ৷ 

মৈত্ৰেয় এই জটিল প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছেন-- নিগুণ-এর পক্ষে কি করিয়া 
সগুণ হওয়। সম্ভবপর, অর্থাৎ কিভাবে ইহা ধারণা কর যায় যে, অসীম, অনন্ত, 
নিগুণপ, অপরিণামী, নিক্ষিয় ও শুদ্ধ চেতন ব্ৰহ্ম এই জড় জগতের সক্রিয় স্ৰষ্টা, শাসক 
ও ধ্বংসকর্ত। হন অথবা অসংখ্যশ্রেণীর সসীম, পরিবর্তনশীল ও সাপেক্ষ পদার্থ 
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সমূহের ষধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন? এই প্রশ্নই বৈদাস্তিকদিগকে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে । পরাশর এই ক্ষেত্ৰে কোন বিশেষ বেদান্ত সম্প্রদায়ের 
পক্ষ গ্রহণ করেন নাই, কারণ তাহার মতে এই প্রশ্নের উত্তর মসুস্বুদ্ধির বাহিরে। 
দ্বিধাহীনভাবে তিনি উত্তর দিয়াছেন যে, যাহা সখণ্ড পরোক্ষজ্ঞানে যুক্তির দৃষ্টিতে 
অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তাহা পরম আত্মার ্বরূপনিষ্ঠ অনির্বচনীয় বিচিত্র 
শক্তির প্রভাবেই সম্ভবপর হয়”, তাঁহার উক্তির অন্তনিহিত যুক্তিটি এইরূপ £ 
বন্ধুর অস্তনিহিত শক্তিনকল সর্বদাই রহন্তপূর্ণ বা দুজ্ঞেয়। এই শক্তিগুলিকে 
কেবলমাত্র সাক্ষাৎ অনুভূতি দ্বার৷ জানা যাইতে পারে, অথবা! উৎপন্ন কার্য দেখিয়! 
কল্পনা কর। যাইতে পারে -_কার্ষের উল্লেখ ভিন্ন এই শক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা 
করাই সম্ভবপর নহে । চরম সৎ ব্রহ্মকেও এইরূপ একটি অসাধারণ শক্তির আঁধার 
বলিয়। মনে করিতে হইবে, যাহা তাহার বিশ্বাতীত স্বরূপ কিছুমাত্র ব্যাহত ন! করিয়! 
এই সকল কা্যবস্তর স্যষ্টি, স্থিতি, পরিচালনা ও ধ্বংস সংসাঁধন করিতে পারে। 

এই বিচিত্র শক্তির জন্যই পরাশরের মতে ব্ৰহ্ম সদাই অস্তিত্ববান্‌ ও জায়মাঁন 
( অস্তি-জাঁয়তে ), এক হইয়াঁও বহু ( একানেক ), অব্যক্ত ও ব্যক্ত (ব্যক্তাব্যক্ত ), 
নিগুণ ও অসংখ্য বিভূতিযুক্ত (নিগু ণাঁনন্তগুণ) নিক্িয় ও সতত ক্রিয়াশীল (নিষ- 
ক্রিয়-সতত-ক্রিয় ), প্রভৃতি । চরম সত এর এই অনন্সাধারণ শক্তি মায়।-শক্তি 
বলিয়| কথিত হইয়| থাকে । যেহেতু মায়ার ব্রন্মাতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, 
স্থতরাং কোন অবস্থায়ই ব্রদ্ধের অদ্বৈত স্বভাব ব্যাহত হয় না। কিন্ত ব্ৰহ্ম হইতে 
অভিন্ন হইলেও, মায়! ব্রন্দের অন্নপম শক্তি বলিয়া, উহু! দ্বার| বিশ্বের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা 
দেওয়! যায়। ইহাই সদ্বস্ত সম্বন্ধে পুরাঁণগুলির মোটামুটি ধারণ।। 

জগতের ঈশ্বরনিমিত শৃঙ্খল! সম্পর্কে সত্য-সন্ধানীর অধিক হইতে অধিকতর 
জ্ঞানলাভের আঁকাজ্ষ। চরিতার্থ করিবার জন্য পরাশর নিম্নোক্ত বিষয়গুলির পৌরাণিক 
মতান্ুলারে বিস্তৃত ব্যাখ্য। দিয়াছেন ঃ জড় প্রকৃতির ক্ৰমবিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য 
সম্পাদন ; বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ুষ্েতর প্রাণীর ক্রমবিকাশ ; মন্ষ্যজাতির উন্নতি; 
মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বৌদ্ধিক, নৈতিক; সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির 
প্রসার ; জগতে পর্যায়ক্রমে আস্থরিক ও দৈবশক্কির উত্থান ও পতন; জগতের 
স্থশৃঙ্খল ব্যবস্থায় নৈতিক নিয়মের অর্থাৎ কর্মফলের রাজত্ব; মনুয়াসমাজে অসাধারণ 
ব্যক্তিগণের ( অসাধারণ গুণসম্পন্ন সাধু, জ্ঞানী ও বীরপুরুষগণের ) নৈমিত্তিক 
আবিৰ্ভাব, অর্থাৎ জগতের সঙ্কটকালে দৈবশক্তি, জ্ঞান ও প্রেমের বিশেষ প্রকাশ, 
ইত্যাদি। এই সকল আলোচন! একটি মূল সত্যকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছে এবং 
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বার বার এই সত্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । এই সত্যটি হইতেছে 
এই যে, বিশ্বের সর্ব নৈসৰ্গিক, এতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
কার্ধপ্রবাহের প্রাবস্তে, প্রত্যেক ধাপে ও অস্তে পরমাত্মা বিরাজমান । বহু মনোরঞ্জক 
উপাখ্যানের উদাহরণ দ্বার| ইহ! প্রমাণ করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে যে, ঈশ্বরের 
ব্যবস্থায়, জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম অপেক্ষা! নৈতিক নিয়ম উচ্চতর এবং নৈতিক বিধি 
অপেক্ষা প্রেম ও করুণা উচ্চতর। ঈশ্বরের অবতারগণের ব! বিভৃতিদের মধ্যে 
কৃষ্ণকে নরদেহে পরমাত্মার পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ বলিয়া বর্ণনা! করা হইয়াছে । সুতরাং 
তাহার জীবনী খুব বিস্তৃতভাবে বধিত হুইয়াছে।৯, 

ইহাই সংক্ষেপে বিষ্ণুপুরাণের দার্শনিক মত) এবং ইহাকে সাধারণভাবে 
যে-কোন পুরাণের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিস্থানীয় বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। 


৩। ভাগব্বতের দৰ্শন 


ভাগবতের তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বিষ্ণুপুরাণের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত এক। ভাগবতে 
পরিষ্কার বল! হইয়াছে যে, “চরম তত্ব হইতেছে এক, অনন্ত ও অদ্বৈত চিৎম্বরূপ 
(জ্ঞানম্‌ অদ্বয়ম্‌) এবং ইহা সেই একই চরম তত্ব যাহা ব্ৰহ্ম, পরমাত্ম৷ ও ভগবান্‌ 
বলিয়৷ কথিত যইয়| থাকে ।”১১ বিষুপুরাণের ন্যায় ভাগবতও পরমাত্মার নিগুণ 
ও সগুণ এই উভয় স্বরূপই স্বীকার করে। একটি বিখ্যাত শ্লোকে, ভগবান্‌ তাহার 
স্বরূপ ব্রহ্মার নিকট এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, “সুষ্টির আদিতে (বিশে আমার 
আত্মপ্রকাঁশের পূর্বে) আমি আমার মধ্যে একাই ছিলাম, এবং আমার অতিরিক্ত 
অব্যক্ত ব| ব্যক্ত অন্য কিছুই ছিল না । এই বিচিত্র জগৎস্থষ্টির পরেও একমাত্র 
আমারই অস্তিত্ব আছে, (কারণ এই সকল আমারই আত্মপ্রকাশ, আমি হইতে ভিন্ন 
কোন কিছুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই )। আবার এই সকল বৈচিত্র্যের ধ্বংসের পরেও 
একমাত্র আমিই বর্তমান থাকিব। (কারণ আমার কালিক আত্মপ্রকাশসকল 
কালক্রমে আমাঁতেই বিলীন হইবে )1৮১২ 

তিনি তাহার সর্বাতীত নিগুণরূপে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত; আবার নিখিল 
বিশ্বের অষ্টা, রক্ষক, পরিচালক ও ক্রিয়াশীল আত্মারূপে তিনি পরমাত্ম| বলিয়। 
অভিহিত হইয়া থাকেন; কিন্ত যখন তাহাকে তাহার সর্ব এশ্বৰ্ষময় ক্ষমতা ও বিভূতির 
সহিত ভাব! হয়, তখন তিনি ভগবান্‌ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। ভগবান্‌ রূপে 
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তিনি সর্ধমানবের প্রশংসা, শ্ৰদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও প্রেম লাভ করিবার যোগ্য । 
ভগবানের স্থবিন্তত্ত বিশ্বে মানুষ তাহারই সসীম আত্মপ্রকাশ, এবং অন্তান্ত জীবের 
তুলনায় সে নিজের নিয়ামক, স্ব-চেতনাযুক্ত ও বুদ্ধিমান্। ভগবানের আত্মগ্রকাশ- 
গুলির বিবিধ স্তরে তাহার যে বিভিন্ন এশ্বর্যসমূহ অভিব্যক্ত হইয়াছে, সেই সব গ্ৰশ্বৰ্ধের 
মহিমা-কীর্তনে ভাগবতের বিশেষ অভিরুচি লক্ষিত হয়। তাহার ধারণাতীত শক্তি, 
জ্ঞান ও এঁশ্বৰ্ধ এই জগৎসজ্ঘাতের শৃঙ্খলা, সঙ্গতি ও জটিলতার মধ্যে প্রকাশিত হয় 
বটে, কিন্তু তাহার প্রেম ও অন্কম্পা, সৌন্দর্য ও মাধুর্য প্রভৃতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক 
গুণ সকল তাহার আত্মপ্রকাশের উচ্চতর স্তরগুলির মধ্যেই প্রকাশিত হয়, এবং 
তাহার সৰ্বোচ্চ গুণসকল তাহার সর্বোচ্চ স্তরের ভক্তদের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। 

ভগবানের পরিপূর্ণ স্বভাবে আপাতদৃষ্টিতে যে-সব যৌক্তিক বিরোধ প্রতীয়- 
মান হয়, সেগুলি অপনোদন করার জন্য ভাগবত বিষুপুরাঁণের অনুসরণ করিয়! 
ভগবানের মায়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । ( সেয়ম্‌ ভগবতো মায়| যন্ন্যায়েন 
বিরুধ্যতে )।১৩ 

সাংখ্যের মত এই যে, জগৎ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এবং প্রকৃতিতেই লীন হয়। 
কিন্তু ভাগবতের মতে ভগবানই সকল বৈচিত্র্যের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। তথাপি, 
বিষুরপুরাণের ন্যায়, ভাগবতও এই নিজস্ব মতের সহিত উক্ত সাংখ্যমতের সমন্বয় সাধন 
করিয়াছে; প্ৰকৃতপক্ষে, এই সমন্বয়ের ব্যাপারে ভাগবত আরও এক ধাপ বেশি অগ্রসর 
হইয়াছে । উহা! যে শুধু লাংখ্যদর্শনকে একটি যুক্তিসঙ্গত সেশ্বরবাঁদ বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছে, তাহ। নহে, অধিকন্ত উহা! কপিলকে ভগবানের এক অবতাঁর এবং 
ভক্তিযৌগের একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য বলিয়াও স্বীকার করিয়াছে ।১৪ (স্ক-৩ 
অধ্যায় ২৫-২৯ ) ইহ! ভিন্ন, মায়া পরমতত্বের অন্গপম শক্তি হওয়ায়, শৈব সম্প্রদায়ের 
শক্তিবাদও ইহাতে সমন্বিত হইয়াছে । কর্মের অলজ্ঘ্য নিয়ম এই দুজ্জেয় অনুপম 
শক্তির অধীন এবং উহারই কাজ করিবার একটি প্রণালী মাত্র। 

ভাগবতের দর্শনে সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে পুরাণসমূহের 
এশ্বরিক লীলাবাদের সহিত ( অৰ্থাৎ প্রপঞ্চ পরমাত্মার ক্ৰীড়াত্মক আত্মপ্রকাশ, এই 
মতের সহিত) বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ, সাঁংখ্যের প্ররুতিবাদ, শৈবসম্প্রদায়ের 
শক্তিবাদ এবং মীমাংসা ও অন্যান্ত সম্প্রদায়ের কর্মবাঁদের সমন্বয়সাধনের জন্য একটি 
সাতিশয় কলাকুশল প্রযত্ব করা হইয়াছে । লীলার ধারণা সমস্ত গ্রস্থখানির মধ্যে বহু 
দৃষ্টাত্তসহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে । এই ধারণা বিশ্বের বস্তনিচয় সম্বন্ধে 
মানুষের দৃষ্টিতঙ্গীর এক আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পরমার্থতঃ, এই বিশ্ব কোন 
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মূল জড় শক্তির স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ নহে, কিংবা কোন নিক্ষিয় মচ্চিৎ ভত্বের 
অনির্বাচ্য মায়াজনিত ভ্রাস্তিবিবর্তনও নহে, অথবা কোন সক্রিয় পুরুষের উদ্দেশ্ব বা 
ইচ্ছার, কিংবা তাহার স্বেচ্ছাকৃত কার্য বা অনিচ্ছাকৃত ক্রিয়ার ফল নহে, অথবা 
জীবাত্মাসকলের কর্মফলপ্রস্থত নহে। ভাগবতের মতে, ক্রীড়ার উপমাই জগতের 
সহিত ভগবানের কার্ধকারণ সম্বন্ধ বুঝিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। ক্রীড়া বা খেল! যখন কোন 
উদ্দেশ্য ব| বাধ্যবাধকতা দ্বার! কলুষিত না হয়, তখন উহ! ক্রীড়কের নিজ পূর্ণতা, 
আনন্দ ও মাধূর্যের আভ্যন্তরিক প্রেরণাত্মক চেতনার স্বতঃক্ফর্ত আত্মপ্রকাশ । ক্রীড়ার 
ধারণাঘারাই পরমাত্মার অনুপম শক্তি মায়ার ধারণার সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটে 
পৌঁছান যায়। সমস্ত বিশ্ব-স্থষ্টিই পরমাত্মার লীলা ( দৈবলীল! )-- উহা হইতেছে 
দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতে পরমাত্মার দেশ-কাঁলাঁতীত পরিপূর্ণ আত্মতৃপ্তির স্বাধীন ও 
অহৈতুক আত্মপ্রকাশ । 

যদি লীলাবাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহ| হইলে এই 
প্রতীয়মান জগং তাহার সর্ব বৈচিত্রাসহ একটি সুন্দর ও চমংকার শিল্পহ্ুষ্টি বলিয়া! 
প্রতিভাত হয়। তখন বুঝিতে পার! যায় যে জগৎ ভগবংম্বরূপের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, 
বৈভব ও আনন্দের মূর্তরূপ। উপনিষদের গ্ঁষি বলিয়াছেন, ব্ৰহ্ম হইতেছে সত্য, জ্ঞান, 
মঙ্গল, সৌন্দর্য ও আনন্দ। স্থতরাং এই জগতের সব কিছুই সত্য ও জ্ঞান, মঙ্গল ও 
সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা ও আনন্দের মুক্ত উদ্দেশ্তবিহীন ক্রীড়াময় আত্মপ্রকাশ। যাহা 
অসীম ও অনন্ত তাহাই সর্বত্র সসীম ও ক্ষণস্থায়িরূপে ক্ৰীড়া করে। আমাদের 
খণ্ডবুদ্ধিতে যে সকল ঘটন| অসত্য ব৷ অজ্ঞতাপ্র হত, কু বা বিশ্রী, বন্ধন বা দুঃখের 
কারণ বলিয়। প্রতিভাত হয়, সেই সকল ঘটনারও এই বিরাট শিল্পস্থট্রিতে উপযুক্ত 
স্থান আছে, এবং এইগুলিও প্ৰণালীবদ্ধ সমগ্রের সৌন্দর্যস্থ্টিতে সাহায্য করে, এবং 
এইগুলি পরমনিপুণ ক্রীড়কের স্বতঃক্কর্ত আত্মাভিব্যক্তি। অজ্ঞান ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান, 
আপাতগ্রতীয়মান কু-প্রবৃত্তি, প্রতিদ্বন্দ্িতা, ঘ্বণ। ও শক্রত্ব মন্ুয্যসমাজে বিদ্যমান । 
অত্যাচার ও হতাশ! যখন পরমাত্মার লীলাময় আত্মপ্রকাঁশরূপে বিবেচিত হয়, তখন 
উহার! নবরূপে প্রতিভাত হয়, যে জ্ঞানী ব্যক্তি সব কিছুকেই এশ্বরিক লীলার 
দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি জগতের বাস্তব ঘটনা দেখিয়া! ভীত 
হন না, সংসার হইতে দুরে পলায়ন করিতে চান না, অথবা! পরমাত্বার ভেদহীন 
অন্বৈতত্বরূপের মধ্যে নিজেকে হারাইয়। ফেলিয়৷ মুক্তির সন্ধান করেন না। তিনি 
বিশ্বের সর্বত্র পরমাত্মাকেই দেখিতে পান। সে কারণ তিনি যাহা আপাতদৃষ্টিতে 
কুৎসিত ও স্বার্থ, তাহাকেও অসীম, অনস্ত পরম প্রেমাম্পদের লীলাময় প্রকাশ মনে 
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করিয়। ভালবাসেন, আলিঙ্গন করেন এবং সাহসের সহিত গ্রহণ করেন। তিনি 
তাঁহার নিজের মধ্যে, সর্ব মনুষ্য ও প্রাণীর মধ্যে এবং এই জগতের সকল বস্ত ও 
শক্তির মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন, ভালবাসেন এবং সেব| করেন । 

লীলাবাদ অবতারবাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধঃ এবং ভাঁগবতে এই 
অবতারবাদের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে ।১« অবতারের শবৰ্মানুযায়ী অর্থ 
অবতরণ বা নামিয়। আন৷ ৷ পরমাত্মা তাহার অপূর্ব শক্তি মায়ার সাহায্যে ক্রীড়াচ্ছলে 
পরম একত্বের ভূমি হইতে সাপেক্ষ বহুর ভূমিতে নামিয়া আসেন, অলীম ও অনস্তের 
ভূমি হইতে দেশ-কাঁলের ভূমিতে, অ-দ্বৈত অপরিণামী সৎচিৎ আনন্দের ভূমি 
হইতে এই বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনশীল, চেতনাঁচেতন অপূর্ণ বস্তর জগতে অবতরণ 
করেন; কিন্ত কোন অবস্থাতেই ইহার বিশ্বাতীত স্বরূপ নষ্ট হয় না ৷ একদিকে তিনি 
বিশ্বের উর্ধে অবস্থান করিয়া স্বীয় অদ্বয়স্বরূপের পরিপূর্ণতা অনন্ত কাল ধরিয়া 
উপভোগ করেন । আবার অপরদিকে তিনি একই সময়ে তাহার বিশ্বাতীত 
পরিপূর্ণতাঁকে দেশ ও কালে বিদ্যমান সাপেক্ষ জগতে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেন 
এবং বিশ্বের সর্ব-অংশে উহাদের প্রকৃত আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি তাহাদের মধ্যে 
নিজের অসীম মহিম। উপভোগ করেন। 

পরমাত্মাই যে এই বিশ্ব ও বিশ্ববৈচিত্রোর অধিষ্ঠান ও আত্মা, এই ধারণা 
উপনিষদের খধি এবং সকল যুগের সীধুসন্তদের আধ্যাত্মিক অনুভবে প্রকাশিত 
হইয়াছে । আর অবতারের ধারণা অর্থাৎ এই পরিবর্তনশীল সসীম সাপেক্ষ জগতে 
পরমাত্মার অবতরণের ধারণ! উক্ত অধিষ্ঠানের ধারণার মধ্যেই অস্তনিহিত আছে। 
ভাগবতে উদ্দাহরণের সাহাঁষ্যে এই অবতারের ধারণ! বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । ভাগবতে বল! হইয়াছে যে, ভগবানের প্রথম অবতরণ হইতেছে তাঁহার 
পুরুষরূপে আবিৰ্ভাব; এই পুরুষ বিশ্বের আত্মা, অর্থাৎ সমগ্র জগতে অন্ুস্যত 
পরমাত্মা ।১৬ এই পুরুষাঁবতারকে নারায়ণের সহিত অভিন্ন মনে করা হইয়াছে। 
(আর নারায়ণ শব্দটির অর্থও সকল নর বা পরিচ্ছিন্ন জীবের আত্মা এবং আশ্রয়, 
অর্থাৎ বিশ্বাত্ম।)। এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, তিনি বিভিন্ন অবতারগণের অক্ষয় 
বীজ ও আশ্রয়স্থল ।১" 

এই দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিলে, জগতের বিভিন্ন স্তরের জীবর্দিগকে, সাধারণ 
অর্থে, পরমতত্বের অবতার বলিয়। অভিহিত কর! যায়, কিন্তু সচরাচর অবতার 
শব্দটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ইহ নি£সন্দিঞ্ধ যে, বিশ্বের সর্ব আপাতপরিচ্ছিন্ 
জীব পরমাত্মারই আত্মপ্রকাশ এবং ইহাদিগকে পরমতত্ব হইতে ভিন্ন ও পৃথক্‌ 
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সভাবান্‌ বলিয়া দেখা অবিষ্ভা বা অজ্ঞান।১* তথাপি ইহ! সত্য যে পরমাত্মার 
মায়াশক্তি ইহাদিগকে পরমাত্মার সহিত বিভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধযুক্ত করিয়! 
প্রদর্শন করে। এই সব আত্মপ্রকাশের অনেকগুলি এরূপ যে, উহাদের মধ্যে 
অনু্থাত বিশ্বাত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ পূর্ণভাবে আবৃত থাকে। ইহার! সম্পূর্ণ 
জড়বন্ত বা জড়শক্তি বলিয়। প্রতিভাত হয়। সর্বনিয়ত্তরের প্রাণিসকলের মধ্যেও 
পরমাত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ খুবই অল্প পরিমাণে অনাবৃত হয়। কারণ সেখানে 
উহা! শুধু অচেতন প্রাণশক্তি-রূপে দেখা দেয়। উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের 
জীবগণের মধ্যে আত্মার আধ্যাত্মিক স্বরূপ ক্রমান্বয়ে অধিক অধিক অনাবৃত 
হয় এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের সচেতন ও আত্মনিয়ন্ত্রিত জীবন অভিব্যক্ত 
হুয়। বিশ্বে ভগবানের যে সব আত্মপ্রকাশ আছে তাহাদের মধ্যে মানুষের ভিতর 
তাহার আধ্যাত্মিক স্বভাব সৰ্বাপেক্ষা অধিক প্রকাশিত হুইয়াছে। মাহুষের 
মধ্যে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় কিয়ৎপরিমাণে চিন্তা, হৃদয়াবেগ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা 
প্রকাশ পাইয়াছে এবং সসীম ও কালিক বস্তর মধ্যে অসীম ও অনস্তকে, জড়ের মধ্যে 
আত্মাকে এবং এই বন্ধনের জগতে পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দকে উপলব্ধি করার সম্ভাবন! 
উৎপন্ন হুইয়াছে। ভাগবতে মন্গুযুজন্মের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হইয়াছে এবং 
মাঁছষকে সর্বদিক দিয় তাহার অসীম সম্ভাবনার বিষয়ে সচেতন করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । এমনকি, মন্থস্তজীবনকে দেব দেবী প্রভৃতি স্বর্গের জীবদের জীবন অপেক্ষাও 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া! প্রশংস। করা হইয়াছে ।১৯ মনহুস্যশেণীর মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ সাধু 
ও জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ বীর ও লোকহিতৈষীদের (শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, ভক্ত, কর্মী ও প্রেমিকদের ) 
অসামান্য জীবনে এশ্বরিক গুণগুলি সমধিক প্রকট হইয়াছে। এইগুলি পরমাত্মার 
বিশেষ এই্বর্য বা বিভূতির মূর্তরূপ বলিয়া কথিত হয়।২* ভাগবত সত্যসন্ধানীদ্বিগকে 
এই জগতে সর্বস্তরের বস্তকেই শ্রদ্ধ। করিতে শিক্ষা দেয়; কারণ এইগুলি পরমাত্বার 
প্রকাশ বা মৃর্তরপ। তথাপি ইহ! পরমাত্মার এমন কয়েকটি বিশেষ স্তরের প্রকাশের 
দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করে, যেগুলি মাঝে মাঝে এই জগতে 
বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, বিশেষতঃ মনুষ্যসমাজের জাগতিক মঙ্গল, এবং 
হৃষ্ট প্রাণীদের অধ্যাত্ব-উন্মেষের জন্য ( ভূভানাং ক্ষেমায় চ, ভবাঁয় চ), এই জগতে 
আবিভূত হইয়! থাকে ।২১ ভগবান সঙ্কটকালে নরদেহে, কিন্তু অসাধারণ দৈবশক্তিতে 
শক্তিমান হইয়া, এমন কোন কোন বিশেষ কার্য সম্পাদন করিবার জন্য অবতরণ 
করেন, যাহাতে জগতের, বিশেষভাবে মন্য্যসমাজের প্রভূত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সংসাঁধিত হয়--লোৌকের এইরূপ বিশ্বাস । জগতে অতিমানবীয় কাৰ্য সম্পাদনের 
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জন্য, পর্িচ্ছিন্ন আকারে ভগবানের এইমকল বিশেষ আবিৰ্ভাবকেই বিশেষ অর্থে 
অবতার বলা হইয়া থাকে । 

এখন প্রশ্ন কর! যাইতে পারে, ভগবান বিনাশ্রমে শুধু স্বীয় ইচ্ছাদ্বারা, অথবা 
বিশ্বের মুল সংগঠনের পরিবর্তন দ্বার! তাহার যে উদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে পারিতেন, 
সেই উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তাহাকে নিয়ে আগমন এবং দেহ ধারণ করিতে হয় 
কেন? কিন্তু এই প্রশ্ন অবান্তর, কারণ ভগবান কোন কার্ধসাধনের জন্য এই পথ 
কি সেই পথ অবলম্বন করিবেন, এই ব্যাপারে তাহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। 
একই ধরনের অপর একটি নিক্ষল প্রশ্ন হইতেছে, জগতের ধরনটি যে রকম, ঠিক 
এরকম কেন, অথবা কেন সেই শাশ্বত বিশ্বাতীত পরমাত্বা এই দেশ, কান ও 
সাপেক্ষতার স্তরে নামিয়া আসিলেন, এবং নিজেকে এক জটিল বিশ্বের ধারায় প্রকট 
করিলেন । এই সবই ভগবানের লীল1, তাহার নিত্য স্ব-রমমাণ অধ্যাত্ম-স্বরূপের 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। আমাদের কর্তব্য হইতেছে, বিশ্বে তাঁহার লীলাময় আত্মপ্রকাঁশের 
বিভিন্ন প্রকার সম্বন্ধে প্রশংসা, শ্রদ্ধা ও প্রেমের সহিত আলোচন! ও চিন্তা করা, 
তৎসম্বদ্ধে অবাস্তর ও নিরর্থক প্রশ্ন উত্থাপন কর! নহে । 

ভগবান্‌ তীহার অবতার-লীলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গীতাঁয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
গ্রহণ করিয়! ভাগবতে আরও বলা হইয়াছে যে, স্বীয় স্থষ্টজীবের প্রতি ( বিশেষত: 
তাহার মানবরূপী আত্মীভিব্যক্তির প্রতি) তাঁহার যে প্রেম ও করুণা, তাহাই 
তাহাকে নিয়ে অবতরণ এবং বিভিন্ন দেহ ( বিশেষভাবে মানবীয় দেহ ) ধারণ করায়। 
এই সকল বিভিন্ন রূপে তিনি এমন সব কাৰ্য সম্পাদন করেন, যাহা সাধারণ লোকের 
মন ও হৃদয় হরণ করে। এমনকি, এইগুলির বর্ণন। শুনিয়াঁও সাধারণ লোক তাহার 
প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন হয়।২২ তাহার প্রতি কার্ধে, তাহার সৌন্দর্য ও কল্যাণময়ত্ব, 
প্রেম ও করুণা, বিশুদ্ধি ও ক্রীড়াশীলতার প্রত্যক্ষপ্রকীশ বিগ্যমান। তিনি তাহার 
অবতারলীলায় ভক্তদিগের নিকট চাক্ষুষ প্রমাঁণদ্বারা প্রতিপাদন করেন যে, জীবের 
পক্ষে চৈতন্তের এমন এক উচ্চ অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর, যাহাতে জীব একই 
সঙ্গে দেবতা ও মানুষ ছুইই হইতে পারে, যাহাতে স্বীয় অস্তরতম অভিজ্ঞতায় পরি- 
পূর্ণতার আনন্দ না হারাইয়াও পরিচ্ছিন্ন জীবরূপে মাছুষ কর্ম করিতে পারে, যাহাতে 
মাছয এই জগতের সর্বপ্রকার জটিল ব্যাপারের সহিত সংযুক্ত থাকিয়াও একই সঙ্গে 
ইহাদের প্রতি অনাসক্তও থাকিতে পারে এবং সব কিছু মধুর ক্রীড়ারূপে উপভোগ 
করিতে পারে। পরমাত্ম| স্বীয় অবতারগণকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে মনুয্যরূপে 
পরিবতিত করেন এবং মাঁছষের মন ও হৃদয়ের অতি সন্নিকটে আসেম। আর এইভাবে 
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তিনি মাম্যকে স্বীয় দিব্য স্বভাবের দিকে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দেবস্ছে 
উন্নীত করিতে চাহেন। মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের ব্যবধান অবতাররূপ সেতুত্বারা দূরীভূত 
হয়। মাকজযের অধ্যাত্ম আকাঙ্কার চরিতার্থতা এইরূপ এঁশী লীলার সাহায্যে 
সহজ হয়। 

ভাগবতের মতে অবতারদের সংখ্যা অগণিত । যেমন, সহস্ৰ সহস্র শ্রোতন্িনী 
কোন নিত্য পরিপূর্ণ হ্রদ হইতে বাহির হইয়! বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, তদ্ক্ূপ 
সকল বস্তুর অনন্ত উত্স হরি হইতে অসংখ্য অবতার এই ধরায় অবতরণ করেন।২৩ 
ভাঁগবতে দেবত্ব-প্রকাশের তারতমোর ভিত্তিতে অবতারদিগের মধ্যে বিভিন্নত! স্বীকৃত 
হইয়াছে । যে অবতারগণের মধ্যে দেবত্ব উজ্জলতমতাবে প্রকাশিত, তাহাদিগকে 
পূর্ণাবতার আখ্যা দেওয়া হয়, ধাহাদের মধ্যে এই দেবত্বের কোন কোন বিশেষ অংশ 
প্রকাশিত হয়, তাহাদিগকে অংশাবতার আখ্য। দেওয়া হইয়া থাকে, এবং যাহাদের 
মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ অংশাবতার অপেক্ষাঁও কম, তাহাদিগকে কলাবতার বলা 
হইয়| থাকে ইত্যাদি। ভাগবতে বেশ কিছু সংখ্যক অবতারের উল্লেখ আছে। 
অবতারের তালিকায় অন্যান্য অবতারগণের সহিত নারদ, কপিল, দত্তাত্রেয়, পৃথু 
( একজন আদৰ্শ নরপতি ), ব্যাস, বুদ্ধ ইহারাও অস্তভূক্ত হইয়াছেন। অবতারদিগের 
মধ্যে কৃষ্ণকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর! হইয়াছে এবং তিনি পরমাত্ম| বলিয়াই 
অভিহিত হইয়াছেন ( ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ) ।** 

ভাগবত গ্রস্থখানির সর্বত্রই পাঁঠকবর্গকে বিশ্বলীলায় বিভিন্ন স্তরের ঘটনাঁবলীতে 
প্রকাশিত পরমাত্মার বিভিন্ন মহিমান্বিত গুণ ও শক্তিসম্পর্কে জ্ঞানগর্ত ও চিত্তাকর্ষক 
ধারণ। দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে £ যথা, ভূতস্থষ্টি, প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি, বিশ্বে 
শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর ক্রমোন্নতি, ন্যায় ও স্থবিচারের ব্যবস্থা, মান- 
বেতিহাঁসের চক্রবৎ পরিবর্তন, ভক্ত ও ঈশ্বরের অঙ্গকম্পাপ্রার্থদের জীবনী, বীর ও 
সাধু-মহাপুরুষদের জীবনী, গ্রলয়কাঁলে জগতের পরমাত্মায় বিলয়, অধ্যাত্ম-জ্ঞানদ্বার! 
সাংসারিক বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ প্রভৃতি । বিশেষ বিশেষ স্তরের ঘটনায় ঈশ্বরের 
ছুরধিগম্য মহিমা ও শক্তির বিশেষ বিশেষ অংশগুলি প্রদর্শিত হইয়া থাকে । যাহার! 
জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তিলাভের জন্য এবং ছুঃখপরিহারের জন্য আস্তরিকতা৷ ও ব্যগ্রতার 
সহিত চেষ্টা করে, শুধু তাহাদের জীবনেই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়ক নিজেকে প্রকৃত জ্ঞান, 
প্রেম ও মাধুর্য, শাস্তি ও আনন্দের দাতারূপে এবং দুঃখ ও বন্ধন হইতে ভ্রাতারূপে 
নিজেকে প্রকাশ করেন; এবং শুধু এই প্রকৃতির লোকেদের অন্গুভবেই ভগবান্‌ 
নিজেকে অসীম কারুণিক, প্রেমিক, উদার, কল্যাঁণময় ও সুন্দর বলিয়া ধর! দেন । 
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_ জ্ঞানী লোকেরা ভাগবতস্বভাবের এইসব নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সৌন্দর্যব্যগ্তক 
গুণগুলিকে তাহার শরষ্ট তব, পরিপালকত্ব ও সংহারকর্তৃত্ব অপেক্ষা উন্নত বলিয়া মনে 
করেন। তাই ভাগবতে ভাগবত-প্রককৃতির এই সকল উচ্চতর অভিব্যক্তি-লগ্গদ্ধে 
অধিকতর বিস্তৃত আলোচনা কর! হইয়াছে । 

কৃষ্ণের জীবনচরিত এই পুরাণখাঁনির সর্বাপেক্ষ। মূল্যবান অংশ, নব্বই অধ্যায় 
ংবলিত সমগ্র দশম স্বন্ধটি বিশেষভাবে ইহাতে নিয়োজিত হইয়াছে। বহু পাধুতুল্য 
দার্শনিক ভাগবতগ্রন্থের কেবলমাত্র এই অংশের উপর ভাষ্য স্নচন| করিয়াছেন। 
গ্রন্থে কৃষ্ণঙ্গীবনের যে বর্ণন। আছে তাহ! কাব্যের দিক দিয়া! যেমন চিত্তাকৰ্ষক, দর্শনের 
দিক দিয়া তেমনি জ্ঞানোম্মেষক। কৃষ্ণের জীবনচরিত আঁকিতে গিয়া! ভাগবত কোন 
অনাধারণ মানুষকে দেবতার রূপ দেয় নাই, কিন্তু পরমাত্মাকেই মাহষের রূপ 
দিয়াছে। কৃষ্ণ স্বয়ং সেই পরমাত্ম! ( ভগবান্‌ স্বয়ম্‌ ); এই ধারণা হইতে ইহার 
আরম্ভ । তাহার পর কিভাবে মান্ষের ভিতর দেবত্বের স্বন্দর অভিব্যক্তি হইতে 
পারে, তাহ কৃষ্ণের লীলাময় সাংসারিক জীবনের নান] ঘটনার দৃষ্টাস্তদ্বারা প্রদশিত 
হইয়াছে। তিনি অতিন্বষ্টুভাবে শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, পুত্র, খেলার সাথী, 
আবেগপ্রবণ প্রেমিক, যোদ্ধা, আস্থরী শক্তির দমনকারী, বৈদিক দেবদেবীদের দর্প- 
হরণকারী, রাজনীতিবিদ, সমাজ ও ধর্মসংস্কারক, ও অন্য বহু প্রকার পাত্রের অভিনয় 
করিয়াছেন। তাঁহার অক্ষমতাগুলি স্ব-জনিত এবং যখন ইচ্ছা! তখনই তিনি সেইগুলি 
অতিক্রম করিতেন। কৃষ্ণের জীবনে পরমাত্মার সা'সারিক ও সংসারাতীত এই উভয় 
রূপই দৃষ্টিগোচর হয়। 
পূতন| মাতৃবেশে শিশুকৃষ্ণকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল ; কিন্তু কৃষ্ণ তাহার 
স্তন্ত পান করিতে করিতে ক্রীড়াচ্ছলে তাহার প্রাণবায়ু শুষিয়| লইলেন। আবার তিনি 
মায়ের তাড়নায় ভীত হইয়া মুখব্যাদান করিলে বিরাট বিশ্বহ্ুষ্টি তাঁহার মুখগহবরে 
দেখা গিয়াছিল। বালক কৃষ্ণ মুখের ক্ষুদ্ৰ গহ্বরের মধ্যে অনন্ত দেশ ও তদস্ততু ক্র 
সর্বপদার্থ দেখাইয়াছিলেন ৷ কিশোর কৃষ্ণ তাঁহার পিতাকে ইন্দ্ৰযজ্ঞ নামক প্রাচীন ধর্ম- 
কৃত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিলেন । ইন্দ্র শাস্তি প্রদান করিতে 
আসিলে রু তাহার ক্ষুদ্র অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোবর্ধন পর্বত তুলিয়া তাহ! বুন্দাবনের 
অধিবাসীদের মাথার উপর ছাতার মত ধরিয়া রাখিলেন এবং এই ভাবে তাহাদিগকে 
ইন্দ্রের রোষ হইতে রক্ষা করিলেন । মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তাহার লীলাময় ইচ্ছার নিকট 
হার মানিল এবং বেদের বিরাট দেবত৷| ইন্দ্র এই লীলাময় মনুষ্যঘেছধারী দেবতার 
নিকট মস্তক নত করিলেন। অপর একদিন বুন্দাবনের সরল বালক-বাঁলিকাদের সহিত 
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বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরীগ £ জষ্টয্য . 

ক্রীড়া করিবার সময়ে যখন দাবামি তাহাদের সকলকে পুড়াইয়া ভস্মে পরিণত 
করিতে যাইতেছিল, তখন কৃষ্ণ দাবাগ্সিকেই গ্রাস করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে 
শক্তিশালী দেত্যেরা তাহার খেলাধূলায় বিঘ্ন স্থষ্টি করিত ; তখন কৃষ্ণ তাহাদিগকে 
বিবিধ ক্রীড়াচ্ছলে হত্য৷ করিয়। সঙ্গীদের আনন্দ বুদ্ধি করিতেন । কৃষ্ণের জীবনে যে 
সব অতিমানবীয় শক্তি ও চাতুর্য প্রদশিত হইয়াছে, সে সবই তাহার আনন্দময় ভাবের 
আত্মপ্রকাশ ও সুমধুর লীলার অঙ্গ। যে বৃন্দাবনে তিনি তাহার শিশুসহ্থলভ ও 
অতিমাঁনবীয় ক্রীড়াসকল খেলিয়াছিলেন, তাহা! একই সঙ্গে জড় ও অধ্যাত্মজগৎ 
বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

বুন্দাবনের বালক-বালিকারা অতি উচ্চস্তরের প্রেমিক ভক্তরূপে বর্ণিত হইয়া 
থাকে। তাহার! কৃষ্ণের জন্য জীবনধারণ করে, কৃষ্ণের জন্য কর্ম করে, কৃষ্ণের 
সহিত অনন্ত মিলনের আঁকাঁজ্ষা করে। কৃষ্ণের অতিমানবীয় বিশ্বব্যাপী শক্তি ও 
ক্রিয়ার দিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, কিন্তু তাহারা কৃষ্ণকে সৌন্দর্য, মাধুৰ্য ও প্রেমের 
নিত্য পূর্ণ মূর্ত রূপ বলিয়া মনে করিত। ভাগবতে দেখান হইয়াছে যে, এই সকল 
প্রেমিক ভক্তের সহিত আচরণে ভগবন্রিত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক গৌরবময় গুণগুলি 
প্রকট হুইয়াছে, এবং কৃষ্ণের প্রতি যে ধরনের প্রেম তাহার! অনুশীলন করিত, 
তাহার আধ্যাত্মিক মূল্য জীব-ত্রদ্ষের অভেদ জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ অপেক্ষাও বেশী । 
ভাগবতের মতে গাঢ়তম এঁকাস্তিক প্রেম দ্বারা পরমাত্মার সহিত অনন্ত মিলনই 
মনুয্যজ্ঞানের চরম পুরুষার্থ। কেবলমাত্র মন ও হৃদয় নহে, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্ৰিয়, 
এমন কি দেহের সর্ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত ঈশ্বরের জন্য আবেগময় বিশ্ুদ্ধপ্রেমে পরিপ্নূত 
করিয়। দিতে হইবে; পরমাত্বার অসীম সৌন্দর্য কেবল সাধকের আস্তর চেতনায় নহে, 
কিন্তু তাহার সাংসারিক ও সংসাঁরাতীত লীলার সর্ব বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যেও 
অন্গভব ও উপভোগ করিতে হইবে; এবং এইভাবে ভক্তের সমগ্র সৃত্তা আধ্যাত্মিক, 
প্রেমপুর্ণ ও সৌন্দর্যময় করিয়া লইতে হইবে। 
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গ্রস্থবিবরণী 


গ্রীধরের ভাষা সম্বলিত বিষুপুরাণ, বোম্বাই  উইল্সন কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত, লণ্ডন । 
প্রীধরের ভাষ্য সম্বলিত ভাগবত পুরাণ, বোম্বাই , বিজ্ঞান[নন্দ কতৃক ইংরেজী ভাষায় অনুদিত 
এস বি এইচ, এলাহাবাদ ; ফরাসী ভাষায় বার্ণ, কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত, প্যারিস । 
দাশগুপ্ত, এস্‌ এন £ হিস্টরি অফ. ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, তৃতীর খণ্ড । 

উইণ্টারনিজ--দি হিস্টরি অব. ইণ্ডিয়ান লিটারেচার, ১ম পণ্ড । 

এনসাইক্লে।পিডিয়। অব রিলিজিন্‌ আয।ও এখিল্স, ‘পুরাণ’ প্রকরণ । 


১৪০ 


ভ্িভীন্ম শত 
ভারতীয় দর্শনের গরগরাগত মগদায়মমুহ 


" বু 


চাৰ্বাক দর্শন (জড়বাদ ) 


লেখক: দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচাধ এম্‌. এ, কাব্যতীর্ঘ, শাস্ত্ৰী, পি এচ ডি ( কলিকাতা ) 
অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া 


জৈন দর্শন 


লেখক : এ. চক্রবর্তা এম. এ 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গবর্ণমেন্ট কলেজ, কুস্তকোণম্‌ 


বৌদ্ধ দর্শন 


ক। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন 


লেখক : হরিদাস ভট্টাচার্য এম. এ, বি. এল্‌, পি আর এস্‌, দশন-সাগর 
দর্শনবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, ঢাক! বিখ্ববিদ্ধালয় 


থ। ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শনের সম্প্ৰদায়সমূহের এতিহাসিক ভূমিকা 


লেখক : বিধুশেখর ভট্টাচাষ, শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় 
অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্তালয় 


গ। বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক সম্প্ৰদায়সমূহ 


লেখক : টি. আর. ভি মৃতি 
দর্শনের অধ্যাপক, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়, কলম্বো 


ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন 


ক। প্রাচীন স্থায়-বৈশেষিক দর্শন 


লেখক : সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ, পি এচ্‌ ডি, পি. আর. এস ( কলিকাত। ) 
লেক্চারার, দর্শন বিভাগ, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 


খ। পরবর্তী স্কায়-বৈশেষিক দর্শন 


লেখক : পণ্ডিত বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্ষ, স্তায়াচার্য 
সহকারী গ্রস্থাগারিক, গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণসী 
এবং 
অরবিন্দ বস্থ এম এ 


সাংখ্য-যোগ 


লেখক : সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, এম. এ পি এচ. ডি 
সংস্কত-সাহিত্যের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয় 


পুর্ব-মীমাংসা 


লেখক: ভি এ রামস্বামী আয়ার, এম এ, বেদ-মীমাংসা-শিরোমণি, মীমাংসা-বিশারদ 
সংস্কৃত-সাহিত্যের অধ্যাপক, ত্ৰিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবান্দ্রম 


(বেদান্ত অদ্বৈতবাদ 
ক। শন্কর 


লেখক : অধ্যাপক এস্‌. রাধারুষণন্‌ 
ভারতীয় রাজদুত, মস্কো 


খ। শহ্করোত্তর অদ্বৈতবাদ 


লেখক : পি. টি. রাঁজু, এম. এ, পি এচ্‌ ডি 
দর্শনের অধ্যাপক, রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপুর 


বেদান্ত বৈষ্ণব ( ঈশ্বরবাদী ) সম্প্রদায় সমুহ 
ক। রামানুজ ( বিশিষ্টাঘ্বৈতবাদ ) 
লেখক : পি. এন. শ্রীনিবামাচারী এম. এ 
দর্শনের অধ্যাপক ( অবসরপ্রাপ্ত ) পচয়িপ্প1 কলেজ, মাদ্ৰাজ 
খ। মধ্ব ( দ্বৈত ) 


লেখক : এইচ্‌. এন্‌. রাঁঘবেন্দ্রাচার এম. এ 
দর্শনের সহকারী অধ্যাপক, মহারাজার কলেজ, মহীশুর 


গ। নিন্বার্ক ( দ্বৈতাদ্বৈত) _ 


লেখিক| : রম! চৌধুরী এম. এ, ডি. ফিল ( অক্সন ) 
দর্শনের অধাপিকা, লেডী ব্ৰাবোণ কলেজ, কলিকাতা 


ঘ। বল্লভ ( শুঁদ্ধাদ্বৈত ) 


লেখক : গোবিন্দলাল হরগোবিন্দ ভাট এম. এ 
রীভার, সংস্কৃত সাহিত্য, এম, এস্‌ বিশ্ববিদ্ধালয়, বরোদ। 


ঙ। চৈতন্য ( অচিস্ত্য-ভেদাভেদবাদ ) 


লেখক : স্থশীলকুমাঁর মৈত্র এম. এ, পি এচ্‌ ডি ( কলিকাত। ) 
দর্শনের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 


শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায় 


ক। শৈব-সিদ্ধাস্ত 
লেখক : টি. এম্‌. পি মহাদেবন্‌ 


খ। কাশ্মীর শৈব-দর্শন 


লেখক : কে. সি. পাণ্ডে এম. এ, পি এচ্‌. ডি, ডি লিট্‌, এম্‌. ও. এল্‌, 
রীডার, সংস্কৃত সাহিত্য, লক্ষে] বিশ্ববিদ্ৰালয় 


গ। বীর শৈব-দর্শন 


লেখক : শা কুমারম্বামীজি. বি. এ 
অধ্যক্ষ, নব-কল্যাণ মঠ, ধারওয়ার (বোম্বাই ) 


ঘ। শাক্ত দর্শন 


লেখক : গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ, ডি. লিট্‌, মহামহোপাধ্যায় 
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, গবৰ্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ, বারাণসী 


টম গরিচ্ছ্ে 
চাৰ্বাক দর্শন 


দুচন! £ যাহাদের ধারণা ভারতবর্ষ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান, এই দেশের 
সহিত তাহাদের পরিচয় অসম্পূৰ্ণ বর্তমান পৃথিবীতে বস্তবাঁদ যেমন প্রবল ও সৰ্বাত্মক 
আকার ধারণ করিয়াছে, একদ। ভারতভূমিতেও এই চিন্তাধারা সমভাবে পুষ্টিলাভ 
করিয়াছিল। ভারতের চিন্তারাজ্যে যদিও আধ্যাত্মিকতার প্রতুত্ব অব্যাহত ছিল, 
তথাপি ইহাঁও স্মরণীয় যে, এই সনাতনভূমিতে এমন সব চিস্তানায়কের আবির্ভাব সম্ভব 
হইয়াছিল. ধাহাঁদের মতামত ছিল প্রচলিত বিশ্বাস ও দর্শনাদির বিপরীতধর্মী। 
এইভাবে এক পৃথক ধারার চিন্তাপদ্ধতির স্থষ্টি হয়, যাহ] সাধারণভাবে চাৰ্বাক দর্শন 
বলিয়া অভিহিত। 

চাৰ্বাক সম্প্রদায়ের মূল পুথিগুলি আজ আমাদের কাছে লুপ্তপ্রায়। তাহাদের 
মতামত বা উক্তিবিশেষের ভগ্নাংশ হিন্দু বৌদ্ধ বা জৈন শাস্তাদির মধ্যে ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত আকারে পাওয়া যায়। বলিতে গেলে এই অবিন্তন্ত উদ্ধতিগুলিই বর্তমানে 
চাৰ্বাক দর্শনের পরিচয়-সম্বল। 

বৃহস্পতি লৌক্য বা খগেদের ব্ৰহ্মণম্পতি সৰ্বপ্ৰথম বস্তুকে চরম সত্য বলিয়| ঘোঁষণা 
করেন। ভাবিলে ভূল হইবে না যে, ভারতীয় বস্তবাঁদ প্রাথমিক স্তরে মংশয়বাদ ও 
নেতিবাদের সহিত মিশ্র অবস্থায় ছিল। ইহার স্থম্পঃ আকার দেন বৃহস্পতি । 
খথেদে বৃহম্পতি ‘গণপতি’ বলিয়া অভিহিত--এক সাংগীতিক গোষ্ঠীর অধিনায়ক 
কবীনাং কবিঃ। চার্বাকর! ছিলেন বৃহস্পতির মতীন্ুসারী। এই কারণে তাহা- 
দিগকে বাৰ্হ্ম্পত্য বা লোকায়তিক বিশেষণে উল্লেখ করা হয়। বৃহস্পতি আজ 
বিশ্বৃতির নেপথ্যে অদৃশ্য । চার্বাকরা কিন্তু এখনও আলোচনার বিষয় । 

ভারতের ইতিহাসের প্রায় প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চাৰ্বাক মতবাদের প্রতিভূদের 
সন্ধান পাওয়| যায়। রামায়ণের জাবালিমুনি ছিলেন বস্তবাদের আচীর্যবিশেষ। 
রামের উদ্দেশে তাঁহার উপদেশাবলী চাৰ্বাক মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। মৰ্ত্যভূমির 
অধীশ্বর অপেক্ষা উর্ধতন কোন সত্তার অস্তিত্ব নাই--ভাষাস্তরে ইহ! চার্বাকের উক্তি। 
হরিধংশের রাজা বেণ এই মতবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন বেদবিরোধী। 
ব্যাস তাহাকে বিধর্মী আখ্যা দিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রের মতে 


১৪৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অজিতকেশকন্বলী ছিলেন বুদ্ধদেবের সমসাময়িক । তাঁহার উপদেশাত্বক উক্তি-” 
গুলির সঙ্গে চাৰ্বাক সম্প্রদায়ের মতবাদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখ! ঘায়। অজিতের 
অন্থবৰ্তী পায়াপি গুরুর মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পত্ঞ্জলির মহাভায় হইতে 
জান! যায় যে, ভাগ্তরি ছিলেন চার্বাক-মতের একজন প্রখ্যাত উদগাতা। 
শীস্তিরক্ষিতের তত্বসংগ্রহে উল্লিখিত পুরন্দর ছিলেন সুশিক্ষিত চাৰ্বাক সম্প্রদায়ের 
গোষ্ঠীভূক্ত। প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য বলিয়া তিনি অন্ুমানকে সত্যজ্ঞানের 
মাধ্যম হিসাবে আংশিকভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন। হবিভত্রস্থরি-গ্রণীত ষড়দর্শন: 
সমুচ্চয়ের টাকাকার গুণরত্ব বলেন, কোন কোন চার্বাক আকাশকেও ভূত হিসাবে 
স্বীকার করিয়া থাকেন, সদানন্দ তাহার অদৈতত্রক্মসিদ্ধি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
ইন্দ্ৰিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও সর্বশেষ মনশ্চৈতন্যবাদের প্রবর্তন করেন চাৰ্বাক 
সম্প্রদায়ের উত্তৱস্থরিরয়া।। প্রাচীন নাস্তিক্যবাদের প্রবল শত্ৰু বুদ্ধোত্তর যুগের ব্ৰাহ্মণ্য 
সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ফলে এই সকল নৃতন মতবাদ প্রবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছিল। 
“কামহৃত্রের লেখক বাৎস্তায়নও সম্ভবতঃ এই যুগেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ৷ 
যদিও তিনি নিজে বস্তুবাদী ছিলেন না, তথাপি ইন্দ্রিয় োপভোগের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ- 
পদ্ধতি সম্পর্কে তাহার মতামত সুশিক্ষিত চাৰ্বাক সম্প্রদায়ের উপর সবিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল । 

জ্ঞানতত্বঃ চার্বাকদের দার্শনিক চিন্তা তাহাদের বিশিষ্ট জ্ঞানতত্বের উপর ভিত্তি 
করিয়! দীড়াইয়| আছে। তাহাদের মতে প্রত্যক্ষ ব্যতীত সত্য জ্ঞানলাভের দ্বিতীয় 
উপায় নাই। যাহ! কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই সত্য, যাহা কিছু প্রত্যক্ষের অতীত 
তাহাই সংশয়িত। ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ বলিয়া| অন্মানকে তাহারা সতাজ্ঞানের 
মাধ্যম বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। কারণ ব্যািজ্ঞান প্রত্যক্ষগ্রাহ নয়। 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহাধ্যে আমর এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, কোন এক বিশেষ ‘ক’ 
কোন এক বিশেষ "এর সঙ্গে স্পকিত। তাহা হইতে অপ্রত্যক্ষে উপনীত হইয়া 
কেমন করিয়া এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করিয়া! বলিতে পারি যে, সব 
‘ক’-এর সঙ্গে সব ‘খ’ সম্পকিত? এই ধরনের জ্ঞান এই কারণে প্রামাণিক বলিয়। 
স্বীকার্য নহে। 

আপ্তবাক্যও নির্ভরযোগ্য নয়। কেন না আগ্তবাক্যের যাথার্থ্য অনুমানের 
সাহায্যে নিরপিত হয়। পরস্ধ প্রায়শই দেখা যায় যে, এই ধরনের আধ্বাক্যগুলি 
যুক্তিবিবজিত ও স্বকপৌলকল্লিত। এমন কি বেদাদিও নির্ভরযোগ্য নয়। বেদগুলি 
দ্ৰ্থক’ অবাস্তব ও পরস্পরবিরোধী উক্তিতে পরিপূর্ণ। একটি বিধিবাক্যে যে ক্রিয়া- 
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পদ্ধতি বিহিত বলিয়া নির্দিষ্ট) অপর বিধিবাক্যে তাহাই নিন্দার বলিয়া বধিত। 
বৈদিক গ্রন্থগুলিতে যে সকল ফলশ্ৰুতির আশ্বাস দেওয়া আছে, তাহা! কস্মিনকালেও 
সার্থক হয় না। , 

কিন্তু অন্ুমানকে সৰ্বতোভাবে বর্জন করিলে প্রাত্যহিক জীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি 
হয়। এই কারণে স্থশিক্ষিত চার্বাকর! অন্ুমাঁনকে জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন ; তবে ইহার ক্ষেত্র পরিদৃশ্যমান বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন । 
তাহার! অন্ুমানকে দ্বিবিধভাগে ভাগ করিয়াছেন--অতীতসম্পফিত ও ভবিষ্যৎ- 
নির্দেশক । তাহারা প্রথমোক্ত অনুমান স্বীকার করিয়া দ্বিতীয়োক্ত অনুমান অগ্ৰাহ 
করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যাহা কোনকালে প্রত্যক্ষগোচর নয় তাহারা এমন 
অম্থমানকে বর্জন করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে লোকযাত্ৰ| নির্বাহের জন্তু 
‘সম্ভাব্য জ্ঞান’ স্বীকার করিয়া লইলেই যথেষ্ট । ধূম হইতে আমর। বহ্ছির সম্ভাবন| 
সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি, স্থনিশ্চিত হইতে পারি না। দৈনন্দিন জীবনে এই 
সম্ভাবনাই যথেষ্ট কার্যকরী । 

কাৰ্যকারণসম্বদ্ধঃ চার্বাকপন্থীরা ঘটনাবিশেষের অবশ্যম্ভাবী কাধকায়ণিক সম্বন্ধে 
বিশ্বাসী নহেন। দুইটি বিষয়ের প্রত্যক্ষগোচরতা হইতে তাহাদের মধ্যে কাৰ্য- 
কারণিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না। আমর! দুইটি বিষয় দেখিতেছি £ বহ্নি ও ধূম । 
কি করিয়। বলা যায় বহ্নি ধূমের কারণ-_- অথবা ইহা! কিরূপে নিশ্চিত করিয়| বল! 
যাইতে পারে যে আমাদের জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরেও ধূম থাকিলেই বহ্নির অস্তিত্ব 
নিরুপাধিক ও অনিবাধন্লপে বর্তমান ছিল ও থাকিবে? ব্যাপারটি অনুমানের বিষয়; 
স্থতরাং অনিশ্চয়তাদোষে গ্রহণের যোগ্য নহে। 

ঘটনাবিশেষের হেতুসম্পর্কে চার্বাকর! বলিয়। থাকেন যে সকল ঘটনাই স্বতঃস্ফূর্ত 
বা আকম্মিক। কণ্টকের তীক্ষতা, পশুপক্ষীর প্রবৃত্তিবৈচিত্র্য, ইক্ষুর মধুরতা৷ বা 
নিষ্বের তিক্ততা__সকলই আকস্মিক পরিণাম বা স্বতই সম্ভব হইয়াছে, ইহা ঈশ্বর- 
নামক কোন অতীন্দ্ৰিয় সত্তার স্থষ্ট-কৌশল নয়। এই বিপুল পৃথী আকশ্মিকভাঁবেই 
হৃষ্ট হইয়াছে । বস্তর মৌলিক উপাদানগুলির আকম্মিক সম্মেলনের ফলে ইহা 
উৎসারিত হইয়াছে । এই ধরনের ব্যাখ্যাকে বল! হইয়া থাকে যদৃচ্ছাবাদ । মধ্যপন্থী 
চার্বাকর! স্বভাবকে পরিদৃশ্ঠমান বিষয়সকলের নিয়ামক বলিয়া মনে করেন, অতি- 
প্রাকৃত চেতন কোন সত্তাকে সবকিছুর নিয়স্তা বলিয়া ধারণা কর এইজন্য অবান্তর । 
এই ধারণা-পদ্ধতিকে স্বভাববাদ বলা হয়। 

জড়: চার্ধাকর] চারিটি উপাদানকে প্রাথমিক ও শাশ্বত বলিয়। স্বীকার করেন, 
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যথা: ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ। প্রক্নোপনিষদের খধি কবন্ধী কাত্যায়ন অনুরূপ 
মত পোষণ করিতেন। ব্যোম প্রত্যক্ষগোঁচর নহে বলিয়। প্রাচীন চার্বাকর। ইহাকে 
ভূত বলিয়। স্বীকার করেন নাই। জড় ও জীব সকল সত্তাই এই ভূতচতুষ্টয় হইতে 
উদ্ভূত হুইয়াছে। ‘অসত: সদজায়ত’--বৃহস্পতির এই উক্তির নিহিতার্থ হইতেছে যে 
বস্তই চরম সত্য। খণেদের পরমেষ্ঠীয় সংশয়াত্মক মতবাদ সম্ভবতঃ এই উক্তির ভিত্তি- 
মূলে বৰ্তমান ৷ 

চৈতন্তঃ চৈতন্য মানবদেহের গুণবিশেষ। চৈতন্য সেই সকল জড় পদার্থ হইতে 
উদ্ভূত যাহাদের আকস্মিক মিশ্রণে মানুষের শারীরযস্ত্র গঠিত। চাৰ্বাকর| মনোগঠন 
প্রক্রিয়াকে স্থরার উপমা দিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুর! এমন কতকগুলি উপাদানের 
সংমিশ্রণে তৈয়ারী হয় পৃথগ্‌ভাবে যাহাদের নিজস্ব কোন মাদকতা-শক্তি নাই। 
মনোজগতের বিচিত্র অনুভূতির মাধ্যম আত্মা বলিয়া কোন আধ্যাত্মিক সত্ত| নাই। 
দেহই আত্মা, ‘আমি কৃশ’ বা ‘আমি স্থূল’ প্রভৃতি অভিব্যক্তির ‘আমি’ বলিতে নিশ্চয়ই 
দেহ ছাঁড়া অন্য কোন কিছুকে বুঝায় না। দেহের বিনাশে চৈতন্ত লুপ্ত হয়, সঙ্গে 
সঙ্গে সাংগঠনিক উপাদানগুলি নিজ নিজ বিভাগীয় ভূতে মিশ্রিত হয়। স্থতরাং 
কর্মফলভোগ, আত্মার জন্মাস্তরগ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। জড় পদার্থ হইতে চৈতন্তের 
উত্পত্তি-এই মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও পাওয়া যায়। দেহাত্মবাদের অনুকূলে 
ইঙ্গিত পাঁওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্র-বিরোচন উপাখ্যানে ৷ 

চৈতন্তের কারণ অমুসন্ধানে এই সম্প্রদায়ের পরবর্তী শিষ্ের। আরও তিনটি মতের 
প্রবর্তন করেন: ইন্জিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। যদিও প্রাণ এবং 
মনকে দেহ হইতে পৃথক সত্ব! বলিয়া গণ্য কর! হইয়াছে তথাপি তাহাদের দেহ- 
নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। 

ধর্ম ঃ চার্বাকের জ্ঞানতত্ব নৃতন বিশ্বাসের পথ প্রশস্ত করিয়াছে । ধর্ম গড়িয়া 
উঠিয়াছে অন্ুমানসাপেক্ষ অতি-প্রাকৃত সত্তার উপর ভিত্তি করিয়।। অনুমান অসিদ্ধ 
বলিয়। অতিপ্রৰাকৃত সত্তাও অসিন্ধ। জগতের বিষয়-বৈচিত্র্য বস্তুনিচয়ের স্বভাবের 
তাড়নায় সংঘটিত হইতেছে; ঈশ্বর বলিয়া অতিপ্রারৃত কোন ত্যপ্টিকর্তার অস্তিত্ব 
নাই। সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও দয়াময় ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন তিনি জ্ঞানার্থীদের 
সকল সংশয় দূর করিয়। নিজের অস্তিত্ব ঘোষণ! করেন ন| কেন? ঈশ্বরকে আমাদের 
স্থকৃতি ও দুষ্কৃতির বিচারকও বলা যায় না; তাহা হইলে তিনি পক্ষপাতিত্ব ও নিষ্টুৱত| 
দোষে দুষ্ট হইয়| পড়েন আমাদের পাঁপের জন্য যদি ঈশ্বর আমাদের শাস্তিবিধাঁন 
করেন তবে তিনি আমাদের শক্রবিশেষ। স্থতরাং নিষ্ঠুর ঈশ্বর থাক! অপেক্ষা ঈশ্বর 


১৪৮ 


চাৰ্বাক দর্শন 


না থাকাই ভাল। বস্ততঃ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা বা শাসনকর্তা-রূপে ঈশ্বর বলিয়| 
কাহারও অস্তিত্ব নাই। রাঁজাই পরমেশ্বর_রাজ্যের একমাত্র শাসক, সামাজিক 
হিতাহিতের নিয়ন্ত্রণকারী ও চূড়ান্ত বিচারক । 

মোক্ষঃ সনাতনপন্থীরা মোক্ষ অর্থে সর্ববিধ জাগতিক সম্পর্ক হইতে আত্মার 
বন্ধনমুক্তি অথবা “ছুঃখেষহ্থদিগ্রমনাঃ স্থখেযু বিগতন্পৃহ এমন এক মানসিক অবস্থা 
বলিয়। মনে করেন। কিন্তু চার্বাকরা বাস্তববাদী বলিয়। দেহাঁতীত আত্মার 
অস্তিত্বে অবিশ্বাসী । মান্য সৃখছুঃখের অতীতাবস্থা আয়ত্ব করিতে পারে বলিয়াও 
তাহার! বিশ্বাস করেন না। মোক্ষ বলিতে তাহার! বুঝেন স্বাধীনতা, অগপ্রতিহত 
শক্তি অথব। দেহের বিলয় । তাহার! মনে করেন যে, যাহার! জনসাধারণের মনে 
অপ্রাকৃত সত্বায় বিশ্বাস জন্মাইয়| নিজেদের জীবিকাসংস্থানের স্থযোগ করিয়া 
থাকে স্বৰ্গ-নরক তাহাঁদেরই কল্পন| মাত্র। জাগতিক সীমার বাহিরে স্বর্গস-নরক 
বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব নাই। স্থুখই স্বর্গ, দুঃখভোগই নরকবাঁস। ন্বর্গলাভের 
প্রত্যাশায় ধর্মীয় ব্রতাদি অনুষ্ঠান, দেবতাদের প্রসন্ন করার প্রয়াস, তাহাদের সস্তোষ- 
বিধানের জন্য প্রার্থনা বা উপচারের আয়োজন-_-সকলই অর্থহীন ৷ মানুষের একমাত্ৰ 
লক্ষ্য হওয়া উচিত স্থখতোগ ৷ 

জীবনের লক্ষ্য: ভারতের আধ্যাত্মিক চিস্তা-নায়কদের এই অর্থে ছুঃখবাদী বলা যায় 
ষে,তীাহার। স্বৰ্গ ও মোক্ষের পশ্চাতে ধাবমান এবং পাখিব জীবনের দুঃখ-দুর্দশা হইতে 
অব্যাহতি পাইবার জন্য সচেষ্ট। কিন্তু জড়বাদীর| সর্বদাই আশাবাদী । তাহার! 
জগতকে ছুখময় বলিয়। মনে করেন না। তাহাদের মতে ইহ জগতে স্থখই একমাত্র 
বস্তু যাহা সত্য এবং কাম্য, বুদ্ধিমান মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ হইতেছে ইন্দ্িয়- 
চরিতার্থত। অর্থাৎ স্থখভোগ-“কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ? । 

ইহ! সত্য যে দুর্ভোগমুক্ত অবিমিশ্র স্থখ সম্ভব নয়। রাজার স্থরম্য প্রাসাদে ও 
দরিদ্রের পণণকুটারে সর্বত্রই দুঃখ আছে । তথাপি আমাদের এই সাধের জগৎ দুঃখের 
দ্বারা আকীর্ণ নয়। স্থখের ভাগ দুঃখ অপেক্ষা অধিক, তাহা যদি ন! হইত তবে মাহুষ 
এমন এঁকাস্তিকভাবে বাঁচিতে চাহিত না, মৃত্যুর নামমাত্র শুনিয়৷ সশঙ্ক হইয়| উঠিত 
না। বুদ্ধিমানের কাজ হইতেছে, যতটা পারা! যায় স্থখভোগ করিয়। লওয়| এবং অনিবাৰ্য 
দুঃখ যথাসম্ভব বরণ করিয়া লওয়া। দুঃখের ভয়ে স্থখভোগের স্থযোগ অবহেলা কর! 
মূর্খতা । শব্ধ ও কণ্টকের আশঙ্কায় কি আমরা মৎস্তগ্রহণে পরাছ্মুখ হইব, কণ্টকের ভয়ে 
কমলসংগ্রছে নিবৃত্ত হইব, তুষাদির জন্ত পুষ্টিকর তঙুল গ্রহণ করিব না? দুঃখে অশ্রু 
পাত করিব, এই জগতে যেমন অভিভূত হইবার মত মৃত্যুশোক বা! রোগভোগ আছে, 
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তেমনি হুখ-সহোঁদর শিশু পুত্রের হাস্তোজ্জল মুখ আছে, হলাদিনী কন্যার লাবণ্যচ্ছট| 
আছে। মনোরম! ভাধার আসঙ্গ যদি মত্যকে নন্দনলোকে পরিণত করিতে পারে 
তবে তাঁহার বিচ্ছেদ যে গভীর দুঃখের কারণ হইবে, তাহা ত জানা কথ|। এই 
জগতে যদি কোনওরূপ স্মেহের বন্ধন নাও থাকে তবুও দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ 
নাই, ইছজগতে যাহার আপনার জন বলিতে কেহ নাই তাহার হৃদয় নিরস্তর 
বেদনাময় ও মরুভূমির মত বিশুদ্ধ । 

আবার ইহাঁও ভাবিবাঁর বিষয় যে স্থখভোগ তখনই চরমে উঠে যখন দুঃখের 
বৈপরীত্যে তাহার অনুভব ঘটে । এই কারণে দুর্ভোগ সর্বথ] মন্দ নয়। খাগ্গ্রহণের 
আনন্দ ভালভাবে আস্বাদ করিতে হইলে ক্ষুধাজনিত কষ্টভোগ করা দরকাঁর। তৃষ্ণার 
আতি যতই তীব্ৰ হইবে শীতল জলপানের আনন্দ ততই বৃদ্ধি পাইবে । যখন স্থদীর্ঘ 
বিরহভোঁগের অবসানে প্রণয়িযুগল মিলিত হয় তখন একই ব্যাপার ঘটে । বিরামবিহীন 
স্থখভোগ বিরক্তিকর। আজ যাহা রমণীয় বলিয়া প্রতীত হইতেছে মুহুর্মূহঃ আস্বাদনে 
তাহাই বিরক্তিজনক হুইয়া পড়ে। প্রতিদিনের ব্যবহারে স্থস্বাদু খাদ্যও অগ্রীতির 
কারণ হয়। স্থতরাং অবিরাম স্থখের জন্য কাতর হওয়| মূর্খতা? এই জীবনে বীচিয়। 
থাকার সার্থকতা আছে । যতদিন আয় আছে স্নখভোগের মধ্যে বাচিয়! থাক! সমীচীন । 
এমন কি 'খণং কৃত্বা ঘ্ৃতং পিবে২, কেন ন। 'ভম্মীভূতন্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ? 

ধারণা হয়, এই সম্প্রদায়ের মতামতগুলি নিন্দক ও বিরোধী পক্ষের হস্তে পড়িয়া 
কিছুটা বিকৃত হইয়াছে । কখনও কখনও কতকগুলি অশোভন মতামত বৃহস্পতির স্বন্ধে 
আরোপিত হইয়াছে। অস্বাভাবিক মনে হয় এইজন্য যে, যে ব্যক্তি সমাজে গভীর 
শ্রদ্ধার আপনে প্রতিষ্ঠিত তিনি কি করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে 
উৎসাহ দান করেন! বৃহস্পতির স্থশিক্ষিত শিষ্যের| বলাঁৎকারের প্রবল বিরোধিতা 
করিয়াছেন। সামাজিক শৃঙ্খলার আবশ্যকত| সম্পর্কে তাহারা সর্বদাই অবহিত 
ছিলেন । বৃহম্পতিকে গণপতি আখ্যাদান, এই চিন্তাধারাকে লোকায়ত নামকরণ 
এবং ‘লোকসিদ্ধো ভবেৎ রাজার মত অন্ুশাসন-বাঁক্যে এই ধারণার অনুকূলে 
প্রমাণ পাওয়া যায়। ৃ 

চার্বাকের! মানসিক সাম্যের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। ব্ৰাহ্মণ-চণ্ডাল-নিবিশেষে 
সকলের ধমনীতে যখন একই লোহিত রক্ত প্রবাহিত তখন তাঁহাদের মতে জীবনের 
পরমলোভ্য স্থখভোগের স্থযোগে সকলেরই সমানাধিকার | ূ 

এপিকিউরাস্‌ আারিষ্টিপ্রাসের সহিত তুলনা ঃ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এপিকিউরীয় 
দর্শনের সহিত চাৰ্বাক চিস্তাঁপদ্ধতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বর্তমান। উভয় দর্শনই দেহ ও 
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আত্মাকে অভিন্ন সত্তা বলিয়! মনে করে। এপিকিউরাসের মতে আত্ম হইতেছে 
একপ্রকার শারীর বস্তু--চারিটি মূল পদার্থের পরমাধু-সংমিশ্রণে গঠিত হুইয়। সমগ্র 
দেহ-সংস্থায় পরিব্যাপ্ত হুইয়| আছে । তবে হৃদয়ের অংশে ইহা অধিকতর ঘনীভূত। 
চার্বাকর! প্রায় একই কথা বলিয়া থাকেন-ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ এই 
ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুর সংমিশ্রণে মনুস্তশরীর গঠিত এবং তাহ! হইতেই চৈতন্তের 
উৎপত্তি হয় অথবা তাহারাই চৈতন্যে পরিণত হয়। 

এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্বাকদের সহিত সমস্বরে বলিয়া থাকেন ষে, সর্ববিধ 
মানসিক সুখ শারীরিক ইন্দিয়াদির সহিত সম্পকিত ও তাহ! হইতে উৎপারিত। 
জীবনের লক্ষ্যসন্বন্ধে দুইটি সম্প্রদায়ের বহুলাংশে এঁকমত্য লক্ষণীয়। এপিকিউরাসের 
মতে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মের মূলীভূত উদ্দেশ্য : স্থখলাভ ও দু:খ-পরিহার। 
দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে স্ুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে--অগ্নি যেমন উষ্ণ ও 
বরফ যেমন শীতল ইহাঁও সেইরূপ সহজ সত্য । প্রত্যেক জীবই স্বভাবতঃ ব| প্রবৃত্তির 
প্রেরণায় স্থখের অনুসন্ধান করিতে ও যন্ত্ৰণা হইতে দুরে থাকিতে চেষ্টা করে, যদি 
এইভাবে আমাদের সকল উৎসাহ, ইচ্ছা ও ক্রিয়া স্থখনুঃখের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় 
তাহা হইলে আমর! স্থখকেই পরম লভ্য ও দুঃখকে চরম ত্যাজ্য বলিতে পারি। 
এই বিষয়ে চার্বাকরা একই কথা বলিয়া থাকেন--স্থখই পরম পুরুষার্থ, তাহার 
বিপরীতই নরকবাস। " 

সাইরেনের আযারিষ্টিপ্লাসের সহিতও চাৰ্বাক দর্শনের মৌসাদৃ্য দৃষ্ট হয়। অ্যারিষ্টি- 
গ্লাসের মতে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ব্যক্তিগত স্খাম্বাদন । ভবিষ্যৎ সুখের 
আশায় বর্তমানের স্থযোগ কখনই অবহেলা! কর! উচিত নয়; কেন না ভবিষ্যৎ সৰ্বদাই 
অনিশ্চিত। বর্তমান আমাদের আয়ত্তে বলিয়। ইহার চূড়ান্ত সদ্ধ্যবহার কর! উচিত। 
খাও দাও নৃত্য ক'রে। মনের আনন্দে, আগামী কাল আমাদের অস্তিত্ব নাও 
থাকিতে পারে।” চার্বাকেরা একই মত পোষণ করেন, "আজকের কপোঁত 
আগামী কালের ময়ূর অপেক্ষ। মূল্যবান’ “বরমছ্যকপোতঃ শ্বোময়ুরা্” । “যাবৎ 
জীবেত স্থখং জীবে, খণং কৃত্বা ঘ্বতং পিবেৎ, ভম্মীভৃতস্য দেহন্ত পুনরাঁগমনং কুতঃ ?” 
চার্বাক-মতের সহিত সমভাবাপন্ন ওমর খৈয়ামের একটি চরণও এইখানে উদ্ধৃত কর! 
যাইতে পারে__ 

ঢালে| স্থরা ভরি? পাত্র, সদানন্দ অহোরাত্র, যতকাল আছে এই দেহ; 

কেন না এ প্রাণ-পাখী, উড়ে গেলে সব ফাঁকি, ফিরে হেথা আসে নাকে। কেহ। 

( ফিটজেরান্ড-অনুসরণে ) 


১৫১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


উপসংহার: স্বাধীন চিন্তার আোতকে নিরুদ্ধ করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া যে কুসংস্কারের 
আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, চাৰ্বাক সম্প্রদায় তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বন্া 
আনিয়াছিলেন। ঈশ্বর-চিস্তা ব! স্বর্গ-নরকের কল্পনার দ্বারা ব্যাহত না হুইয়া এই 
চিন্তাধারা জীবনের মাধূর্কে নিঃশেষে আস্বাদন করিবার আহ্বান জানাইয়াছিল। 
দর্শনের ক্ষেত্রে চার্বাকদের বৈতণ্ডিক কথ! ব| তত্বোপপ্রববাঁদ অন্য সম্প্রদায়ের চিন্তা- 
শীলদের সমস্যার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের চিস্তাগ্রণালী 
অধিকতর সংযত সতর্ক ও যুক্তিযুক্ত হইবার স্থযোগ পায়। ভারতের প্রত্যেক 
দার্শনিককে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্বে তত্বোপপ্নববাদী চাৰ্বাক সম্প্রদায়ের যুক্তি- 
গুলিকে খণ্ডন করিতে হইয়াছিল । কারণ উক্ত সম্প্রদায় প্ৰচলিত সকল তত্ব-প্রমাণেরই 
প্রামাণ্য-খণ্ডনে প্রয়াস করিয়াছিল। এইভাবে দেখা যায় ভারতীয় দর্শনের উন্নয়নে 
এই সম্প্রদায়ের অবদান সত্যই মহৎ। 


গ্রন্থবিবরণী 


কৌটিলা--অৰ্থশাস্তৰ 

বৃহস্পতি_অর্থশাস্র 

টুচি-_-এ স্কেচ. অব. ইণ্ডিয়ান্‌ মেটিরিয়ালিজম্‌ 

ডি শাস্ত্ৰী-_-চাৰ্বাক-যষ্টি, শর্ট হিস্টরি অব. ইণ্ডিয়ান্‌ মেটিরিয়ালিজ্ম্‌। 
গুণরত্ন--তৰ্কর্হস্ত-দীপিক] 

বাত্স্টায়ন--কামন্মত্ৰ 

হরিভদ্ৰস্ুরি--যড় দর্শনসমুচ্চয় 

মাধবাচার্ধ__সর্বদর্শনসংগ্রহ 

শীস্তিরক্ষিত- তত্বসংগ্রহ 


১৫৭ 


নবম পরিচ্ছেদ 
জৈন দর্শন 


১। জৈন ইতিহাস 


ভারতীয় অন্যান্য দর্শনের ন্যায় জৈন দর্শনেও ধৰ্ম ও তত্ত্বের দিক বিদ্যমান। উক্ত 
মতবাদে মূল ধর্মনীতি অহিংসা, এবং তাত্বিক আদর্শ বা লক্ষ্য অনেকাস্তবাদ--অৰ্থাৎ 
চরম সৎকে বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গীতে বিচার করা বা দেখ! । অহিংস! বলিতে হিংসার 
অভাবরূপ কেবলমাত্র এক নেতিমূলক ধর্ম বুঝায় ন|। যে বিশ্বপ্রেম সর্বজীবের মধ্যে 
আত্মীয়ত।-শ্বীকৃতির ফল, ইহ! সেই বিশ্বপ্রেমরূপ ভাঁবপদার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। 
যে ব্যক্তি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে, সে অন্ত কাহারও দুঃখে উদাসীন 
থাকিতে পারে ন|। 

অহিংসার প্রাচীনত| ঃ বৈদিক সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বা উন্নতির বিভিন্ন স্তরের 
নিরপেক্ষ আলোচনায় প্রতিভাত হয় যে, বেদে দুইটি বিরোধী চিন্তাধারার বিকাশ 
সমান্তরৱালভাবে চলিয়াছিল। একটি ধারায় বিশেষভাবে অহিংসাঁনীতির উপর জোর 
দেওয়া হইয়াছে ও অপরটিতে যাঁগ-যজ্ঞাদির উপর। ইহা! বিস্ময়কর যে, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ক্ষত্রিয়েরা বা রাজারা অহিংসা-নীতির সমর্থক ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতের! বৈদিকক্রিয়াকাগ্ডাদি এমন কি পশ্ুবলি প্রভৃতি সমর্থন করিতেন। 
পুরোহিতসম্প্রদায় ও রাজাদের মধ্যে এইরূপ বিরোধের কথা বিশ্বামিত্ৰ ও বশিষ্ঠের 
মধ্যে স্যর্ষের পৌরাণিক কাহিনী হইতে জানা যাঁয়। 
ঝষভ ছিলেন সর্বপ্রথম । তিনি অহিংসা ধর্ম প্রথম প্রকাশ করিয়াছিলেন । সর্বশেষ 
তীৰ্থঙ্কৰ ছিলেন মহাবীর । তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক মহাঁপুরুষদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ 
ছিলেন। অধুন| ইহা স্বীকৃত হয় যে, জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষ। প্রাচীন; মহাবীর 
জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাত| ছিলেন ন| ; তিনি ৫৯৯ খৃঃ পূঃ হইতে ৫২৭ খৃঃ পৃঃ পৰ্যন্ত জীবিত 
ছিলেন। মহাঁবীরের পূর্বাচার্য পাৰ্শ্ব তাহারও ২৫৪ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। এবং 
তিনিও একজন এঁতিহাসিক ব্যক্তি । খষভ কর্তৃক প্রচারিত অহিংসা-মতবাদ সম্ভবতঃ 
আর্ধদের ভারতবর্ষে আগমনের এবং তৎকালীন সভ্যতার পূর্বে প্রচলিত ছিল। 


১৫৩ 


ও 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


২। তত্ববিদ্যা 


অনেকান্তবাদ: জৈন-দর্শনের মত এই যে অন্তান্ত সকল দর্শন একাস্তবাদী, কিন্ত 
জৈন-দর্শন অনেকাস্তবাদী বলিয়া এগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। জৈন-দর্শনে এইরূপ 
বল৷ হয় যে চরম সদ্ধত্তর স্বরূপ অতি জটিল এবং উহু! সম্যগ্রূপে বুঝিতে হইলে 
বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে পরীক্ষা কর! প্রয়োজন । এ কথা সত্য যে, কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্যের জন্য চরম সত্তার অন্যান্য দিক পরিত্যাগ করিয়া একটি বিশেষ দিকের প্রতি 
মনোযোগ সম্ভবপর । কোন উদ্দেশ্যের জন্য সদঘ্ভর কোন একটি বিশেষ রূপকে উহার 
সমগ্র রূপ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়| বিচার করার একটা! নিজস্ব মূল্য থাকিতে পারে, 
কিন্ত কোন অবস্থায় এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কর! হইয়াছে তাহ! মনে না রাখিয়া 
এইরূপ বিচারকে দার্শনিক মর্যাদা দিলে ইহ! দার্শনিক ভ্রান্তিতে পরিণত হয়। সঘস্তর 
কোন বিশেষ রূপকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিলে এবং উক্ত রূপকে সঘস্তর একান্ত 
স্বরূপ হিসাবে গ্রহণ করিলে উহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণ! জন্মায় তাহ! 
আংশিক এবং অসম্পূর্ণ। জৈন দার্শনিকর! সঘপ্তর এইরূপ ধারণাকে অসম্পূর্ণ বলিয়৷ 
নিন্দা করিয়াছেন। কারণ সদ্বস্তর অন্যান্য যে সকল বৈশিষ্ট্য একেবারে অবহেল। করা 
চলে না সেগুলিকে কেবল একটি বিশেষ রূপের উপর ( একান্ত ) অহেতুক গুরুত্ব 
প্রদান করে। এই জাতীয় আংশিক দৃষ্টিভঙ্গীকে একান্তবাদ বলে। উদাহরণস্বরূপ 
বল! যাইতে পারে যে, ভারতীয় একটি বিশেষ দার্শনিক সম্প্রদায় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে 
অগ্রাহা করিয়া ‘অদ্বৈত’ ও ‘একত্বের উপর অহেতুক গুরুত্ব দিয়া থাকেন। আবার 
উহার বিরোধী সম্প্রদায় পরিবর্তনশীলতার উপর অধিক জোর দিয়া সৎ কেবলমাত্র 
এক অখণ্ড গতিপ্রবাহ ভিন্ন আর কিছুই নহে এইরূপ বলিয়া থাকেন। ভারতীয় 
দার্শনিক সম্প্রদায়-সকলের মধ্যে অদৈত-বেদান্ত প্রথম শ্রেণীর, কারণ ইহা ব্রন্মের 
একত্বের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়া থাকে এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় শেষোক্ত শ্রেণীর, কারণ 
উহাতে একত্বকে অগ্রাহ করিয়া কেবলমাত্র পরিবর্তনকেই স্বীকার করা হইয়াছে । 
জৈনর! প্রথম মতবাঁদকে (অদ্বৈত-বেদান্ত ) ব্রহ্ম-একান্তবাদ এবং শেষোক্ত মতবাঁদকে 
ক্ষণিক একাস্তবাদ বলিয়। অভিহিত করিয়া থাকেন। 

গ্রীণীয় চিন্তাধারায়ও একই ধরনের একদেশদেশী মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, 
যেমন পাঁরমেনাইডিল-এর মতে চরম সৎ সর্বপ্রকার পরিবর্তনরহিত, অপরদিকে 
হেরাক্লাইটাস্‌ ভিন্ন মতের সমর্থক ছিলেন, তাহার মতে চরম সং নিয়ত পরিবর্তনশীল 
এক অনস্তপ্রবাহ । জৈনদের মতে উভয় মতবাদই একদেশদর্শী মতবাদ বা একাস্তবাঁদ। 


১৫৪ 


জৈন দর্শন : তন্ববিদ্যা 


জৈনর! বলেন চরম সৎ-এর বিভিন্ন বূপকে অগ্রাহ করিয়া কেবলমাত্র বিশেষ 
রূপকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার সহিত অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তিদর্শন উপাখ্যাঁনের যথেষ্ট 
মিল আছে। উক্ত উপাখ্যানে কথিত আছে যে, প্রতি অন্ধ ব্যক্তি হত্তীর যে অংশকে 
স্পর্শ করিয়াছিল সেই অংশকেই পূর্ণ হস্তীর অবয়ব বলিয়। অভিহিত করিয়াছিল । 

স্থতরাং চরম সং-এর জটিল স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী 
(অনেকাস্ত ) হইতে বিচার করিয়া পরিপূর্ণ সৎ-এর স্বরূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে । এই জাতীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীই অনেকান্তবাদ বলিয়া অভিহিত 
হইয়| থাকে । 

জৈনদের মতে চরম সৎ পরিবর্তনশীলতাঁর মধ্যে, নিত্য বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে 
অপরিবর্তনীয়, এবং বহুর মধ্যে এক । জেন-দর্শনে চরম সৎ-এর সংজ্ঞা উৎপত্তি, 
বিলয় ও স্থায়িত্বর্ূপ বৈশিষ্ট্যের সংযোজন হিসাবে নিরূপিত হইয়াছে । উমাস্বামী 
বলিয়াছেন, “উৎপাদ-ব্যয়-ধোৌব্য-লক্ষণমূ সৎ” অর্থাৎ চরম সৎ উৎপত্তি, ধ্বংস 
ও স্থায়িত্ববিশিষ্ট । প্রকৃতির মধ্যে সকল বস্তই উক্ত ত্ৰিবিধ বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট | প্রীণি- 
জগতে ইহ! বিশেষভাবে প্রকাশিত । একটি চারাগাছের বৃদ্ধি এই ত্ৰিবিধ গুণের 
উদাহরণস্বরূপ লওয়| যাইতে পারে। চার! গাছটির প্রথম পত্তন আরম্ভ হয় বীজের 
অন্তরে । বীজটি যদি কেবলমাত্র বীজ হিসাবে স্থায়ী থাকিত এবং কোনপ্রকার 
পরিবর্তন বা ধ্বংস হইতে না পাঁরিত, তাহা হইলে চার! গাছটি ইহার বধিষ্ণ জীবনী- 
শক্তি হারাইয়। ফেলিত এবং শীঘ্রই মরিয়! যাইত। কিন্ত বৃক্ষটির বৃদ্ধিপ্রাণ্ডির বিভিন্ন 
স্তরে অস্তনিহিত থাকে অভিন্নতা। একটা নিম্ব বীজের চার! বৃদ্বিপ্ৰাপ্তির 
মধ্যাবস্থায় আমের চারায় পরিবর্তিত হইতে পারে না। সুতরাং বধিষু প্রাণীর পক্ষে 
অস্তনিহিত অভিন্নতা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য । এই অভিন্নতা ব্যতীত বৃদ্ধি শব্দটি এক- 
প্রকার অর্থহীন ধাঁধায় পরিণত হুইত। আমর। আমাদের বাগানের কোন যৃন্ষ 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে পারিতাম না যে ইহ! নিথ্ব বৃক্ষ থাকিবে, না রাত্রির মধ্যেই 
আমবৃক্ষে পরিবতিত হইয়া যাইবে । স্থতরাং চরম সৎ-এর বিশ্বস্ত ও স্বাভাবিক 
বর্ণনায় অবশ্যই উৎপত্তি, ধ্বংস ও অস্তনিহিত অভিন্নতা বা স্থায়িত্বরূপ ত্ৰিবিধ 
প্রকৃতিকে স্বীকার করিতে হইবে । চরম সৎ-এর এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী হেগেলীয় 
প্পারমাধিক-নয়” এর অনুরূপ । বাস্তব অভিজ্ঞতায় বস্তুসকল ত্ৰিবিধ প্রকৃতি বিশিষ্ট 
রূপে প্রতিভাত হয়, হেগেল যাঁহাকে সমত্ব (06919), বৈপরীত্য ( antithesis ) 
ও সমন্বয় (55770368515 )--ইতি, নেতি ও অভিয়ত| আখ্য| দিয়াছেন। জৈন- 
দার্শনিকের। চরম সৎ-এর এই বিশেষ প্রকৃতি বহুকাল পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এবং উৎপত্তি ও বিলয়ের মধ্যে স্থায়ী চরম সৎ-এর সংজ্ঞানিরপণে ইহার জটিল 
প্রকৃতির উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। | 
স্থায়ী পদার্থকে বুঝায়। উমাম্বামী স্বত্ব করিতেছেন, “গুণপর্যায়বৎ দ্ৰব্যম্‌” ২-- 
ইহার অর্থ__দ্রব্য হইতেছে গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎপদার্থ। জগতে যে কোন সৎপদার্থ 
স্ব স্ব গুণবিশিষ্ট এবং পরিবর্তনশীল। স্থৃতরাঁং গুণ ও পর্যায়সকল দ্রব্য হইতে ভিন্ন 
নহে। আমর! দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'দ্রব্যের গুণ’ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি, 
কিন্ত বস্তুতঃ গুণ দ্রব্যাশ্রিত এবং দ্রব্য ও গুণ অভিন্ন । তদ্রপ গুণ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া আমর! দ্রব্যের কথা বলিতে পারি, কিন্তু বস্তুতঃ গুণবিহীন দ্রব্যের কোন 
অস্তিত্ব নাই। স্থতরাং গুণবিহীন দ্রব্য এবং দ্রব্যবিহীন গুণ- কেবলমাত্র বুদ্ধিকল্পিত 
ধারণ! । 

দ্রব্য পরিবতিত হইয়| যে সকল আকার বা রূপধাঁরণ করে সেগুলি স্বাভাবিক বা 
কৃত্ৰিম উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে। একটি জীবন্ত প্রাণিদেহ বধিত হইবার সময়ে 
বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া পরিবতিত হয়, যেমন শৈশবাবস্থা, যৌবন ও বার্ধক্য । এই 
পরিবর্তনসকল একটি জীবন্ত প্রাণিদেহের স্বাভাবিক পরিণতি । 

এই জাতীয় পরিবর্তন প্রাণহীন দ্রব্যেও কৃত্ৰিম উপায়ে সাধিত হইতে পারে। 
মৃত্তিক! কুম্ভকার কতৃক নান| আকারে রূপান্তরিত হয়--তদরূপ স্বর্ণকাঁর স্ব্ণদারা 
নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে। দ্রব্যের এই রূপান্তর সকল শিল্পী কতৃক 
কৃত্রিম উপায়ে সাধিত হয়। স্বাভাবিক হোক বা কৃত্রিম হোক দ্রব্যের যে কোন 
রূপাস্তরকেই জৈন-দার্শনিকেরা পরায় আখ্যা দিয়া থাকেন। এই পরিবর্তন ব! 
পর্যায়সকল দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে । দ্রব্য নিশ্চয়ই কোন না কোন আকার- 
বিশিষ্ট হইয়। থাকিবে । মৃত্তিকা যদি কুম্তকার কতৃক বিভিন্ন পাত্রে রূপান্তরিত না 
হয়, তাহ! হইলে মৃত্তিকা কেবলমাত্র মৃংপিণ্ডরপে অবস্থান করিবে। তদ্রূপ স্বৰ্ণ 
বিভিন্ন অলঙ্কারে রূপান্তরিত হইবার পূর্বে এক রূপহীন পিণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কোন বস্তুতে স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম যে কোন উপায়েই পরিবর্তন ঘটুক না কেন 
উহার অস্তরালস্থিত্‌ স্থায়ী পদার্থ একই থাকিয়! যায়। স্থতরাং দ্রব্য অপরিবর্তনীয় 
স্থায়ী অভিন্ন সত্ত।। ইহার বিভিন্ন পধায়সকল পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী । সুতরাং 
দ্রব্য বিভিন্ন পরিবর্তননকলের অন্তনিহিত অপরিবর্তমীয় অভিন্নতা আর পরিবর্তন- 
সকল অস্তনিহিত দ্রব্যের অবশ্যম্ভাবী প্রকাঁশ। আমরা যদি কোন বস্তুর স্থায়িত্বের 
প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করি, তাহ| হইলে ইহার অস্তনিহিত দ্রব্য বা স্থায়ী পদার্থের 
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জৈন দর্শন ? তত্ববিচ্তা 


কথা চিন্তা করি। আবার যখন আমর! পরিবর্তনসকল বা পর্যায়ের উপর জোর 
দেই, তখন বস্তুর পরিবর্তনের দিক লক্ষ্য করি। বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী 
চালিত করিবার উক্ত দৃষ্টিভঙ্গী “দ্রব্যাখিক-নয়” ও “পর্ষায়াধিক-নয়” বলিয়। কথিত 
হইয়া থাকে দ্রব্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও পধায়ের দৃষ্টিভঙ্গী । যে কোন দ্রব্যকে উহার 
অস্তনিহিত দ্ৰব্যত্ব বা সত্তার দিক দিয় বর্ণনা! করিলে স্থায়ী বা নিত্য বলা যায়; 
আবার প্রতি বিষয় পর্যায়ের দিক দিয়! বিচার করিলে অস্থায়ী বা অ-নিত্য বলা 
যায়। স্ৃতরাং একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বিচার করিলে নিত্য ও 
অ-নিত্য বলিয়। অভিহিত করা যায়। 

বহু দৃষ্টিভঙ্গীর সপ্ভাবনা ঃ ইহা! হইতেই জৈন-দর্শনের নৈয়ায়িক সমস্তাপূর্ণ মতবাদ-_ 
অন্তি-নাস্তিবাদ_আপিয়াছে। এই মতবাদাহুপারে একই পদীর্থসম্পর্কে দুইটি 
বিরোধী উক্তি করা যাইতে পারে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় এই মতবাদ 
বহু অ-জৈন দার্শনিককে দ্বিধাগ্রন্ত করিয়াছে । এমন কি আচার্য শঙ্করের ন্যায় প্রখ্যাত 
চিন্তাশীল ব্যক্তিও উক্ত ন্যায়সঙ্গত নিয়মের অস্তনিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে 
পারেন নাই। 

অস্তি-নান্তিবাদের মতে একই সত্তায় 'অস্তি' ও ‘নাস্তি’ রূপ দুইটি বিরোধী ভাব 
আরোপ করা৷ যাইতে পারে। জৈন-দীর্শনিকেরা অবশ্য এই কথ| বলেন না যে, একই 
পদার্থে অবারিততাবে দুইটি বিরোধী ভাব আরোপ করা যাঁয়। উজৈন-মতবাদের 
তাৎপর্য এই যে, কোন এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলিতে পার! যায় যে ইহা 
অস্তিত্ববান্, আবার অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বলিতে পার! যায় যে ইহার অস্তিত্ব 
নাই। কিন্তু একই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন পদার্থ আছে এবং নাই এরূপ বল! যায় 
ন|। জৈন দার্শনিকেরা জটিল তত্বপম্পকীয় সমস্যার ক্ষেত্রেও ব্যবহার সাপেক্ষ 
(Practical ) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন। একখণ্ড আস্বাবের উদাহরণ লয়! 
যাইতে পারে। ইহা সাধারণ বন্তকাষ্ঠনিশ্মিত হইতে পাঁরে। কিন্তু ইহাকে 
এমনভাবে অঙ্কিত কর| যায় যে ইহা! গোলাপ কাঠের ন্যায় প্রতিভাত হইতে পারে। 
এখন আকারের দিক দিয়। দেখিলে ইহ! গোলাপ কাষ্ট, আবার অস্তনিহিত উপাদানের 
দিক দিয়া দেখিলে ইহ! গোলাপ কাঁষ্ঠ নহে। স্থতরাং একই পদাৰ্থ সম্পর্কে একটি 
অন্ত্যর্থক ও একটি নঞ্র্থক--দুইটি উক্তি কর! যাইতে পারে এবং উভয় উক্তিই 
নিশ্চয়ই সত্য । এই বিষয়টি জৈন দার্শনিকের! বস্তুর চাঁরিটি দ্বিক্‌--যথ| ইহার দ্ৰব্যত্ব 
দেশ, কাল ও রূপ এইগুলির উল্লেখ করিয়া পরিভাষার সাহায্যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
দ্রব্যের দিক দিয়া দেখিলে কোন পদার্থ আপন দ্রব্য সম্পর্কে ‘আছে’ এবং অপর দ্রব্য 
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সম্পর্কে 'নাই'। পূর্বোলিখিত উদাহরণে আমবাবখানি বন্য কাষ্ঠ নিমিত, অর্থাৎ বন্য 
কাষ্ঠ হিসাবে ইহার অস্তিত্ব আছে কিন্ত গোলাপ কাষ্ঠ হিসাবে ইহার অস্তিত্ব নাই। 
তদ্রূপ দেশ হিসাবে একটি বস্তু স্ব-দেশে অবস্থান করে, একই কালে অপর কোন 
দেশে অবস্থান করিতে পারে না। গরুটি যখন গোয়ালে থাকে তখন সে মাঠে 
থাকিতে পারে না ৷ কালের দিক দিয়াও একটি বস্তু ইহার স্বকীয় কালে অবস্থান 
করে, অপর কালে নহে। সক্রেতিস যীশুধুষ্টের পূর্বে অবস্থান করিতেন, সুতরাং 
ষীশুখৃষ্টের পরে তিনি অবস্থান করিতে পারেন ন!। সেইরূপ রূপের দিক দিয়া একটি 
বস্তু যখন স্বরূপে অবস্থান করে তখন অন্তরূপে অবস্থান করিতে পারে ন| ৷ জল জমিয়| 
যাইবার পর-অবস্থায় কঠিন এবং সেই সময় একই সঙ্গে তরল হইতে পারে না। 

উক্ত চারিটি দৃষ্টিভঙ্গীই অস্তি-নাস্তিবাদের ভিত্তি। এইভাবেই কোন পদার্থকে 
ইহার স্বকীয় দ্রব্য দেশ, কাল ও রূপের দিক হইতে ‘ইহ! আছে’ এইরূপে বর্ণনা করা 
যাইতে পারে, এবং অপর পদার্থের ও দ্রব্য প্রভৃতির দিক হইতে ‘ইহা নাই’ এইবূপও 
বর্ণনা হইতে পারে। এই ভাবে বিষয়টি অনুধাবন করিলে বুঝ! যাইবে কিভাবে 
জগতের একই বস্তু সম্পর্কে অন্ত্যর্থক এবং নঞর্থক উভয়েই সত্য হইতে পারে। 
এই ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার কোন অবকাশ নাই বা কোন তাত্বিক রহস্তও আবিষ্কারের 
প্রশ্ন নাই। 

বিশ্ব প্রকৃতি : এখন আমর! জৈন দার্শনিকদিগের মতে বিশ্ব-প্ররূতি বর্ণনা করিবার 
চেষ্টা করিব। জৈনদের মতে বাস্তব জগতে ছুই শ্রেণীর বন্ত আছে_চেতন বস্তু ও 
অ-চেতন বস্ত। অন্য ভাবে ইহাকে জীব ও অ-জীব, জীবন্ত ও প্রাণহীন বা আধুনিক 
বিজ্ঞানের ভাষায় সকরণ জীব ( 08276 ) ও নিফরণ (100-0168171০ ) বল। যাইতে 
পাঁরে। অ-জীব বা অচেতন পদার্থসকল আবার কতকগুলি বিভিন্ন গোঠীতে বিভক্ত 
কর! হইয়াছে । জৈন-দর্শনে এই গোঠীগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পুদগল দ্ৰব্য ; 
ইহ। আধুনিক বিজ্ঞানের জড় পদার্থের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক। আধুনিক বিজ্ঞানের 
ময় জৈন-দর্শনেও পুদ্গল-দ্রব্য ব| জড় পদাৰ্থ সকল পরমাণু-স্থ্ বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকে । বিভিন্ন ধরনের পরমাণু সকল পদার্থ সৃষ্টি করে, সুতরাং পদাৰ্থসকল অণু 
পরমাণুর সমষ্টি বা স্কন্ধ । সমগ্র পদাৰ্থথগং এক বিরাট সমষ্টি বা মহাস্কন্ধ। 
পুদ্‌গল ব| জড-পদাৰ্থসকল ইন্জিয়গ্রাহ, ইহাদের রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি এন্্িয় গুণ- 
সকল বিদ্যমান। জড় পদার্থ ভিন্নও জৈন-দর্শনে দেশ বা আকাশের সত্তা স্বীকৃত। 
দেশ-নিরপেক্ষ জড়পদাৰ্থ-সমূহ অচিস্তনীয়। সুতরাং জৈন দার্শনিকেরা দেশকে 
বহির্জগতে একটি অপরিহার্য তত্ব হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। দেশে জড়-সংশ্লিষ্ট 
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কোন গুণ নাই, কারণ দেশ রূপ-রস-শব্ব-বিবর্জিত। ইহ! অচেতনও বটে। এই 
দেশের একাংশ জড় পদার্থের আশ্রয়স্থল-এই খণ্ডাংশ লোক-আকাশ বলিয়া 
কথিত হয়। ইহার পরে এক অখণ্ড অনস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত, যেখানে কোন জড় 
পদার্থের স্থান নাই । 

পুদ্গল ও আকাশ ভিন্নও জৈন দাৰ্শনিকের| ধর্ম ও অধর্ম নামে আরও দুইটি দ্ৰব্য 
স্বীকার করেন। জৈন সাহিত্যে এই দুইটি শব্দের বিশেষ পারিভাষিক অর্থ বা 
তাৎপর্য আছে। এই ধর্ম ও অধর্ম শব্দকে ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের ধর্ম ( অর্থাৎ, পুণ্য ) 
এবং অধৰ্মের (অর্থাৎ পাপ ) সহিত এক বলিয়া মনে করিলে ভুল কর! হইবে । ধর্ম ও 
অ-ধর্ম এই ক্ষেত্রে যথাক্রমে গতি ও স্থিতির নির্দেশক । এই দুইটি সমস্ত লোকাকাশে 
পরিব্যাপ্ত । ইহার! ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্া নহে সত্য, কিন্তু জগতে প্রত্যক্ষ গতি ও স্থিতির 
সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । জৈন- 
দার্শনিকের! বলেন যে, এই পদার্থজগৎ যখন অণু-পরমাণু-হুষ্ট, তখন অণুপরমাণুগ্ডলি 
সারা দেশে এমন কি জগতের বাহিরে মহাকাশেও বিক্ষিপ্ত হইয়! ছড়াইয়া যাইতে 
পারে। এই ভাবে জগতের উপাদানগুলি ছড়াইয়া পড়িলে বস্তজগৎ ধ্বংস হইয়। 
যাইবে, কিন্তু বস্তুতঃ জগৎ বিলুপ্ত হয় না, স্থতরাং কোন ধারয়িত্রী শক্তি জগতের 
বিভিন্ন বস্তসকলকে সংহত হইয়া থাকিতে সাহায্য করিতেছে এইরূপ মনে করিতে 
হুইবে। ইহাই অধর্ম বলিয়া কথিত হয়। অপরদিকে যাহা হইতে গতি উদ্ভূত 
হইতে পারে এমন কোন শক্তি স্বীকার না করিলে সজীব ও নির্জীব বস্তর চলাচল 
ব্যাখ্য। কর! যাইবে না। স্থতরাঁং একটি বিপরীত শক্তি যাহ] বস্তুকে অগ্রগতির পক্ষে 
সহায়তা করিতেছে স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই ধর্ম। জৈন দার্শনিকের! গতির 
নিয়মগুলি অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং তাহার| নিউটন-আবিষ্কত গতির নিয়মগুলির 
মধ্যে কয়েকটির পূৰ্বাভাস দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।ঃ 

পুদ্গল, আকাশ, ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতি তত্ব ভিন্নও জৈন-দর্শনে কালের সত্তা 
স্বীকৃত হইয়াছে । জৈন-দর্শনে পদার্থজগতে পরিবর্তন ও গতির সত্তা এবং জীব- 
জগতে বৃদ্ধি ও অগ্রগতি স্বীকৃত হইয়াছে, স্থতরাং কাল-সত্তার উপর ইহার! জোর 
দিয়াছেন। যথার্থ বলিতে গেলে কাল যদি অ-সৎ হইত তাহ! হইলে প্রাণি-জগতে 
গতি-অগ্রগতিনিবন্ধন বিভিন্ন পরিবর্তনও মিথ্যা হইত। জৈন-দর্শনে এইরূপ মত 
গ্রহণ কর! হয় নাই, স্থতরাং জৈনমতে কালের বাস্তব সত্য স্বীকৃত। এই কাল- 
ত্রব্যকে অবিভাজ্য কালিক ক্ষণ দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে কর! হয়। জীবের খণ্ডিত 
পাঁচটি অ-জীব সতা দ্বারা! সমস্ত বিশ্বজগৎ গঠিত হইয়াছে। 
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জীব বা প্ৰাণ £ পূর্-আলোচিত অ-জীব দ্রব্যাদির তুলনায় জীব-দ্রব্য সনবস্তর বিভিন্ন: 
শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। জীব সচেতন দ্রব্য। জৈন-দর্শন মতে জীব 
বহুবিধ, কিন্তু প্রধানতঃ তাহারা দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত । সংসারী অর্থাৎ 
যাহার! সংসারের মোহে আবদ্ধ, এবং মুক্ত অর্থাৎ সংসারমোহমুক্ত । স-জীব গোষ্ঠীর 
প্রথম শ্রেণী জন্ম, বৃদ্ধি, জর! ও মৃত্যুর অধীন এইগুলি এই স্থূল জগতের বৈশিষ্ট্য । 

এই বদ্ধ জীবনকল আবার বহু গোঠীতে বিভক্ত । মধ্যজগতের মনুষ্য ও 
মন্থস্বেতর জীবের মধ্যে আলোচন| সীমাবদ্ধ রাঁখিলে দেখা যাইবে যে, জৈন 
দার্শনিকের! এই জীবের বিষয় বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যার 
তারতম্য-অন্ুসাঁরে এই জীবসকল ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে । এই সকল 
শ্রেণীর সর্বনিম্ন স্তরে উত্তিদ্শ্রেণী, যাহাদের কেবলমাত্র স্পৰ্শেস্দিয় আছে। এই 
লতা-গুন্ম ও বৃক্ষাদির কেবলমাত্র এন্দ্রিক স্পশবোধ আছে। এই কারণেই এই 
সকল জীব একেন্দ্ৰিয় বলিয়া কথিত হয়। ইহার! স্থবির বলিয়াও অভিহিত হয়, 
কারণ ইহারা গমনাগমন করিতে পারে না। 

উদ্ভিদ ব্যতীতও অতি-স্থস্্ম একেন্দ্রিয়-যুক্ত জীবের অন্তিত্বও জৈন-দর্শনে স্বীকৃত 
হুইয়াছে। স্থুল দৃষ্টিতে সাধারণতঃ এই সকল জীবকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্ত 
যৌগিক চেতনায় ইহাদের প্রত্যক্ষ কর! যায়। এই সকল আণবিক জীব-সকল জলে, 
স্থলে, বামুতে ও আলোয় বিচরণ করে। এই সকল একেন্দ্রিয় আণবিক জীবসকলকে 
তাহাদের বাসম্থান-অনুসারে, পৃথিবী, জল ও বায়ুজগতের অধিবাসী বল! হইয়! থাকে । 

পরবর্তা স্তরের জীবেরা ছুই ইন্দিয়-বিশিষ্ট_যেমন স্পর্শ ও রসেন্রিয়, স্থতরাং 
এই শ্রেণী দ্বীন্দিয় বলিয়া কথিত হয়। দুই ও দুইয়ের অধিক ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীবের! 
এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনে সমর্থ । স্থতরাং তাঁহার! ত্রস-জীব বা চলমান 
জীব বলিয়া কথিত হয়। কৰ্দম-কীট, শুককীট প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তভূ‘'ত। 

এই জীব ক্রমবিকাঁশের পরবর্তী উন্নত স্তরে ত্রি ইন্দিয়-বিশিষ্ট জীব-__ অর্থাৎ স্পশ, 
শব্দ ও গন্ধ ইন্দ্ৰিয়-বিশিষ্ট পতঙ্গলকল। তৎপরবর্তী স্তরে চার ইন্জিয়-বিশিষ্ট জীব 
( চতুরিজ্দ্রিয় ) যাহাদের স্পর্শ, রস, গন্ধ ভিন্নও দৃষ্টিশক্তি আছে। এই সকলের উর্ধে 
পঞ্চ ইন্জিয়-যুক্ত জীব। এই সকল জীবের পূর্বোক্ত চতুরিন্ড্রিয় ভিন্নও শ্রবণরূপ 
পঞ্চেন্দ্রিয় আছে । সকল উচ্চন্তরের জীবই এই শ্রেণীর অন্তভূ'ত। ইহাঁরও উব্বেঁ 
মনয্যসম্প্রদায়ে যাহাদের উক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় ছাড়াও মনরূপ একটি যষ্ঠেন্দ্রিয় আছে। 
মন-বিশিষ্ট পঞ্চ-ইন্দ্ৰিয়-যুক্ত জীবশ্ৰেণীর মধ্যে মনুষ্থা ভিন্নও দেবতার! এবং নরকের 
অধিবাসীরা বা নারকের! অন্তভূ'ত। 
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জৈন দর্শন £ তত্ত্ববিদ্বা 


কর্মবাদ £ জীবসমূহের জাগতিক অবস্থার ( সাংসারিক ) ব্যাখ্যা হিসাবে জৈন 
দার্শনিকেরা কর্মবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন । জৈন-দর্শনে আট প্রকার 
প্রধান কর্মের উল্লেখ আছে। (১) জ্ঞানাবরণীয় কর্ম ( অর্থাৎ যে কর্ম জ্ঞানকে আবৃত 
করে ), (২) দর্শনাবরণীয় কর্ম ( যে কর্ম প্রত্যক্ষকে ব্যাহত করে ), (৩) মোহনীয় কৰ্ম 
(যে কর্ম মোহ স্বষ্টি করে ), (৪) বেদনীয় কর্ম (যে কৰ্ম স্থখ-দুঃখাদির অনুভূতি 
আনয়ন করে), (৫) নাম-কর্ম (যে কর্মের উপর দেহাদি সৃষ্টি নির্ভর করে), 
(৬) অন্তরায় কর্ম ( যে কর্ম বাঁধা স্বষ্টি করে ), (৭) গোত্র কর্ম (যে কৰ্ম কে কোন্‌ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিবে নিরূপণ করে ), (৮) এবং অবশেষে আমুস্-কর্ম (অর্থাৎ যে 
কর্মঘার। জীবের আয়ুদ্ধাল নিরূপিত হয় )। মনুষ্য বা মঙ্গয্যেতর প্রতি জীবই এই 
আট প্রকার কর্মের নিয়ন্ত্রণাধীন । সংসারে জীবের জীবন উক্ত কর্মসমূহের সহিত 
সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। 

উক্ত কৰ্মমকল আবার দ্বিবিধ, দ্রব্য-কর্ম ও ভাব-কৰ্ম প্রথমটি জড় কণিকা- 
সমূহে গঠিত । এই জড় কণিকাগুলি আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট কামিকদেহের মূল অংশের 
স্থষ্টি করে। স্থক্ষ্ম শরীরের চতুর্দিকে স্থূল জড় দেহ পারিপাশ্থিক জগৎ হইতে আহার 
সংগ্রহ করিয়। পরিপুষ্ট হয়। ভাঁব-কর্ম বলিতে অশুদ্ধ মানসিক সংস্কারগুলি বুঝায় । 
এই মানসিক সংস্কারের উপস্থিতি প্ৰধানতঃ স্থূল কামিক কণিকাগুলিকে আত্মার দিকে 
আকর্ষণ করে । এই অশুদ্ধ মানসিক সংস্কার জড় কণিকাগুলি হইতে দেহস্্টির উপযুক্ত 
অবস্থা স্ুষ্টি করে, দ্রব্য-কর্ম আবার মানসিক সংস্কীরকে প্রভাবিত করে । দ্রব্য-কর্ম 
দৈহিক অবস্থা এবং ভাঁব-কর্ম মানসিক সংস্কার । উভয়ের মধ্যে সমান্তরাল অবস্থা 
বিদ্যমান । উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অবকাশ না থাকিলেও একটির 
পরিবর্তনে অপরটির পরিবর্তন লক্ষিত হয় । দৈহিক পরিবর্তন পূর্ববর্তী দৈহিক অবস্থার 
দ্বারা সংঘটিত হয়-_-তদ্রূপ মানসিক পরিবর্তন পূর্ববর্তী কোন মানসিক অবস্থার 
উপর নির্ভর করে। স্থূল ও স্মস্ষ্ম যাহাই হউক ন! কেন এই জড় দেহ হইতে মুক্ত 
হইবার চেষ্টা করিতে হইলে অশুদ্ধ মানসিক সংস্কারটিকে স্ব-চেতনায় পরিশুদ্ধ করিতে 
হইবে । এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যোগ ও তপের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 

মনুষ্য জীবনের শেষ্টত্ব ঃ জৈনদের মতে এমন কি দেবতারাও সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ করিতে 
পারেন না। মুক্তিলাভের আশা করিবার পূর্বে তাহাদের এই জগতে মনুয্যক্ূপে জন্ম- 
গ্রহণ করিতে হইবে। মনুষ্জীবনই সম্ভবতঃ মোক্ষলাভের পথ, কারণ মন্ষ্যই এক- 
মাত্র যোগপাধনে সমর্থ এবং একমাত্র যোগসাধনই বন্ধন-শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া মুক্তি 
আনিতে পারে । স্থতরাং জৈন-মতবাদে মাহযকে যত উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে, 
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প্রাচা ও পাশ্চাত) দর্শনের ইতিহাস 


তাহা দ্বেবতাদিগকেও দেওয়া হয় নাই। মানুষকে এই জগতে অতি ভাগ্যবান বলিয়। 
মনে করিতে হইবে, কারণ মান্যই জীবনের চরম লক্ষ্যের সন্নিকটে অবস্থিত । এই 
বিষয়ে জৈন-দর্শন বদ্ধ জীবদিগের মধ্যে মানুষকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এই 
দৃষ্টিভঙ্গী জৈন-চিস্তাধারাঁকে অন্তান্ত বৈদিক সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা হইতে পৃথক 
করিয়াছে, কারণ বৈদিক সম্প্রদায়গুলির মতে দেবতার! মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

জীবাত্ম৷ তপশ্চর্য| দ্বার! ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন স্তরে আর্চ হইতে সমর্থ হইয়া 
থাকেন এবং প্রতিস্তরেই তিনি অধিকতর শুদ্ধতা লাভ করেন এবং শেষে আধ্যাত্মিক 
এশ্বর্ধ এবং পরিপূর্ণতার এমন এক অবস্থায় পৌছান যেখান হইতে আর ফিরিতে হয় 
ন|। যোগসাধনের ফলে আত্ম! বিদ্জনক পারিপাখিক এবং জড়ত্রব্যের প্রভাব হইতে 
মুক্ত হইয়| আপন শুদ্ধ সততায় প্রতিষ্ঠিত হন ৷ আচ্ছাদনকারী মেঘগুলি অপস্থত হইলে 
সুর্য যেমন কিরণ দান করে, এই অবস্থায় আত্মাও তেমনই আপনার পরিপূর্ণ গৌরবে 
ভাস্বর হইয়া উঠেন ৷ প্রতি জীবাত্মাই তাহার এই অধ্যাত্ম-মহত্বের অষ্টা এবং জন্ম, 
বৃদ্ধি, ক্ষয়, ধ্বংসরূপ বন্ধনশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । মানবাত্মার সর্বোচ্চ 
অবস্থায় অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বাস, অনন্ত শক্তি ও অনাবিল আনন্দের আবিৰ্ভাব হয়, 
কারণ এইগুলি চরম উৎকর্ধপ্রাপ্ত আত্মার প্রকৃতিপত বৈশিষ্ট্য । এই অবস্থা অদ্বৈত 
বেদান্তের পরামুক্তির সম-গোত্রীয় । 


৩। জ্ঞানতস্ত্ব 


জ্ঞানের উংপত্তি (প্রমাণাদি): জ্ঞানের উৎপত্তি (প্রমাণাদি) জৈন-দর্শনে জ্ঞানের 
বিভিন্ন উৎপাদক স্বীকৃত হইয়াছে,‘ যেমন মতি, শ্রুতি, অবধি, মন:-পর্ধায় ও কেবল । 
এইগুলি যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, শব্দ, দুরদর্শন, দূরশ্রবণ এবং সর্বশেষে শুদ্ধ বা সৰ্বোত্তম 
জান। 

অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতে এন্দ্রিয়জ্ঞান সাক্ষাৎ-জ্ঞান, কিন্তু জৈনদের মতে 
অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা না করিয়াই আত্ম! যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই সাক্ষাৎ- 
জ্ঞান। স্থতরাং প্রথম দুইটি জ্ঞান, মতি ও শ্ৰুত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ও শবজ্ঞান, 
জৈনদের মতে পরোক্ষজ্ঞান, কারণ এই ধরনের জ্ঞান ইন্দ্রিয়াদি ব| শাস্ত্রের মাধ্যমে 
লাভ কর! হয়। সুতরাং পরবর্তী তিনটি জ্ঞান প্রত্যক্ষজ্ঞানের অস্তভূত। ইহাদের 
মধ্যে আবার অবধি-জ্ঞান আধুনিক মনন্তত্বে যাহাকে দুর-দর্শন বা (clairvoyance) 
বলা হয় তাহার অনুরূপ । দুর-দর্শনের ক্ষমতা কোন ব্যক্তিকে বহু দূরবর্তী স্থান বা 
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জৈন দৰ্শন ৫ জ্ঞানতত্ব 


কালের ঘটনার প্রতিচ্ছবি সন্মুখে উপস্থিত করিতে সহায়তা করে। স্থতরাং অবধি- 
জ্ঞান সম্বন্ধে জৈনদের বর্ণনা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দূরদৰ্শন-সম্পৰ্কায় মানসিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ এক। কাহারও কাহারও মধ্যে এই শক্তি 
জন্মগত, আবার কেহ কেহ মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতা অর্জন করিয়। 
থাকেন। কিন্তু এন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যেরূপ ভ্রম-জ্ঞানের জন্য নিক্ষল হইতে পারে, তদ্রপ 
অবধি-জ্ঞানের মধ্যেও ভ্রাস্তির অবকাশ আছে। 

পরবর্তী উচ্চস্তৱের অতীন্জিয় জ্ঞান মনংপর্যায়। ইহ। আধুনিক মনন্তত্বে স্বীকৃত 
দুর-শ্রবণের (1০03089) ঠিক অনুরূপ । দূর-শ্রবণে ক্ষমতাবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি 
অপরের মনের ভাব ও ধারণাসকল স্পষ্ট অনুভব করিতে পারেন। দূরবর্তী স্থান ও 
কালের ইন্দ্িয়গ্রাহ বস্তু সম্বন্ধে অবধি-জ্ঞান হইয়| থাকে, কিন্তু মনঃপর্যায় অপরের মনে 
কি মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়। ঘটিতেছে তাহার অস্তদূর্টি দেয়। এই দুর-শ্রবণ- 
বিষয়ক জ্ঞানলাভ কর! যায় কেবলমাত্র যোগ-তপ-সাধনাদি অভ্যাসের দ্বার।। উক্ত 
সাধনের পক্ষে কঠোর নিয়মাহুবতিতা ও একাস্ত একাগ্রতা প্রয়োজন । সর্বশেষে 
উল্লিখিত কেবল-জ্ঞান ব| অেষ্টজ্ঞান লাভ কর! যাহার পরিপূর্ণ আত্মোপলন্ধি ঘটিয়াছে 
এবং কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে এমন শুদ্ধ আত্মার পক্ষেই সম্ভব । এই কেবল- 
জ্ঞান স্বরূপতঃ অসীম, ইহা সমগ্র বিশ্বের সহিত সন্বদ্ধবিশিষ্ঠ। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ 
বলিয়া কোন কাঁলভেদ নাই, কারণ এই জ্ঞান পরিপূর্ণ অসীম বিশ্বকে আত্মত্ত করিতে 
পারে। 

জ্ঞান-জ্যয়-সম্বদ্ধ জৈন মতে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় পৃথক । যে বিজ্ঞানবাদী 
দার্শনিকদের মতে জ্ঞানের বিষয় মনের সৃষ্টি তাহাদের সহিত এই ক্ষেত্রে জৈনদের 
মতভেদ রহিয়াছে । জৈনদের মতে চেতন ও অচেতন বস্তর মধ্যে পার্থক্য মৌলিক 
এবং তীাহার| অবিচলিত ভাবে এই মত পোষণ করেন যে বহির্জগতের জড়দ্রব্য জ্ঞান 
হইতে স্বতন্ত্ৰ এবং উহ! মন কর্তৃক হ্ষ্ট নহে। জৈন-দর্শনে জ্ঞান স্বতন্ত্ৰ বহিবিষয়- 
সকলকে প্রকাশ করে, জ্ঞেয় বিষয়সকল জ্ঞানক্রিয়ার ছারা পরিবতিত হয় ন৷। 
জ্ঞেয় বিষয়সকল মানসিক বৃত্তিও হইতে পাঁরে। মানসিক বৃত্তি স্পকিত জ্ঞান 
এবং জাগতিক বিষয়-সম্পকিত চিন্তন জ্ঞানক্ষেত্রে স্বর্ূপতঃ এক। এমনকি এই 
ক্ষেত্রেও জ্ঞানগ্রকাশিত জ্ঞেয় বিষয়সকল জ্ঞান-অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়| 
বিবেচিত হইয়া থাকে, কারণ অন্যথায় এই ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান ভ্রান্ত ও অসৎ হইবে। 
জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ, একদিকে নিজেকে নিজে প্রকাশ কবে এবং অপরদিকে জ্ঞেয় 
বিষয়কেও প্রকাশ করে। 


১৬৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


$1 জৈন নীতিশান্ত্ৰ  ঘোক্ষমণর্গ 


ভারতবর্ষের অন্তান্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের ন্যায় জৈন-দর্শনেও মুক্তিপথের 
( মোক্ষ-মার্গ ) নির্দেশ দেওয়া আছে। উমান্বামী বলিয়াছেন “সম্যগ্দর্শন-জ্ঞান- 
চরিত্রাণি মোক্ষমাৰ্গাঃ”*--যথাৰ্থ বিশ্বাস, যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ কর্ম-_সমষ্টিগতভাঁবে 
এই তিনটি মুক্তির পথ। উমান্বামীর এই সুত্রে সংক্ষিপ্তাকারে জৈন-নির্ধারিত 
মোক্ষ-মার্গের কথা বণিত আছে। ইহার আবার তিনটি অংশ আছে-_ অযথাৰ্থ 
বিশ্বাসের যাহ। বিপরীত সেই যথার্থ বিশ্বাস, ভ্রান্ত ভক্তির তুলনায় শুদ্ধ! ভক্তি, 
্রাস্তজ্ঞানের যাহ| বিপরীত সেই শুদ্ধজ্ঞান, অসৎকর্মের যাহা বিপরীত সেই সৎকর্ম। 
ভারতীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় এই তিনটির মধ্যে একটি 
মাত্র মার্গকেই মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন সম্প্রদায় ভক্তির 
উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, ভক্তি থাকিলে সাধক অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে । 
কেহ কেহ আবার জ্ঞানের উপরে জোর দিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির বস্তু সম্বন্ধে 
প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে সে তাহার শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে। 
এই আত্মোপলন্ধি জীবনের চরম লক্ষ্য বা মুক্তি বলিয়া অভিহিত হুইয়াছে। 
আবার কেহ কেহ সদাঁচারের উপর জোর দিয়াছেন। কিন্তু জৈন ধারণ! অনুযায়ী 
এই সবগুলিই মুক্তিমার্গের অসম্পূর্ণ বর্ণনা হিসাবে গণ্য হইয়াছে। পূর্বোক্ত 
তিনটিই মুক্তিকামী ব্যক্তির জীবনে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন । প্রত্যেকটি পথই 
প্রয়োজনীয় এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যেকটি সাধনমার্গ অসম্পূর্ণ ও 
আঁংশিক। 

এই ত্ৰিবিধ সাধনমার্গ ব্যাখ্যা করিবার জন্য সাধারণ অসুস্থ রোগীর উদাহরণ 
লওয়া হয়। রোগ-ভোগকারী কোন ব্যক্তির রোগমুক্তির বাসনা থাকিলে তাহার 
বৈদ্যকে অবশ্য বিশ্বাস করিতে হইবে, এবং কি প্রকার ওঁষধ তাহার রোগ নিরাময়ের 
জন্য নিরূপিত হইয়াছে সেই বিষয়েও তাহার সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং অবশেষে 
বৈচ্যের নির্দেশানুযায়ী সেই ওষধ সেবন করা প্ৰয়োজন সুতরাং শ্রদ্ধা ভক্তি, সম্যক্‌ 
জ্ঞান ও সৎকর্ম মুক্তিলাভ করিবার জন্য যুক্তভাবে একই সঙ্গে অভ্যাস করিতে 
হইবে। সমষ্টিগত ভাবে জৈন-দর্শনে এইগুলি “বত্বত্রয় বলিয়া অভিহিত হয়| 
থাকে । ইহ! অবশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয় যে জৈনর| সম্যক্‌ দর্শন বলিতে অন্ধবিশ্বাস 
বুঝেন নাই, যোগ্য গুরুও তাঁহার উপদেশে যুক্তি ও বিচারসম্মত বিশ্বায় বুঝিয়াছেন। 
স্থতরাং জৈনরা সম্যক বিশ্বাস লাভ করিবার জন্য ত্ৰিবিধ অন্ধ সংস্কারকে দূর কর! 


১৬৪ 


জৈন দর্শন £ জৈন নীতিশাপ্তর £ মোক্ষমার্গ 


প্রয়োজন ইহাই দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাঁকেন। প্রথমতঃ লোক-মুদা, যেমন কোন 
বিশেষ জলে সান করিলে বা কোন বিশেষ বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিলে মানুষ পবিত্র হয় 
এই জাতীয় লৌকিক বিশ্বাস; দ্বিতীয়তঃ দেব-মুদ্বা, অর্থাৎ রোগমুক্তির জন্য 
দেবতাদের পৃজা-অর্চনা করা) অবশেষে পাষগু-মুদ1, অর্থাৎ প্রবঞ্চকদিগকে বিশ্বাস 
কর! এবং তাহাদিগকে ধর্মগুরু হিসাবে গ্রহণ করা । 

এই বিষয়ে ইহা! সুম্পষ্ট যে, জৈন দার্শনিকের৷ যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন । 
অধ্যাত্ম-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাুষের এমন এক অবস্থা উপস্থিত হয় যখন সে বুঝিতে 
পারে যে শুদ্ধ! ভক্তি, সম্যক্‌ জ্ঞান ও সৎকর্ম সবই তাহার শুদ্ধ প্রকৃতির অঙ্গ । পরিপূর্ণ 
আত্মোপলব্ধি বলিতে আত্মশুদ্ধির উপর অচল বিশ্বাস, আত্মজ্ঞানের অব্যাহত প্রকাশ 
এবং অবশেষে নিজের কর্মের নিলুষ শুদ্ধতা বুঝায় । যখন আত্ম। নিজস্ব আস্তর-, 
শুদ্ধতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, তখন ইহা পরমাত্ম| হইয়! যাঁয়। পরমাত্ম| চরম 
অধ্যাত্ম-মত্তা, ধর্মজীবনের চরম লক্ষ্য । স্থতরাং প্রতি আত্মাই সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ 
করিলে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। অন্তান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় জৈনর! কোন এক 
নিত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ ভগবত্সত্ত| স্বীকার করেন না। ূ 

পঞ্চ মহাব্রত : সদ্দাচারের পরিপূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের জন্য ( সম্যক্-চরিত্র) জৈন 
নীতিশাস্তে পঞ্চ মহাব্রত অনুমোদিত হইয়াছে: অহিংসা, সত্য, অ-স্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য ও 
অপরিগ্রহ। সর্বজীবে প্রেম ও দয়ার উপর অহিংস! ধর্ম গ্রতিষ্ঠিত। ইহা মন, বাকা 
এবং দেহের ক্রিয়ার সহিত জড়িত । দেহ, বাক্য ও মনের কোন ক্রিয়া ঘ্বার| অপর 
জীবকে আখাত না করাই আমাদের কর্তব্য । প্রকৃত ক্ষতি করা এবং ক্ষতির বিষয় 
চিন্তা কর! সমান পাঁপকার্য। জৈন নীতিবিদ্রা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষভাবে মানসিক, 
বাচিক ও দৈহিক ক্ৰিয়াদ্বার| প্ৰাণি-হিংস| হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিয়াছেন তাহাই 
নহে, তাহারা পরোক্ষ হিংসাকার্ধ হইতেও নিবৃত্ত থাকিবার উপর জোর দিয়াছেন । 
অহিংসানীতিকে যথাযথ পালন করিতে হইলে ত্ৰিবিধ কর্মকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
যেমন প্রত্যক্ষরৃত কর্ম, অপরের মধ্য দিয়া পরোক্ষভাবে কারিত কর্ম, এবং অপরের 
ক্ষেত্রে অন্যায় কর্মকে অনুমোদন করা, অর্থাৎ কৃত, কারিত ও অন্ুমত কর্ম। এই 
ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কাধতঃ অপরের অনিষ্ট কর! মনে মনে অনিষ্ট 
চিন্তা করার মতই অন্তায়। ইহাই সর্বোচ্চ নীতিশিক্ষা যাহা Sermon on the 
Mount-এর সমতুল্য । 

জৈনর| সত্য বলিতে কেবল সত্য কথ! বলাই বুঝেন না, যাহা সত্য অথচ প্রিয় 
এবং হিতকর এরূপ কথ! বলাই বুঝেন। সকল প্রকার নীতিই জৈনদের মতে অহিংসার 
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উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য কথা বলিয়া যদি কেহ কোন মান্য বা পশুর প্রাণনাশ 
করে, তাহা হইলে সেই সত্য-কথন দূষণীয়। স্থতরাং সেই সত্য গ্রহণীয় যাহ! 
অহিংসার বিরোধী নহে। 

অনুমতি ভিন্ন পরদ্রব্য গ্রহণ না করিবার নাম 'অ-স্তেয়'। ইহাকে অ-স্তেয় বল! 
হইলেও ইহার দ্বারা অনেক কিছুই বুঝায়। কোন ব্যবসায়ীর পক্ষে ভ্ৰান্ত বাটকারা 
বা ভ্রান্ত মাপ ব্যবহার এই নীতিভঙ্গের একটি উদাহরণ । আবার অন্ত দিকে দ্রব্য 
ক্রয় করিবার সময়ে ভুল বাট্‌্কারার দ্বার! নিরীহ বিক্রেতাকে বিভ্রান্ত করিয়া দ্রব্য 
ক্রয় করাও চৌর্য। অসৎ উপায়ে বা দুর্নীতির পথে ধন-সম্পত্তি অর্জন করিলেও 
অ-স্তেয় নীতিকে ভঙ্গ করা হয়। 

ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰত বলিতে প্রধানত: যৌনসম্ভোগ হইতে নিরত থাকা বুঝায়। 
কিন্ত কোন কোন জৈন-নীতিবিদের মতে ব্ৰহ্মচৰ্য বলিতে সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ন্থখ 
হইতে বিরত থাকা বুঝায় । সর্ব শেষ ব্রত অপরিগ্রহ। ইহার শব্দগত অর্থ অ- 
গ্রহণ, অর্থাৎ লোভ পরিত্যাগ করা । জৈন দার্শনিকদিগের মতে এই নীতির দুইটি 
আকার আছে। তাহাদের পক্ষে যেটি সহজে পালনীয় তাহ! গৃহস্থদের জন্য, এবং 
যেটি পালন কর! কঠিন, তাহ! সংসাঁরবিরত সন্ধ্যাসীদের জন্য । 

পঞ্চ মহাত্রত উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই নির্ধারিত হইয়াছে। গৃহস্থের পক্ষে 
(যাহাকে শ্রাবক বা শ্রোতা বল! হইয়| থাকে ) উক্ত পঞ্চনীতির পালন কয়েকটি 
বিশেষক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাকে সাধ্য মত এইগুলি পালন 
করিতে হুইবে। উদাহরণ-ম্বূপ বলা যায়, যাহাকে কুষিকার্ষে নিযুক্ত থাকিতে 
হইবে এমন কোন গৃহস্থের পক্ষে উদ্ভিদ বা একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবের প্রতি অহিংস! 
ধর্ম পালন করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে সমাজে গুরুতর বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। 
স্থৃতরাং গৃহস্থকে উদ্ভিদ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর চলাচলে সমর্থ জীবের প্রতি অহিংস! 
পালন করিবার নির্দেশ দেওয়। আছে। কিন্তু সংসারবিরত সন্যাসীর পক্ষে এই 
নীতি সর্ব-অবস্থায়ই প্রযোজ্য । তিনি কোন জীবকেই আঘাত করিতে পারিবেন 
না। স্থতরাং সন্ন্যাসীদের পক্ষে সদাচার ( যতি ধর্ম) এই পঞ্চ মহাত্রতের কোনরূপ 
অবস্থ। বিচার ন! করিয়া পরিপূর্ণ পালন বুঝায়। 

গৃহস্থের পক্ষে ব্ৰহ্মচৰ্য এক-দার-ব্রত বুঝাঁয়। গৃহস্থ নিজের স্ত্রীর সম্পর্ক ভিন্ন 
অন্য কোন প্রকার যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না । কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে 
সকল প্রকার যৌন-জীবন হইতে বিরত থাকাই বিধি । তিনি কায়, মন ও বাঁক্য- 
দ্বারা ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করিবেন । তদ্রূপ অ-পরিগ্রহ ব্রত ক্ষেত্রেও সন্ন্যাসীর| এই নীতি 


১৬৬ 


জৈন দর্শন £ জৈন নীতিশান্ত্র 2 মোক্ষমার্গ 


সর্বতোভাবে প্রতিপালন করিবেন। তাহার নিজস্ব বলিয়| কিছুই থাকিবে না। 
তিনি তাহার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এমন কি বস্ত্র অলঙ্কারাদ্দিও পরিত্যাগ করিবেন 
এবং সাময়িক আহারাদির জন্য গৃহস্থদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থাকিবেন। 
সংসাঁরত্যাগী অধ্যাত্ম-সন্যানী যোগপাঁলন করিবেন এবং সমস্ত চিন্তা-ভাবনা 
আত্মোপলন্ধির জন্য নিয়োগ করিবেন। এমনকি তাহার নিজের দেহও অধ্যাত্ম- 
উন্নতির কারণ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। সন্যাসী সকল প্রকার সংসারবন্ধন এবং 
মায়া পরিত্যাগ করিবেন। সমগ্র বিশ্বই তাহার সংসার, মহুয়া, জীবজস্ত সকল 
প্রাণীরই তাহার উপর স্সেহের দাবী আছে। জগতে তাহার পর বলিতে কেহই 
নাই ৷ সকলেই তাহার আত্মীয়-স্বজন এবং সকলেই তাঁহার প্রেম ও করুণার পান্র। 
এই ভাবে অধ্যাত্ব-উন্নতির পথে নিজেকে নিয়োজিত রাখিয়া যাহার! তাহার সাহায্য 
ও পরিচাঁলনাপ্রার্থ তাহাদের সকলের প্রতিই তিনি তাহার সামাজিক কর্তব্য 
পালন করিবেন। সমাজের সাবিক সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রতি গৃহস্থ-গ্রতিপাঁলিত 
এই সকল শ্রমণেরা লক্ষ্য রাখেন । 

জৈন নীতিশাস্ত্র জাতিধর্ম-বিশেষে কর্তব্য কর্ম নির্ধারণ করে না। জন্ম হইতে 
প্রত্যেক মানুষই সমান এবং প্রত্যেকেই তাহার ক্ষমত। ও রুচি-অন্ুযায়ী গৃহস্থ 
ব| সন্যাসী হইতে পারে। সে তাহার ইচ্ছান্গলারে সমাজ ও মধাদাযোগ্য অনুমোদিত 
নীতি-ধর্ম প্রতিপালন করিতে পারে। 

অ-স্তেয় ব্রত সম্পর্কে উজৈন-ধারণ এই ক্ষেত্রে বিশেষ দ্রষ্টব্য। অর্থনৈতিক 
বৈষম্য হেতু স্বল্পকালের মধ্যে দুইটি মহাযুদ্ধ জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে । জৈন 
দার্শনিকের! সম্ভবতঃ পূর্বেই সমাজে এইজাতীয় অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘটিতে পারে 
তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই গৃহীদের পক্ষে পরিমিত পরিগ্রহের 
নীতি বিশেষভাবে পালন করিতে নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন। যদি প্রত্যেক গৃহস্থ 
তাহার অবস্থান্যায়ী স্বেচ্ছায় নিজ সম্পত্তি পরিমিত করিয়। লয় এবং তর্দতিরিক্ত 
সব কিছুই সমাজকে বিলাইয়। দেয় তাহ! হইলে পুজিপতি ও শ্রমিক, ধনী ও 
দরিদ্রের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের কোন অবকাশ থাকে না। সার! বিশ্বে এই জাতীয় 
অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত; তাহা না৷ হইলে অর্থ নৈতিক বৈষম্য 
হইতে রাজনৈতিক এবং অবশেষে সামরিক বিরোধ দেখ! দেয়। ফলে মন্ুয্যসভ্যতা 
বিনষ্ট হইয়| যায়, মনুয্যসমাজের ভবিষ্যৎ স্থখ শাস্তি অর্থনৈতিক অবস্থার নীতিসম্মত 
সাম্যের উপর অধিকতর নির্ভর করিতেছে। 

উপসংহারের পূর্বে জৈনধর্মের অধ্যাত্মমূল্য সম্পর্কে দুই একটি কথা৷ বলা যাইতে 
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পায়ে। পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা হুম্পষ্ট যে জৈনধর্ম অহিংস! ও সত্য ব্রতের 
উপন্ন অধিকতর জোর দেয়। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জৈন-সাধুদের ক্রিয়াকলাপের 
উদ্ধাহরণে জৈন-সাহিত্য পরিপূর্ণ। ছুঃখকে জয় করা (উপমর্গ জয়) জৈন- 
সন্ন্যাসীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। জৈন-সন্ন্যাসীর| যখনই কোন বিরোধের সম্মুখীন 
হইয়াছেন, এবং বিরোধীরা যখনই অত্যাচার ও মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াছে, জৈন- 
সম্যাসীরা বিচলিত হয়েন নাই। বিরোধীদের অজ্ঞত| দেখিয় মৃতু হাস্যে তাঁহাদের 
উপর করুণ! প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এই শান্ত অবস্থা অসাধারণ সাহস ও মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দেয় যাহা 
কেবলমাত্র অধ্যাত্ব-শক্তি ও সাধনা হইতে জন্ম লইতে পারে । আত্মার এই অধ্যাত্ম- 
ক্ষমত| বা শক্তি গান্ধীজী রাজনৈতিক সংগ্রামে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই তিনি দক্ষতার সহিত রাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে তাঁহার যে প্রতিদ্বন্দীদের হস্তে ধ্বংস ও অত্যাচারের সাধারণ হাতিয়ার ছিল 
তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অধ্যাত্ম অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন। স্থতরাং গান্ধীজী 
অহিংসা ও সত্যকে বিশ্ব-মর্ধাদায় তুলিয়াছেন। সমাজ ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে সত্য ও 
অহিংসার প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ইহার অধ্যাত্মমূল্য প্রমাণ করিয়াছে । অহিংস! ও 
সত্যাগ্রহের অস্ত্রে সজ্জিত থাকিলে পশুশক্তির উপর নির্ভরশীল যে কোন শত্ৰুর উপর 
জয়লাভ কর! যায়। জীবিতাবস্থায় গান্ধীজী যুদ্ধোগ্যত ও ভাঁবীকলহে ক্রিষ্ট জগৎকে 
এই অধ্যাত্ম অস্ত্র দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি আশ। করিয়াছিলেন যে, এই 
অধ্যাত্ম আদৰ্শই জগৎকে ক্রিষ্টকারী নানাবিধ অন্তায়ের নিরাময়ের কার্য করিতে 
সমর্থ হইবে । আমরা আশা! করি যে, গান্ধীজীর আদৰ্শই শেষ পর্যন্ত জয়ী হইবে, 
সংগ্রামশীল শক্তিগুলি শান্তিকামী জাতি হিসাবে পরিবর্তিত হইবে এবং জাঁতি-ধর্ম- 
নিধিশেষে সকলেই স্থখে-শান্তিতে বাস করিতে পারিবে । 
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ক। প্ৰাচীন বোদ্ধ মতবাদ 


দ্ধের সময়ে দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থা : খ্ৰীষ্টপূৰ্ব যষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহ! এক আধ্যাত্মিক অস্থিরতার যুগ ছিল এবং প্রাচীন ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ 
দ্রুত সরিয়| যাইতেছিল। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে উপাসনার আন্তরিকত| অপেক্ষ| 
যজ্ঞবিধি-সমূহের আক্ষরিক প্রতিপালনের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়| হইত। শাস্ত্রে 
প্রতি আনুগত্য দেবভক্তির স্থান অধিকার করিয়াছিল। সমগ্র ষজ্জবিধি জটিল ও 
ব্যয়বহুল হইয়| উঠিয়ছিল এবং আহুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বহিরণঙ্গিক ক্রটীবশতঃ 
ফল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা থাকায় ধাহীরা নির্ভ,ল মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারিতেন 
এবং সর্বপ্রকার যাগ-যজ্ঞের সুক্ষ খু'টিনাটির বিষয় স্মরণ রাখিতে পারিতেন স্বভাবতঃই 
সমস্ত ক্রিয়-কাণ্ডের উপর তীাহাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যাগ- 
যজ্ঞজনিত নিষ্ঠুৱত| অপ্রতিহতভাবে চলিয়াছিল এবং সম্ভবত: যজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক 
রাজন্যবর্গের উদ্ভব হওয়ায় পুরোহিত শ্রেণীর ধনলিপ্গ| কিয়ংপরিমাঁণে বৃদ্ধি পাইবার 
সুযোগ লাভ করিয়াছিল। 

এ সময়ে দেশে এমন কতকগুলি দাৰ্শনিক চিন্তাধার! প্রচলিত ছিল যাহ| হইতে 
একেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হওয়া! সম্ভবপর। জীবনের শেষভাগে ব্যয়বহুল 
দ্রব্যময় যজ্ঞাদির সাহায্য না লইয়াই ঈশ্বরের ধ্যান ও সাধনা করার জন্য বনগমনের 
প্ৰথাও ক্রমেই বাঁড়িতেছিল। তাহ! ছাড়া আত্মজ্ঞান, ধ্যান এবং নৈতিক আচরণকে 
আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভের অপরিহার্য উপায় স্বরূপ গণ্য করিয়া ইহাদের উপরে 
সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করা হইতেছিল। এই সকল কারণ জটিল দেববাদ, আড়ম্বরপূর্ণ 
ক্রিয়াকাণ্ড এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে কাজ করিতেছিল। 
সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকার স্থমেরে|-দ্ৰাবিড় সংস্কৃতির সহিত সংঘর্ষের ফলে এবং আৰ্য- 
সংস্কৃতির প্রভাবের প্রাচীন সীমান্তের বাহিরেও পূর্ব ও দক্ষিণে যেখানে পার্বত্য এবং 
বন্যজাতিরা কখনও বা আধা সভ্যতা বিস্তারের প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছিল এবং 
কখনও বা আধ্য পৃজাপদ্বতি ও চিন্তাধারা অনুকরণ করিতেছিল। সেই সকল স্থলে 
এই সংস্কৃতি বিস্তার বাঞ্চনীয় মনে হওয়ায় উহাকে সম্ভবতঃ যুগোপযোগী এক নৃতনরূপ 


দক 
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বৌদ্ধ দর্শন £ প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ 


দিবার চেষ্টার প্রয়োজন হুইয়া পড়িয়াছিল। আর্ধসভ্যতা ভারতের প্রাচীনতর 
সংস্কতিগুলির নিকট কতটা! খণী সে সম্বন্ধে এতকাল পরে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় 
না, তবে কেহ কেহ এইরূপ মনে কয়েন যে যৌগিক ধ্যান, কচ্ছ সাধনা, অন্মাস্তররাদে 
বিশ্বাস প্রভৃতি এবং শিবপূজা এবং পরবর্তীযুগের শক্তিপৃজ! পদ্ধতি অনার্ধদের মিকট 
হইতে আসিয়াছে । প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে বৈদিক তত্ব এবং ক্রিয়াঁকাঁও সম্পর্কে 
যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়| যায় তাহাতে ক্ৰিয়াকাণ্ডের পদ্ধতির কোন বিস্তৃত বিবরণ 
পাওয়| যায় না। সম্ভবত: এই জ্ঞান সাধারণ লোকের বিশ্বাস এবং ধৰ্মসম্বন্ধীয় 
ক্রিয়াকাঁগ্ডকে বুদ্ধিপূর্বক পর্যবেক্ষণ করিয়া সংগৃহীত হইয়াছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যে 
বৈদিক ধর্মের প্রতি একটা বিদ্রপের মনোভাব ছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমালোচন| 
অবশ্য ইহার পূর্বেই আরম্ভ হইয়| গিয়াছিল, কারণ, এমন কি উপনিষদৃশুলিতেও 
যাগযজ্ঞের যে বিশেষ কোন উপকারিতা নাই ইহা বল! হইয়াছিল এবং আনন্দপূৰ্ণ 
পরলোক লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে চরমতত্বের জ্ঞানকেই গুরুত্ব দেওয়| 
হইয়াছিল। যাহারা নিৰ্ভ,লভাবে যাগধজ্ঞাদি সম্পাদন করে তাহাদের গন্তব্যস্থল যে 
মনোরম ন্বর্গভূমি ইহা! তাহার ন্যায় নহে, কিন্তু ইহা একটি দুঃখহীন আধ্যাত্মিক 
শাস্তিপূর্ণ অবস্থা। এই অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহা! যে 
কষ্টসাধ্য নৈতিক প্রচেষ্টার ফল এবং জগতের ক্ষণস্থায়ী বন্ধ সমূহের প্রতি নিবিড় 
আসক্তি এবং কামনা ও বিতৃষ্ণাপূর্ণ ইন্দ্ৰিয়জীবনের আলোড়নের অনেক উর্ধ্বে সে 
সম্বন্ধে কোন মতভেদ ছিল না। 

চিন্তার আলোডনের কেন্স্্ল মগধ £ যে অঞ্চলে বুদ্ধ এবং মহাবীর জীবন যাপন 
করিয়াছিলেন, শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, সেই অঞ্চলেই বোধ হয় 
মনোভাবের এই পরিবর্তন অধিক প্রকট হইয়াছিল। উপনিষদ্সমূহে ব্রন্মের 
স্বরূপদন্বন্ধীয় যে সকল চিন্তা দেখা যায় এবং যেগুলি সাধারণতঃ কর্মকাণ্ডের বিরোধী 
মগধের রাজসভা যে কোন উপযুক্ত কারণ ব্যতীতই সেই সকল চিন্তার বিকাশের 
পক্ষে অনুকূল স্থান হইয়াছিল একথা বলা যায় না। ব্ৰহ্মজালস্মত্তের কথা সত্য হইলে 
কর্মকাণ্ড বিরোধী সম্প্রদায় বহুসংখ্যক এবং নানাশ্রেণীর ছিল। বৌদ্ধদের দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে যে ছয়জনকে প্রধান নাস্তিক আচার্য ( তীধিক ) বলিয়| গণ্য করা যাইতে পারে 
যথা পুরাণ কস্সপ, মকৃখলি গোসাল, অজিত-কেশ-কম্বলিন, পকুধ-কচ্চায়ন, নিগন্থ- 
নাটপুত্ব এবং সঞ্জয় বেলটঠপুত্ব--তীহারা ব্যতীত আরও অনেকে সামাজিক, ধর্মীয় 
এবং দার্শমিক লমস্যাগুলির নৃতনভাবে সমাধানের চেষ্টা করিতেছিলেন এবং স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে ভ্রমণ করিয়। তাহাদের মতগুলি দেশের সর্বত্র প্রচার, করিয়া সকলের 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


মধ্যে: সন্দেহ, অবিশ্বাম ও প্রচলিত মতের বিরোধিতা বিস্তার করিবার চেষ্টা 
করিতেছিলেন। এই পরিত্ৰাজকর| সাংলারিক বিষয়ে ওদাসীন্য অবলম্বন করিতেন 
কিন্তু মনে হয় যে তাহাদের মধ্যে ধাহার| অধিক উচ্চাকাজ্জী তাঁহারা একে অপরের 
উপদেশ ও আচরণ সমাঁলোচন। করিতেন এবং যাহার! পিতৃ-পিতামহনদের প্রাচীন 
ধর্মেই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল তাঁহাদের নেতৃত্ব করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহা সত্য ঘে 
তখন পর্যন্তও অনেকেই যজ্ঞ তপস্থা প্রভৃতি প্রাচীন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করিত, কিন্ত 
সম্ভবতঃ নাগরিক সভ্যতা যতই বিস্তারলাভ করিতে লাগিল এবং এক নৃতন শ্রেণী- 
চৈতন্য জাগ্রত হইবার ফলে লোকের! যতই আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য 
সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলিতে থাকিল এবং যে ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণের উপস্থিতি অপরিহার্য তাহার 
বিরোধিতা করিতে লাগিল ততই এই সকল পদ্ধতি ক্রমশঃ পুরাতন হইতে থাঁকিল। 
প্রাচীন আধ্যাত্মিক জগতে যে সকল লোকের এবং যে সকল অঞ্চলের স্থান নীচে ছিল 
স্বভাবত:ই তাহাদের মধ্যে এবং সেই সকল অঞ্চলে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা দিয়াছিল 
এবং আর্ধভূমির প্রান্তে অবস্থিত যে অঞ্চল একদিন মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্ম-গ্রচাঁর ভূমি 
হইবে তাহ! নানারূপ আধ্যাত্মিক অসন্তোষে পূর্ণ হইয়াছিল । 

বিভিন্ন জাতিভূক্ত এই পরিব্রাজকগণ প্রাচীন প্রথানুযায়ী দেবতা, খবি ও 
পিতৃপিতামহদের খণ পরিশোধ করিবার পূর্বে গৃহত্যাগ করিয়া ধাইতেন। কোন 
গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মোৎকর্ষ লাভ করাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এই গুরুই 
প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের স্থান অধিকার করিতেন । মানব, মানবের কর্তব্য ও তাহার 
চরমগতি সম্বন্ধে নিজেদের এক দার্শনিক মতবাদ গঠন করাই তাঁহাদের পদ্ধতি ছিল। 

বুদ্ধের সত্য সন্ধান: মহাসমন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর বুদ্ধ এই সয়্যাসী সংঘে যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেকের ন্যায় ধাহার নির্দেশক্রমে যোগাভ্যাস করিতে 
পারেন প্রথমে এমন একজন গুরুর সন্ধান করিয়াছিলেন। অনুশিয়ায় কয়েকদিন 
নিজেকে সন্ন্যাসীজীবনে অভ্যস্ত করিয়া তিনি রাঁজগৃহে (অধুনা রাঁজগির ) গমন 
করিলেন । রাজগৃহে মগধের রাজধানী ছিল এবং এইস্থানে বিদ্বিসাঁর রাজত্ব করিতেন। 
তাঁহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে আলারা কালাম এবং উদ্দক রামপুত নামে দুইজন 
খ্যাতনাম! দার্শনিক আচার্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মা, অনাত্ম৷ ও 
তাহাদের বিভেদের জ্ঞান অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের প্রবাহকে রোধ করিবার জন্য 
বিভিন্ন স্তরের সমাধি বা ধ্যান ( সমাপত্তি ) সাধন! করিয়া কি ভাবে জীবনের সকল 
হুঃখকষ্ট নিবারণ করিতে পারা যায় তাঁহারা তাহাই শিক্ষা দিতেন 1 ধ্যান বা সমাধির 
এই অবস্থ! বৃদ্ধ নিজেই প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়| দাবী করিতেন। ইহ! মনে কর! 


১ ৭ ৷ মজা! 


বৌদ্ধ দর্শন £ প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ সি 


অসঙ্গত হইবে না যে, তাহার শিশ্ত্বকালে তাঁহার আঁচার্যগণ তখনকার স্থ্প্রচলিত বে 
সকল র্শনশাস্ত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন তিনি সেইগুলির কিছু কিছু জানলাভ 
করিয়াছিলেন এবং এই সকল দর্শনের-মতবাঁদ পরবর্তাকালের সাংখ্যদর্শনসম্মত জড় ও 
আত্মার তাত্বিক বিভেদ এবং পরবর্তীকালের যোগশাস্ত্ৰে বিহিত দেহকে বশীভূত 
করিবার এবং আত্মার বিস্তারসাঁধনের জন্তু ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার অনুকুল ছিল। 

ইহা নিশ্চিত যে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতীয় চিন্তাধার| সম্যাসের আদর্শের 
দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যৌনব্যাপার স্বভাঁবতঃই তীব্র স্বণার বিষয় ছিল এবং 
যৌন পবিত্রতা বা শুদ্ধতা বলিতে যৌনসম্পফ্কিত সকল প্রকার চিন্তা, ক্রিয়া ও বাক্য 
সম্পূর্ণভাবে বর্জন এবং সংসার ত্যাগকেই বুঝাইত। আহার সংযম এবং তাহার, 
পরিণতি উপবাস, নিদ্রা, বিশ্রাম প্রভৃতি শারীরিক স্বাচ্ছন্যের প্রতি গুদাসীন্তা, 
পরিচ্ছদের স্বল্পতা! যাহ| প্রায় পূর্ণ নগ্রতারই অন্থরূপ, যাহ] মানুষের বিপুকে উদ্দীপ্ত 
করে এবং অপরের ক্লেশ সম্বন্ধে ওুদাসীন্তের অভ্যাসের হুষ্টি করে সেই আমিষ খান্ত 
ত্যাগ__ এইগুলি তখনকার ধর্মপ্রচারকগণ অল্প বা অধিক কঠোরতাঁর সহিত অভ্যাস 
করিতেন। 

বোধি-প্রাপ্তিঃ আমর! ইহ| মনে করিতে পারি যে, বুদ্ধ তাহার শিক্ষকদের নিকট 
হইতে তাহার প্রাথিত বস্তু না পাইয়। যেক্ষেত্রে সমাধি দ্বার! সুফল লাভ হয় নাই 
সেক্ষেত্রে কোন ব্যবহারিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া জগতের রহস্যের সমাধান করিতে 
পার! যায় কি ন| দেখিবার জন্য প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত কৃক্ুলাধনার পথ গ্রহণ 
করিলেন। তিনি ছয় বৎসর ধরিয়া যে চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন তাহার বিশদ বর্ণন! তিনি 
নিকা'য়গ্রস্থগুলিতে নিজেই দিয়াছেন । তাঁহার পর তিনি অধিকতর কঠোর তপশ্চর্ধায় 
রত হইলেন এবং প্রগাঢ় ধ্যানের সাহায্যে বিশ্বের রহস্ত এবং ব্যক্তিজীবমের অস্তরতম 
প্রদেশের তত্ব আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অত্যধিক উপবাসের ফলে ' দুর্বল 
হইয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি চরম রৃচ্ছুদাধনার নিক্ষলত। উপলব্ধি 
করিলেন এবং পূর্বের ন্যায় আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে পাঁচ জন 
সন্যাসী তাহার প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। তখন তিনি 
জগতের সমস্তানমূহের সমাধান করিবার জন্য তাহার শেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন 
এবং সফল হুইলেন। 

তিনি সকল প্রকার কুৎসিত চিন্তা ও সংস্কার দমন করিলেন এযং বাসনা (তৃষ্ণা ), 
কামনা! (রাগ), ঘ্বণ। ( অ-রতি ) জয় করিলেন। তিনি প্রথমে আত্মা তাহার পর 
সকল মানবের চরম গতি, অবশেষে সমগ্র বিশ্ব, অর্থাৎ, ঘাহাঁকিছুর অস্তিত্ব আছে, 


১৭৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তাহা রহস্ত সম্বন্ধে গভীর হইতে গভীরতর অন্তদৃষ্তি লাভ করিলেন। তিনি বোধি 
লাভ,করিলেন এবং জ্ঞানী (বুদ্ধ ) বলিয়| অভিহিত হইবার দাবী প্রতিষ্ঠিত করিলেন ৷ 
ঠিক এইরূপ লোভের (মারের ) বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইয়| তিনি বীর এবং জয়ী 
(জিন) আখ্যা লাভ করিলেন। তখন হইতে তিনি তথাগত ( যিনি বস্তসকলের 
স্বরূপ অবগত হইয়াছেন ) বা অর্থৎ ( পূজনীয় ) বলিয়াও অভিহিত হুইতেন। ইহা 
স্পষ্টই বুঝ! যায় যে বুদ্ধ কতকগুলি প্রাচীন নীতি ও ধর্মসম্পকীঁয় আচারের পালনীয়ত। 
ও বিশ্বাসের সত্যতা! সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলেন নাই এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাদের 
কতকগুলিকে বর্জন করিলেও অপর কতকগুলিকে তাহার নিজের মতবাদ ও ব্যবহার" 
নীতিতে স্থান দিয়াছিলেন। 

বুদ্ধের নব আবিফার£ উরুবেলাতে নেরঞ্রা তীরে সেই সক্কটময় রাত্রিতে বুদ্ধ কোন্‌ 
বিশিষ্ট তত্ব আবিষ্কার করিবার দাবী করিয়াছিলেন? স্বভাঁবতঃ প্রাচীন বৌদ্ধ 
মতবাদ কি ছিল তাহা জানিবার জন্য পালি ধর্মগ্রন্থ এবং বিশেষ করিয়। ধন্মচন্ক- 
গ্রবত্বনন্থত্ব, অনত্বালকৃখণন্থত্ত প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে বুদ্ধের নিজের বাণীসমূহ উদ্ধৃত 
আছে বলিয়া মনে কর! হয় তাহাদের উপরেই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হুইবে। 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বর্তমান পালি স্থত্তগ্ৰন্থগুলিতে বুদ্ধ স্বয়ং যাহ। বলিয়াছিলেন ও করিয়া- 
ছিলেন তাহার কোন যথার্থ বিবরণ পীওয়। যায় না। এইগুলিতে আদি বৌদ্ধ 
সংঘের প্রাচীন ও পরবর্তা বিশ্বীসসমূহ লিপিবদ্ধ আছে, সুতরাং বুদ্ধের প্রকৃত 
মতবাদকে তাহার প্রাচীন শিষ্যগণের ও পরবর্তী যুগের ত্রি-পিটকের সম্পাঁদকগণের 
চিন্তানমৃহ হইতে পৃথক্‌ কর! খুব সহজসাধ্য নয় এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। 
হয়ত বুদ্ধের মন কালক্রমে বিকাঁশলাত করিয়াছিল অথব! তাহার শিক্ষা এবং প্রচারক- 
জীবনের প্রয়োজনাহগসারে তাহার চিন্তার মধ্যে যে সকল ক্রটি ছিল সেগুলি সংশোধন 
করা হইয়াছিল এবং পূর্বের অসংলগ্ন উক্তিগ্রলিকে সুসংবদ্ধ করিবার জন্য একটি নৃতন 
পদ্ধতি উদ্ভাবিত হুইয়াছিল, অথব! স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মূল মতবাদের 
মধ্যেই সামান্য সামান্য পরিবর্ধন বা পরিবর্তন কর! হইয়াছিল, অথবা ক্রমবর্ধমান সংঘে 
নিয়মাঙগবতিতা রক্ষা করিবার জন্য এবং সকলের বুঝিবার স্থবিধার জন্তু চিন্তা ও 
ব্যবহারক্ষেত্রে বিস্তৃত উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং যাহাতে শ্রোতৃবর্গের 
বোধশক্তির উপযোগী হইতে পারে অথবা কোন বিশেষ সময়ের প্রয়োজন মিটাইতে 
পারে এই ভাবে জগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করিতে হইয়াছিল। 

ইহার ফলে পরবর্তীকালে বুদ্ধের উপদেশে প্রজ্ঞা (জ্ঞান ) এবং উপায় ( আকার ), 
অর্থাৎ, আলোচনার উপাদান এবং তাহার আকার উভয়কে সংযুক্ত করার প্রয়োজন 


১৭৪ 


বৌদ্ধ দর্শন ঃ প্রাচীন বৌদ্ধ মতবার 


হইয়াছিল। কিন্তু ভিন্নধর্মের প্রবর্তকদের উপদেশের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দাবীর সম্মুখীন 
হুইয়া এবং তাহাদের তুলনায় আপনাদের ধর্মপ্রবর্তকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাঁদন করিতে 
কৃতসংকল্প হইয়া ধর্মপ্রাণ ও কুসংস্কারাচ্ছম যাজকগণ ও সাধারণ লোকের! যে 
সম্ভবতঃ অথবা নিশ্চয়ই বুদ্ধের নিজ উপদেশগুলি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিল এবং 
এগুলিতে বনুবিষয় যোজন! করিয়াছিল এরূপ মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। 
বৌদ্ধ স্বত্ব সাহিত্য পালিভাষায় রচিত, বুদ্ধ সম্ভবতঃ যে ভাষায় কথা বলিতেন সেই 
মগধীয় ভাষায় নয়, এবং এই পালিভাষ| সৌরসেনী প্রাকৃতের একটি বিশেষরূপ 
অবস্তীভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট তাহা হইলেও, ওন্ডেন্বার্গের মত অনুসরণ করিয়া 
আমর! বলিতে পারি যে বুদ্ধ দার্শনিক তত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেন নাই কেবলমাত্র 
কতকগুলি সহজ বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন এইরূপ ধারণার বশবর্তা হইয়| প্রাচীন 
বৌদ্ধধর্মে জটিল চিন্তার কোন স্থান নাই ইহ! মনে করা সঙ্গত হইবে না। 

বুদ্ধের সারনাথে প্রদত্ত উপদেশাবলী নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিলে তাহার 
একটি উপদেশকে মূল উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । তাহা হইতেছে 
এই ষে, শারীরিক অসুস্থতা সম্বন্ধে যেমন ইহ| সত্য যে রোগ, রোগ হেতু, আরোগ্য 
এবং ভৈষজ্য আছে সেইরূপ দুঃখ ( হেয় ) এবং দুঃখের কারণ ( হেয়-হেতু ) যেমন 
আছে তেমনই দুঃখের নিরাময় (হান ) এবং সেই নিরাময়ের উপায় (হানোপায় ) 
আছে। ভেষজ শাস্ত্র এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য এই উভয় ক্ষেত্রেই ‘নিদান’ শবটি 
দুঃখের কারণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়া! থাকে। দুঃখ, সমুদয় (দুঃখের কারণ ), 
নিরোধ (ছুঃখ-নিবারণ ) ও মাৰ্গ (ছুংখনিবারণের উপায় )-এইগুলি হইতেছে 
চাঁরিটি আর্য সত্য । এইগুলিকে স্বীকার ন| করিলে অধ্যাত্মসাধন| নিরর্থক হইয়া 
পড়ে। ইহ! ছুঃখবাদ হইতে পারে, কিন্তু যে আশাবাদ বলে যে আমর! যদি দুঃখ- 
নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতে বিমুখ ন! হই এবং পিতৃপিতামহদের প্রবাতিত 
নিষ্ফল ক্রিয়াকাণ্ড অনুসরণ ন! করি অথব| সমসাময়িক ব্যক্তিদের ভ্রান্ত উপদেশ পালন 
ন! করি তাহা হইলে জীবনের সমস্ত দুঃখ পরিহার কর! যায় সেই আশাবাদ ইহার 
কঠোরতা হ্রাস করিয়াছে। জীবনে যে সকল অন্থুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহাদের 
জন্যই যে জীবের দুঃখ তাহা! নয়, জীবনধাঁরণ করাটাই দুঃখ। কাম, রূপ এবং অন্ধপ 
এই তিন লোকে জন্মগ্রহণ করিয়। যে কোনরূপ জীবন ধারণ করিলেই বার্ধক্য, ব্যাধি, 
ক্ষয় ও অন্যান্য অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । নারকীয় প্রাণী, 
ইতরপ্রাণী, পিশাচ, রাক্ষস, মনুয্য এবং দেবতা--ইহাদের মধ্যে কেহই দুঃখ হইতে 
মুক্ত নয়। বদিও সাধারণ লোকেদের মধ্যে দেবতাদের সন্ধে এক অন্ধ বিশ্বাস 


১৭৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


প্রচলিত আছে ঘে দেবতারা চিরজীবী এবং চিরস্থখী--এই বিশ্বাস ভ্ৰান্ত, কারণ, 
দেবষ্ঠারাও ক্ষয়প্ৰাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এইস্থানে সকল জীবের 
মধ্যে একমাত্র মমুস্যই অধ্যাত্ম অন্তদূ্টির মধ্য দিয়! নির্বাণ লাভ করিতে পারে এবং 
সকল প্রকার দুঃখের নিরনন করিতে পারে । মিষেস্‌ রাইস্‌ ডেভিড স এই সকল 
সতাগর্ভ উপদেশ বুদ্ধের মূল উপদেশ সমূহের অন্তভূক্ত ছিল কি ন| সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু ওন্ডেনবার্গ বিশ্বাস করেন যে এগুলি প্রাচীন বৌদ্ধমতেরই 
অংশ। 

ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় সত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা এক মহা 
সন্দেহের সম্মুখীন হই। দ্বাদশ-গ্রস্থি বিশিষ্ট ‘কারণ শৃঙ্খল, দ্বাদশ নিদান অথবা 
দ্বাদশ উৎপাদ অথবা প্রতীত্যসমূৎ্পাদ কি বুদ্ধের মূল উপদেশের অংশ ছিচ্ধ? 
অশ্বজিৎ ( অস্সজি ) যখন সারিপুত্বকে বলিয়াছিলেন যে, বুদ্ধ সকল ক্ষণস্থায়ী বস্তুর 
কারণ এবং কিভাবে তাহা নিরোধ কর! যায় তাহার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন 
তখন তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হুইলেন। পরবর্তা যুগের বহু বৌদ্ধভাস্কৰ্যবিশিষ্ট 
শিলাখণ্ডে ক্ষোদিত একটি শ্লোকের (যে ধম্মা হেতুপ পভবা হেতুত্তেষাং তথাগতে। 
হাবদদ তস্য যে| নিরোধো৷ এবম্‌ অবাদি মহা শ্রমণে। ) আকারে ইহা দেখিতে পাওয়। 
যায়। মজ্বিম নিকাঁয়েও বল৷ হইয়াছে যে, যিনি পতিচ্চসমুপ্পাঁদকে ( যাহা কিছু 
আছে তাহা কারণ পরম্পরা হইতে উদ্ভুত এই তত্ব ) বুঝিয়াছেন তিনিই ধন্ম কি তাহা 
বুঝিয়াছেন, এবং বিপরীতক্রমে যিনি ধৰ্ম বুঝিয়াছেন তিনি পতিচ্চসমুপ পাদ ও 
বুঝিয়াছেন। কারণ ক্রিয়া করিলে কার্ধের আবির্ভাব ঘটে এবং কারণ ধ্বংস হুইলে 
কার্ষের তিরোভাব ঘটে--এই কার্ধ-কারণ নিয়ম বুঝিতে পারাই ধন্স। মিসেস্‌ 
রাইস্‌ ডেভিড বুদ্ধ যে এই কাৰ্য কারণ নিয়ম প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এই 
মতের প্রবল বিরোধিতা করিয়াছেন । তাহার মতে বুদ্ধ প্ৰধানতঃ একজন পথ- 
প্রদর্শক ও পরিচালক ছিলেন, “কারণ, তিনি যে মাৰ্গ পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে 
মাৰ্গ পূর্বে কেহ দেখে নাই তিনি তাহ| দেখাইয়াছিলেন, যে মার্গের কথা পূর্বে কেহ 
বলে নাই তিনি তাহার কথ! বলিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন মার্গের আবিষ্বর্তী, দ্ৰষ্ট| 
এবং নিয়ন্তা |” 

কিভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়। উন্নতিলাঁভ কর! যায় এবং মানব প্রকৃতির 
অস্তমিহিত শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে পারা যায় তিনি মানবর্দিগকে 
তাহাই শিক্ষা! দিয়াছিলেন ; কারণতবসন্বদ্ধে শু সাধারণ নিয়ম--বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইয়| যাহা বৈদিক সাহিত্যে খত নামে পরিচিত ছিল-_সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে 


১৭৬ 


বৌদ্ধ দর্শন : প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ 


উপদেশ দেন নাই। তাহা হইলেও বৌদ্ধের| বিন! দ্বিধায় ইহাই বলিয়া আসিতেছেন 
যে, বুদ্ধ এই কার্ধ-কারণ নিয়ম মানুষের অস্তর্জগতেও প্রয়োগ করিয়াছিলেন এবং এই 
নিয়মের ক্রিয়া কিভাবে মাহষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করে--কিভাবে এক ্থুনিয়ন্ত্রিত কার্ধ- 
কারণ শৃঙ্খলের আদি কারণ অজ্ঞান হইতে মানুষের জন্ম হয়, এবং যে আধ্যাত্মিক 
অন্তদূষ্টি সকল বন্ধের কারণ অজ্ঞানকে দূর করে তাহার উদয় হইলে কিভাবে মানুষের 
মুক্তি হয় তাহা বুঝাইয়াছিলেন। 

প্রতীতযসমূতপাদ : পালি ধর্মগ্রন্থে প্রতীত্যসমুংপাদ অথব| কার্-কাঁরণ শৃঙ্খলার 
আবিষ্কাররূপ ঘটনাকে অত্যন্ত আঁড়ম্বরের সহিত এইভাবে বর্ণনা কর! হইয়াছে: 
বুদ্ধের বোধিপ্রাপ্তির ইহাই চরম অবস্থা, বুদ্ধ যখন বিভিন্নভাবে কার্য-কারণ শৃঙ্খলের 
“দ্বাদশটি গ্রন্থি গণনা করিতেছিলেন তখন দশ সহস্ৰ জগতে দ্বাদশবার প্রবল আলোড়নের 
সৃষ্টি হইয়াছিল, তীহার এই বোধিপ্রাপ্তিতে সারা ক্ষিশ্বে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, 
বোধিপ্রাপ্তির পর বুদ্ধ তাহার মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সাত দিন রাত্রি 
ধরিয়া এই কাঁরণ-শৃঙ্লকে বারবার আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং তিনি সাতসপ্তাহ 
পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করেন নাই। এই বর্ণন। হইতেই বুঝা যায় যে, যে তত্ব আধুনিক 
কাল পর্যন্ত ভাষ্যকার এবং ব্যাখ্যাকাঁরদের অপরিমিত ক্লেশের কারণ হইয়াছে, তাহার 
উপর বৌদ্ধ শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ কতটা গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন 
যে, কার্ধ-কাঁরণ শৃঙ্খলের ন্যায় কঠিন তত্ব জনসাধারণের উপযোগী বাণী হইতে পারে 
ন|। কিন্ত বুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন জীবনাদর্শ বিশিষ্ট বহু পরিব্রাজকের উপদেশ লোকরা 
মনোযোগের সহিত শুনিত ইহ। মনে রাঁখিলে এই আপত্তিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
মনে হইবে ন৷ ৷ 

সমস্ত চেতন জীবের জগৎ নিয়মের অধীন, এই তত্বকে বুদ্ধ কি স্বয়ং অথবা তাহার 
কোন অনুগামী প্রতীত্যসমুৎ্পাদের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ইহাই হইতেছে 
প্রকৃত প্রশ্ন । আমাদের ভাগা যে আমাদের দ্বারাই স্থষ্ট এবং দেবতাদের থেয়ালের 
উপর নির্ভর করে না, স্থতরাং উহাকে যথাযথ চেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা! 
যায়, ইহা নিশ্চয়ই বুদ্ধের মূল উপদেশের অংশ ছিল, পরবর্তী যুগের বৌদ্ধসংঘ ইহাকে 
যে ভাবেই পরিবধিত করুক ন! কেন। যজ্ঞকালে যে সকল দেবতাকে আহ্বান কর! 
হইত তাহাদের কপার অপেক্ষা না রাখিয়াই মন্ত্রসমূহ নিজেরাই ফলপ্রস্থ হইতে পারে, 
এই বলিয়। যদি ব্ৰাহ্মণগুলিকে মন্ত্রের প্রশংসা কর! হইয়। থাকে, এবং উপনিষদ্গুলিতে 
যদি স্বর্গের দেবদেবীগণের গুরুত্ব হাঁস করা হইয়| থাকে তাহা হইলে দৈব প্রভাঁবকে 
উপেক্ষা করিয়া কার্ধ-কারণ নিয়মের স্বয়ং-সম্পূর্ণতা শিক্ষা দেওয়াই বুদ্ধ যুক্তিযুক্ত 
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৩) 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন । এই নিয়মই মন্লয়োর ভাগ্য সম্পর্কে কর্মমিয়ম বলিয়া 
পরিচিত হইয়াছিল। তৎকালীন যে সকল নাস্তিক মতবাদ দর্শন ও জীবনে, 
দৈবশক্তির কোন স্থান আছে বলিয়া স্বীকার করে নাই, সেই সকল মতবাদে স্বভাঁবতঃই 
মানবেচ্ছার সমস্ত! যেমন অধিক গুরুত্বলাভ করিয়াছিল তেমনই বাহিরের কোন 
অতীন্দ্ৰিয় কারণের সাহায্য না লইয়াই সসীম জীবের উৎপত্তি, স্বভাব, ক্রিয়া ও 
অন্তিমগতির ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজনও অনুভূত হইয়াছিল। ইউরোপে সোফিষ্ট মত 
ও মানবতাবাদ-__-এই ছুই চিস্তাধারায় যেরূপ সেইরূপ বুদ্ধের সময়ে ভারতেও ধৰ্মসম্বন্ধীয় 
ও দার্শনিক বিচারে মানুষই আগ্রহের কেন্দ্রস্থল হইয়| ঈাড়াইয়াছিল। কিন্তু মানুষের 
বুদ্ধি-শক্তি নয়, পরস্ত নৈতিক উৎকর্ষ ও কঠোর অধ্যাত্মসাধন! দ্বারা মানুষ কত উচ্চ 
স্থান অধিকার করিতে পারে, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা দ্বার সে কতটা অস্তঘূ্টি 
ও শক্তিলাভ করিতে পারে, জীবনের দুঃখসমূহের প্রতি গুদাদীন্য অভ্যাস করিয়| এবং 
ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম উন্নতির ক্ষেত্রে দৈবপ্রভাবের অযথা প্রবেশকে বাধ! দিয়! কি ভাবে 
স্বীয় দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্ৰণ করিবার ক্ষমত| লাভ করিতে পারে, তাহাতেই লোকের 
আগ্রহ নিবিষ্ট ছিল। বুদ্ধ জনসাধারণকে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিবার পূর্বে 
উহাকে অভিজ্ঞতার সাঁহায্যে পরীক্ষা করিয়। লইতে, এবং তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ 
নয়, পরস্ত উহার যৌক্তিকতাঁর জন্তই উহাকে গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য 
বৌদ্ধশাস্তে বুদ্ধের সৰ্বজ্ঞতায় বিশ্বাস করিবার প্রয়ৌজনীয়তাঁও বার বার জোরের সহিত 
বলা হইয়াছে। 


তৎকালীন প্ৰ'তিভ্ৰন্দ্দী দার্শনিক মত বাদসমুহ 


যে মূলস্থত্ৰটিকে বুদ্ধ প্রচার করিয়াছিলেন এইরূপ বলা হয় তাহ! দুই আকারে 
প্রচলিত আছে--একটি সহজ ও সরল এবং অপরটি জটিল ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ। তাঁহার 
বাক্তিগত অভিজ্ঞত| হইতে বুদ্ধ যে সকল সত্য আহরণ করিয়াছিলেন, এরিষ্টট্‌ল 
কর্তৃক পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত সত্যের ন্যায়, তাহা! হইতেছে এই যে, চরম পশ্থ। 
পরিত্যাগ করিয়। মধ্যপস্থা অনুসরণ করাই জীবনের প্রকৃত নীতি হওয়। উচিত। 
প্রকতি যাহাদিগকে আত্মসংযমের ক্ষমত| দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ভোগাসক্ত জীবন 
উপযুক্ত নয়। মানুষ স্বভাবতঃ পপ্তত্বভাবাপন্ন নয়, স্থতরাং তাহার প্রকৃতির দাস হওয়া, 
ক্ষণিক আকর্ষণে প্রলুব্ধ হওয়| অথবা আকন্মিক আবেগ দ্বার! চালিত হওয়ার পক্ষে 
কোন যুক্তি নাই। রাজ! শায়াসি, অজিত-কেশ-কম্বলিন্‌ এবং অন্তান্ত কেহ কেহ 
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বৌদ্ধ দর্শন $ তৎকালীন প্রতিবন্ধী দার্শনিক মতবাধসমূহ 


ইহুসর্বন্বতাষাদ এবং ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুপ্যের চরম পার্থক্যে অবিশ্বাস হইতে 
উৎপন্ন নৈতিক দায়িত্বহীনতায় বিশ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্বশান্ত্ে 
নিন্দিত হইয়াছিলেন। তাহার! মাহই্যের অতি-প্রাক্ৃত অথব| ভবিষ্যৎ জীবনে বিশ্বাস 
করিতেন ন! অথবা বর্তমান কর্ম মানুষের ভবিষ্যৎ ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাও 
বিশ্বাস করিতেন না, এইজন্য তাঁহার! প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্ছেদবাদ শিক্ষা দিয়াছিলেন 
বলা যাইতে পাঁরে। গোসালের ন্যায় কেহ কেহ অধিচ্চসমুপ পাদ ( বিনা নিয়মে যে 
কোন কারণ হইতে যে কোন কার্য উৎপন্ন হয় এই মত যদৃচ্ছাবাদ যে কোন কার্য 
যে কোন সময়ে বিন! কারণে উৎপন্ন হইতে পারে এই মত), কোন ব্যক্তি স্বীয় নৈতিক 
আচরণ ব্যতিরেকেও বিনা আয়াসেই শ্রেষ্ঠত্বলাঁভ করিতে পারে, এই যে একপ্রকার 
অদৃষ্টবাদ এবং যাহাতে মানুষের চেষ্টা এবং নৈতিক দায়িত্বের কোন স্থান নাই এমন 
যে নিয়তিবাদ-_-এই সকলে বিশ্বাস করিতেন । পূরণ কস্নপের ন্যায় কেহ কেহ 
সকল প্রকার নৈতিক পার্থক্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন এবং মনে করিতেন যে, আতা 
নিক্ষিয় বলিয়! কর্মের কোন নৈতিক তাৎপর্য নাই। লঞ্জয়-বেলউপুত্ত প্রভৃতি 
কাহারও কাহারও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সন্দেহবাঁদী ছিল, আবার পকুধ-কচ্চায়নের ন্যায় 
যাহারা জড় ও আত্মার উপাঁদানগুলির নিত্যসতায় বিশ্বাস করিতেন (সাঁস্সতবাদ ), 
তাহার! মনে করিতেন যে, ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ নয় যে হত্যার ন্তায় 
দৈহিক ক্রিয়ার সহিত নৈতিক অপরাধরূপ মানসিক ব্যাপার যুক্ত কর! যাইতে 
পারে। 

যে নিগঠ-নাটপুত্তের ( মহাঁবীরের )২ অন্নগামীগণ পরবর্তী যুগে বুদ্ধের অন্ুগামী- 
গণের ন্যায়ই বহুসংখ্যক ছিল। তিনি আত্মসংঘমকেই অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন 
এবং বুদ্ধের অন্থগামীগণের মধ্যে কেহ কেহ অকপট বিশ্বাসের বশে অথব৷ 
ব্যবহারিক নীতি হিসাবে (যেমন দেবদত্ত ) বুদ্ধের উপদিষ্ট আচরণ অপেক্ষাঁও এমন 
কতকগুলি কঠোর কৃচ্ছ সাধন] ( পরবর্তাকালে যাহাদিগকে ধৃতাঙ্গ বলা হইত ) 
প্রচার করিতেন, যাহা বুদ্ধ তাঁহার সমগ্র ধর্মসংঘের জন্য সমর্থন করিতেন না। খান্ত, 
বস্তু, বাসস্থান এবং ওঁষধসেবন (চার নিস্সয় অথবা অবলম্বন ) সম্বন্ধে কোন কোন 
ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কঠোরতর আত্মসংযমবিধি পালন করিতে চাহিলে বুদ্ধের তাহাতে 
সম্মতি ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রেও তিনি মধ্য-পন্থ। গ্রহণের উপদেশ দিতেন এবং যাহা সত্য 
তাহাই বলিতেন-__দেহ-নিগ্রহ অপেক্ষা আত্মসংযম এবং যথার্থজ্ঞাণই শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক 
সাধন! । তিনি কার্-কারণ নিয়ম আবিষ্কার করিয়া মানবের ভাগ্য সম্বন্ধে নৈতিকতার 
মূল্য স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছিলেন।. এই কার্য-কারণ- 
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বাদই'সভ্ভবতঃ তাহার সংঘে ধীরে ধীরে প্রতীত্যসমুৎপাদের নিগুঢ় নিয়মে রূপাস্তরিত 
হুইয়াছিল। যদিও, যেমন পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচীন বৌদ্ধ এঁতিহে বুদ্ধ 
বোধিলাভ করার পরে কয়েক দিন ধরিয়া এই নিয়মের মৃলসুত্রাটর আস্ত হইতে 
শেষ পর্যন্ত মনে মনে আবৃত্তি করিয়াছিলেন এই কথা বল৷ হইয়াছে । 


নৈতিক কাৰ্শ-কারণ শৃৰ্খলের দাদশ গ্রন্থি 


বর্তমান জীবনে মানুষ অতীতের স্থষ্টি এবং ভবিষ্যতের নির্মাতা, এইরূপ নির্ধারণ 
করিয়া এই নিয়ম কালের তিনটি বিভাগকেই একস্থত্ৰে গ্রথিত করিয়াছে ( পর্বর্তাঁ- 
কালে এই কাল সম্বন্ধে বহু সুন্ম দার্শনিক সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছিল )। যে অদৃশ্য সুত্র 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলীকে গ্রথিত করে, তাহা হইতেছে নৈতিক 
প্রচেষ্টা ৷ ইহ! বুদ্ধির সাহচর্যে কাজ করে। এই বুদ্ধি দোঁষযুক্ত হইলে মানবের 
পুনর্জন্ম হয় এবং নির্দোষ হইলে মুক্তির পথ প্রস্তুত করে। মুক্তির অর্থ মূৰ্ত বস্তুসমূহের 
ধারার নিরোধ । সংসার এবং নির্বাণ এই দুইটি বুদ্ধির ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল । 
অবিদ্তা হইতেছে বাচিয়৷ থাঁকিবার প্রচেষ্টার এবং ছুঃখের কারণ এবং বোধি হইতেছে 
মুক্তির কারণ এবং তাঁহার পথ-নির্দেশিক । এই কার্ধ-কারণশৃঙ্খল দ্বাদশটি গ্ৰন্থি 
( দ্বাদশ নিদান ) ছার! গঠিত। পূর্ববর্তী প্রত্যেক গ্রন্থিটি পরবর্তী গ্রন্থির আবির্ভাবের 
জন্য দায়ী । ইহাকেই পরে প্রতীত্যসমুৎপাদ বল৷ হইত। এই গ্রস্থিগুলি হইতেছে 
অবিদ্যা ( অজ্ঞান ), সংস্কার ( গঠন ), বিজ্ঞান ( চৈতন্য ), নামরূপ (নাম এবং 
আকার ), ষড়ায়তন (ইস্দ্ৰিয়সমূহের ছয়টি ক্ষেত্র), স্পর্শ (সংযোগ ), বেদন। 
( সংবেদন ), তৃষ্ণ৷ ( কামনা ) উপাদান (আসক্তি ), ভব (সতা), জাতি (জন্ম) 
এবং জর।-মরপ (বার্ধক্য ও মৃত্যু )। 

যদি কোন জীব অতীত জীবনে কাম-লোক, রূপ-লোক অথবা অবরূপ-লোক যে 
কোন লোকেই হউক না কেন অজ্ঞানের প্রভাবে কর্ম করিয়া থাকে, তাহ! হইলে 
সে অবশ্যই এমন কতকগুলি সংস্কার অর্জন করিয়া থাকিবে যাহার ফলে তাহাকে 
পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করিয়। বর্তমান দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে । অতীত জীবন এবং 
বর্তমান জীবনের যোগস্থত্র হইতেছে মাতৃগর্ভে দেহধারণের জন্য এক অস্পষ্ট চেতন৷ 
বা কামনা ১ পূর্বজন্সের কামন। এবং কৃতকর্মের উপরই এই দেহের প্রকৃতি নির্ভর 
করে। ক্রমে মাতৃগর্ভস্থিত জণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হুইয়া মানস (নাম ) এবং জড় 
(রূপ) দেহে পরিণত হয় এবং তাহার পর মাতৃগর্ভেই ছয়টি ইন্জিয়-- দর্শন, শ্রবণ, 
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গন্ধ, স্বাদ এবং স্পর্শ এই পাঁচটি বহিরিক্দ্রিয় এবং বুদ্ধি বা মনয়প অস্তরিজ্জিয় বাৱ 
সম্পূর্ণভাবে সুসজ্জিত শিশুর কূপ ধারণ করে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ইন্জিয়মকল জগতের 
সহিত সংস্পর্শে আসিয়া কার্য আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে দ্রব্যের গুণ-বিষয়ে 
গ্রীতিকর বা অপ্রীতিকর এবং ওঁ দুইটির কোনটি নহে এইরূপ সংবেদন বা প্রত্যক্ষজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। গ্রীতিকর সংবেদনের ফলে শীঘ্রই তৃষ্ণ। বা কামনার উদয় হয়, এবং শিশু 
নানারূপ বস্তু চাহিতে এবং দৈহিক বাসন অনুভব করিতে আরম্ভ করে। মনে 
যখন কেবলমাত্র কামনাগুলি উৎপন্ন হয় ন! পরস্ত তাহাদ্দিগকে চরিতার্থ করিবার 
জন্য একট! আগ্রহও উৎপন্ন হয়, তখনই আসক্তির কার্য আরম্ভ হয়। এই দুইটি 
ছাড়াও আসক্তির তাড়নায় কৃতকর্ম হইতে সঞ্জাত পুণ্য ও পাপ পুঞ্জীভূত হওয়ার 
ফলে একটি তৃতীয় উপাদান ‘ভব’ অর্থাৎ ‘হওয়া’ অথব| পুনর্জন্মের জন্য নৃতন বাসনা 
জন্মগ্রহণ করে। এই নূতন সংস্কার পরবর্তী দেহধারণ কিংবা! জন্মের জন্য দায়ী 
এবং জন্মের অবশ্ন্তাবী ফল হইতেছে মৃত্যু ও তাঁহার সহিত অন্যান্য অশুভ যথা 
মনস্তাপ ও শোক, ছুঃখভোগ ও ছুর্ভাবন1, বিষাদ এবং হতাশ! যেগুলি হইতে কেহই 
মুক্ত নহে। 

যে অজ্জান ( অবিদ্া ) এই সমগ্র কার্ধ-কাঁরণশৃঙ্খলের জন্য চরমভাবে দায়ী, তাহা 
হইতেছে চারিটি আর্ধমত্য সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব; বিশেষতঃ জীবন ছুঃখভোগ নয় 
সুখসভোগ এই ভ্রান্ত ধারণা । অবিদ্যাকে জাগতিক ভ্রান্তি কিংবা মায়া অথবা সসীম 
জীব এবং পরক্রদ্মের এঁক্য উপলব্ধি করার অক্ষমতা অথবা শুষ্যতারূপ পর্দায় মন:কল্লিত 
জগতের নিক্ষেপরূপে চিন্তা করিবার কথ! বুদ্ধের মনে উদিত হয় নাই। কোন 
ব্যক্তির চিন্তা, বাক্য ও ক্রিয়ারূপ যে সকল কৰ্ম পাঁপ-পুণ্যের আকারে সঞ্চিত হইয়! 
থাকে এবং যাহা বিশেষ করিয়া নৃতন জন্মের কামনার সংযোগ দ্বার! প্রবল হইয়| নৃতন 
দেহ ধারণ করে, তাহাদিগকে সংস্কার বলা হয়। সংস্কারগুলির আমূল উচ্ছেদ ন! 
হইলে জীবনের নব অঙ্কুরোদ্গম অবশ্তনভাঁবী । কেবলমাত্র দেহ এবং দৈহিক আনন্দ- 
সমূহ অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী ইহা উপলব্ধি হইলে এবং যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলেই ইহা 
নিরোধ কর! সম্ভবপর । “সংসারগুলি অনিত্য, তাহাদের উৎপত্তি এবং ক্ষয় আছে, 
উহার| যেমন উৎপন্ন হয় তেমনই আবার বিলুপ্ত হইয়| যায়; উহাদের বিলুপ্তিতেই 
নখ ।” কিন্তু কার্-কারণ নিয়মের ক্রিয়ার পশ্চাতে কোন নিয়ম-কর্তাঁও নাই অথবা 
কোন শাশ্বত বস্তুও নাই। বৈদিক খত এবং ব্ৰাহ্মণ্য মন্ত্রশক্তি এবং অপূর্বের ন্যায় 
কর্মের নিয়ম শ্বাধীনভাবেই কাজ করে, কোন শৃঙ্খলাবিধাঁনকারী পুরুষের ব্যবস্থানুযায়ী 
নয় অথবা যাজ্ঞবন্ধা যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩-৮-৯) বলিয়াছেন, ‘অক্ষরের’ 
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শাধনে জাগতিক ব্যাপারগুলি যেভাবে ঘটিয়। থাকে সেভাবেও নয়। স্থতরাং যতক্ষণ 
পর্যস্ক অজ্ঞান দূরীভূত না হয় এবং তাহার ফলে সংস্কারগুলি বিনষ্ট না হয় এবং 
পুনর্জন্ম গ্রহণের বাসন! দ্বারা তাঁড়িত হইয়! উপাঁদানগুলির নৃতন সমষ্টি গঠনে অক্ষম ন! 
হয়, ততক্ষণ পৰ্যন্ত বস্তুপুঞ্জের পর বস্তপুগ্জ অবিচ্ছিন্ন ধারায় উৎপন্ন হইতে থাকে। 
কার্ধ-কারণ নিয়মের প্রভাব কেবলমাত্র বহির্জগৃতে নয় অস্তর্জগতেও আছে; সুতরাং 
কোন ব্যক্তি বর্তমানে যাহা তাহাই যে কেবল পূর্ববর্তী মানসকারণের ফল তাহা নয়, 
কিন্ত সে তাহার বর্তমান চিন্ত। এবং প্রবৃত্তি যথাযোগ্যভাবে সংষত করিয়! যাহা হইতে 
চায় তাহা হইতে পাঁরে। যে জ্ঞান সংস্কারগুলিকে দগ্ধ করিয়| দেয়, তাহ! লাভ 
করিবার বিভিন্ন উপাঁয়ের কথা খুব কমই (বৌদ্বশান্ত্রে) আলোচিত হইয়াছে । কিন্ত 
সংযুক্ত-নিকায়ে দুঃখ হইতে জ্ঞানের ধারাবাহিক ক্রম এইভাবে দেওয়া হইয়াছে_-ছুঃখ, 
বিশ্বাস, আনন্দ, উল্লাস, প্রশান্তি, সুখ, স্থের্য, জ্ঞান এবং বস্তসমূহের স্বরূপ সম্বন্ধে 
অস্তদূষ্টি। অতএব অজ্ঞান শেষ পর্যন্ত দুঃখের কারণ বটে, কিন্তু ছুঃখই আবার 
আমাদিগকে ছুঃখনিবৃত্তির যে উপায় জ্ঞান ও অন্তদৃষ্টি তাহা! অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত 
করে। যে অজ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুর স্বব্ূপকে আবৃত করিয়া ক্লেশসমূহের হ্ৃষ্টি করে, ইহা 
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত । 


, নৈরাত্ম্যবাদ অথবা ঠনর্বযযক্তিত্ৰি 


ইহা নিশ্চিতভাবে মনে কর! যাইতে পারে যে আত্মার প্রকৃতি ও অস্তিম গতি 
সম্বন্ধে গবেষণা কর! বুদ্ধ-যুগের একটি বাতিক ছিল। শুধু নৈতিক জীবন ও 
আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রতিবন্ধক দূর কর! সম্বন্ধেই যে এই আলোচনা! হইত তাহ 
নহে, কিন্ত আত্মার প্রকৃতি এবং শরীর ও আত্মার সম্পর্কও এই আলোচনার বিষয় 
ছিল। সাধারণভাবে বল৷ যায় যে, উপনিষদে আত্মা কখনও দেহ নয় এইভাবে 
বণিত হুইয়াছে। এই তত্ব হইতেই বেদান্ত এবং সাংখ্যের উৎপত্তি। জৈন ও 
বৌদ্ধ সম্প্রদায়েরও একই রকম মত। দেহের অশ্রপ্রত্যঙ্গাদি এবং উপাদানসমূহের' 
বীভৎসতা, বাহ্যিক দেহ সৌন্দর্ধের মোহ ও ছলনা, দৈহিক প্রয়োজন হইতে উৎপন্ন 
বামনাসমূহের পীড়া, ইন্দ্রিয়সংবেদন ছারা প্ররোচিত প্রলোভনসমূহ, দেহ-কারাঁগার 
হইতে আত্মার চরম মুক্তির প্রয়ৌোজনীয়ত। এবং এই উদ্দেশ্যে কৃষ্জুসাধন, দৈহিক ক্লেশের 
প্রতি ওঁদাসীন্ত এবং স্বেচ্ছাকৃত দেহনিগ্রহ--এইগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়া 
দেহ ও আত্মার এই বিরোধ সম্বন্ধকেই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা 


১৮২ এ 


বৌদ্ধ দর্শন £ পঞ্চস্বন্ধ 


হইয়াছিল। আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধীয় আলোচনা হইতে এত বিভিন্ন রকমের মত 
উত্পন্ন হইয়াছিল যে তাহা বিস্ময়কর-_-এই সকল মতের মধ্যে জড়বাদ এবং অধৈতবাদ 
এই উভয় মতেই পরিচ্ছিন্ন জীবাত্বার ঘৃত্বা বিলুপ্ত হইয়। গেল ( যদিও বিভিন্ন রকমে ), 
আর দ্বৈতবাদে ইহার স্বতগ্র সত্ত। অক্ষু থাকিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তায় উহার 
গুণধর্ম বিভিন্ন হইয়| গেল। 

বুদ্ধের মত শাশ্বতবাঁদ ( অদ্বয়াত্মক হউক বা দ্বয়াত্মক হউক ) এবং বিমাশ-বাদ 
এই ছুই পরস্পর বিরুদ্ধ মতের মধ্যবর্তী । তাহার মতে শাশ্বত আত্মা নাই বটে 
তথাপি আত্ম] শুধু জড়ের ধর্ম নয় এবং দেহের সহিত উহার বিচ্যুতি ঘটিলেও উহা! 
সম্পূর্ণভাবে কারণ-ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হয় না। অনাত্মবাদের অর্থ শুধু এই যে, 
স্থায়ী দ্রব্যযপে আত্মার অস্তিত্ব নাই। যে “বিজ্ঞান মাতৃ-গর্ভে নৃতন জন্ম দেওয়ার 
কাজ করে, উহ! জন্মাস্তর পরিগ্রাহী একই আত্মা নহে; অবশ্য স্থায়ী এক আত্মার 
ন্যায় উহাও নৃতন শরীরের জড় উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে। . কিন্তু এই বিজ্ঞান 
হইতেছে এমন একটি সংখার ( সংস্কার ) যাহ! পরিবর্তনশীল এবং যাহা ভ্রব্যরূপ নছে। 
নৃপতি মিলিন্দ (মেনান্দার নামক গ্রীক রাজপুত্র ) এবং ভিক্ষু, নাগসেনের মধ্যে যে 
বিখ্যাত কথোপকথন হইয়াছিল এবং যাহ! মিলিন্দ পঞ্হ নামে পরিচিত । উহাতে 
প্রধানত: এই কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে £ শরীর যেমন বহু অংশ ব| উপাদানের 
মিশ্রণ, তেমনই আমর! যাহাকে ‘ব্যক্তি’ বলি (পরে যাহ| জীব বা পুদ্গল নামে 
আখ্যাত হইয়াছে ) উহাও কতকগুলি জড় ও মানসিক উপাদানের মিশ্রণ এবং শরীর 
এবং জীব উভয়েই উহাদের উপাঁদীনসমূহে বিলীন হইতে বাধ্য । 
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যে সকল উপাদানপুঞ্জে ব্যক্তি বা জীব গঠিত হয়, তাহাদের সংখ্যা পাচ- এই 
পাচট স্বন্ধ অথব| পুঞ্জ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা-_বূপ অথব| 
পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু এই চারিটি ভূতে গঠিত জড়দেহ, এবং নাম অথবা 
মানসিক উপাদান। এই মানসিক উপাদান চারি রকমের, যথ|--সংবেদন অথবা 
অন্ুভূতি-( বেদনা ), বিষয় প্রত্যক্ষ অথবা ধারণা (সংজ্ঞ।), ক্রিয়া-প্রবণত! 
(সংস্কার) এবং বিবেককারী বুদ্ধি ( বিজ্ঞান--প্রতীত্যসমুত্প্বাদের বিজ্ঞান হইতে 
বর্তমান বিজ্ঞান পৃথক্‌ )। বিভিন্ন গ্রন্থে এই সকল উপাদানের নামে অক্পবিস্তর 
পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, ভাহ। ছাড়া এইগুলিকে প্রায় দুইশত সুন্ম উপাদানে 
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বিষ্টক্ত কর! হইয়াছে এবং এই সকল উপাদানও ক্ষণভঙলুর। এইভাবে উপনিয়দের 
নাম-রূপ অর্থাৎ ব্যবহারিক সৎ জগতের বাঁচক শবটি বৌদ্ধার্শনে একটি নৃতন 
অর্থে মণ্ডিত হইয়া উক্ত পাঁচটি উপাদানপুঞ্জের ( পঞ্চস্বন্ধের ) বাচক হইল। গতি- 
বেঘন এবং অন্যান্য সংবেদন, মনশ্চিত্র এবং ধারণা, অভ্যাস এবং প্রবণতা, আবেগ 
এবং ভাব-_এইগুলি দ্বারাই আমাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব গঠিত। এই সবগুলিই 
অনবরত ফেন। অথব। বুছদের পুঞ্জের মত পরিবর্তিত হইতেছে । অস্ভিমদৃষ্টিতে 
ইহারা মরীচিকা, কদলীবৃক্ষের কাণ্ড, ইন্দ্রজাল প্রভৃতির ন্যায় অলীক। স্থতরাঁং 
আমাদের আস্তর অনুভূতিতে এমন কোন স্থির পদার্থ নাই যাহাকে ‘আত্মা’ নাম 
দেওয়! চলে। আমাদের মানস অনুভূতি সমূহ একটি প্রবাহের ( সম্তানের ) আকারে 
সদা চলমান। (এই সন্তান শব্দটি পরবর্তা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়াছে )। এই মানসিক প্রবাহের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট অবস্থা সম্পূর্ণভাঁষে ক্ষণিক, 
অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষণেই উহার বিনাশ হয় অথব| উহা! সাপেক্ষভাঁবে ক্ষণিক, অর্থাৎ 
উহার স্থিতিকাল এমন একটি আপাতঃ প্রতীয়মান বর্তমানক্ষণ যাহাতে উৎপত্তি, 
স্থিতি এবং লয়, এই তিন অবস্থাই অবিচ্ছেন্যভাবে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। 

এই সব স্পষ্ট ও অম্পষ্ট, অমিশ্র ও মিশ্র চিন্তা, আভ্যন্তরীণ প্রেরণ! ও প্রবণতা, 
জন্মজাত বিশিষ্ট স্বভাব ও সংস্কারের পশ্চাতে কোন স্থায়ী বসন্ত আছে কি? যে- 
সব অংশ ব| অবয়ব দ্বারা রথ গঠিত হয়, তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের অতিরিক্ত 
রথ বলিয়। এমন কোন বস্তু নাই, যাহ! তাহাদের অভাবেও বিদ্যমান থাকে । 
তেমনই উক্ত চিন্তা প্রভৃতির পশ্চাতেও কোন স্থায়ী বস্তু নাই। যে-সব জড়- 
কণিকা, ইন্দ্রিয় সংবেদন, ধারণা, প্রবণতা এবং চিন্তা দ্বারা আত্মা! গঠিত, সেই 
গুলির সহিত আত্ম অভিন্ন, অথবা এইগুলি আত্মার, এইরূপ মনে করা যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। ইহা খুবই সম্ভবপর যে, আত্ম। সম্বন্ধে বুদ্ধের ধারণাটি ক্রমে ক্ৰমে 
তাহার মনে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ধর্মপ্রচারের প্রথম দিকে আত্মার 
অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ নিষেধ কর! হয় নাই, শুধু উহার নিত্যত্ব-বিষয়ক সমস্তাটিই আলোচন! 
কর হইয়াছিল (উদাহরণম্বরূপ ব্ৰহ্মজালস্থত্তে)) পরে আত্মবাদকে বিধর্মীদের 
মতের মধ্যে অন্তভূক্ত কর! হইয়াছিল ( সক্কায়দিট্‌ঠি ), অর্থাৎ স্থায়ী জীবাত্মার 
অস্তিত্ববিষয়ক বিধমী মত ) এবং উহা| এইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল যে, উহ 
হইতেছে লোভীর মত একটা কিছুকে আকড়াইয়া ধরা (উপাদন ) এবং উপ- 
নিষদীয় পারমাথিক সত্তাবাদ ও আহুষ্ঠানিক ধর্মের ( মীমাংস| ) সদৃশ । বল! বাহুল্য 
যে, ( সম্ভবতঃ কেবল সঞযুতনিকায়ের বুর্দেনস্থত্ব ছাড়া ) বৌদ্ধমতে এই পারমাধিক 
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সত্তাবাদ এবং আয়ুষ্ঠানিক ধর্ম প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। অনাত্তলক্ষণস্থত্তে 
স্কন্ধগুলি যে আত্মার সহিত অভিন্ন হইতে পারে না, তাহ! দেখাইবার জন্তু বল৷ 
হইয়াছে যে, উহার! অনিত্য, পরিবর্তনশীল এবং দুঃখদায়ক। কিন্ত ইহাদের বিরুদ্ধ 
ধর্মযুক্ত কোন পদার্থ আত্মা হইতে পারে, এইরূপ কল্পনা নিষিদ্ধ হয় নাই। 

চৈতন্যও উৎপন্ন হয়; স্থতরাং তাহ! অনিত্য এবং জন্মজন্মাস্তরের বাহন হইতে 
অক্ষম। যেমন নৃতন দীপ পুরাতন দীপ ছার! প্রজ্লিত হয়, তেমনই নৃতন জীবন 
পুরাতন জীবন হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু এই পরিবর্তনে পুরাতন হইতে নৃতনের 
মধ্যে কোন অভিন্ন বস্তু সংক্রামিত হয় না। যেমন কোন নিৰ্বাপিত দীপ অন্ত 
দীপকে প্রজলিত করিতে পারে না, তেমনই জন্মোৎপাদক কারণ সামগ্রীর নিরোধ 
যাহাকে নূতন ব্যক্তি বলিয়া মনে করা যাইতে পারে এইরূপ নৃতন স্বন্ধ-সমূহের 
জন্মও বন্ধ করিয়া দেয়।' কৰ্মই একজন্মের ব্যক্তির সহিত অপর জন্মের ব্যক্তির 
একমাত্র সংযোজক । জৈন ও আজীবক ধর্মে কৃচ্ছসাধনকে এই কর্মধ্বংসের উপায় 
বলা হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ বিশেষভাবে বলিয়াছেন যে কৃচ্ছসাঁধনে তাহ! সম্ভবপর 
নহে, কর্মধবংস করিতে হইলে নৈতিক আচরণ ( শীল ), মানসিক শিক্ষা ( সমাধি ), 
চারিটি সত্যের পূর্ণজ্ঞান অথবা অস্তদৃষ্টি (প্রজ্ঞা ), এই তিনটি বিশুদ্ধি, বিশ্বমৈত্রী 
এবং অন্যান্ত উচ্চভাবের অঙ্গশীলন ( ব্ৰহ্ম-বিহার-ভাবন| ) এবং কোন কোন 
গ্ৰন্থাহসারে, ঈশিত্ব ও মুক্তির ক্রমিক স্তরসমূহের আরোহণ অত্যাবশ্যক । 
প্রসঙ্গতঃ বল৷ যাইতে পারে যে, স্বয়ং বুদ্ধ মহানির্বাণের পূর্বে ( পরিনির্বাণ ) এই 
সকল স্তর অতিক্রম করিয়াছিলেন। যাহা দ্বার! স্কন্ধসমূহের একত্রীকরণ নিবারিত 
হয়, তাহা হইতেছে আসব (কাম, অস্তিত্বের বাসনা, অজ্ঞান অথবা মিথ্যা দৃষ্টি ) 
সমূহের বিনাশ । বুদ্ধ ইহাঁও বলিতে ভুলেন নাই যে নিত্য আত্মায় বিশ্বাস, সংশয়, 
এবং কেবল নীতি ও আনুষ্ঠানিক কর্মপ্রন্ধতির কার্ধকারিতায় বিশ্বাস -_এই তিনটি 
বন্ধন ছিন্ন না করিলে কেহই আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধির প্রথম ধাপ মুক্তিপ্রবাহেও 
( সোতাপত্তি) অবতরণ করিতে পারে না, নির্বাণ তো দুরের কথ।। 

আধ্যাত্মিকতাঁয় অধিকতর উন্নতি করিতে হইলে এবং দ্বিতীয় সুরে 
(সকদাগামিন-- যে একবাত প্রত্যাগমন করিয়াছে) উপনীত হইতে হইলে 
রাগ, দ্বেষ এবং মোহ পরিত্যাগ কর। অত্যাবহৃাক। ধীহার! তৃতীয় ধাপে 
আরোহণ করেন এবং নীচে কখনও প্রত্যাবর্তন করেন না ( অনাগামিন ), কিন্ত 
উচ্চতর স্তরে স্বচ্ছ (ওপপাতিক- ছায়াঁদেহধারীর সদৃশ ) জীবনযাপন করেন, 
তাহার! আরও শ্রেষ্ঠ সাধক। সর্বোচ্চ সাঁধকেরা হইতেছেন্‌ অৰ্হত। ইহার! 


১৮৫ 
২৪ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পূর্ধধিত আদবদমূহ নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন। 
ইহাঁরাই মুক্ত। পরবর্তী সাহিত্যে প্রায়ই বল| হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি শীল, সমাধি 
এবং প্রজ্ঞা এই তিনটি বিশুদ্ধির সাহায্যে জন্মের বীজ ধ্বংস করিতে পারিয়াছেন, শুধু 
তাঁহার পক্ষেই অস্তিম নির্বাণ সম্ভবপর। অতএব, আষ্টাঙ্গিক শ্রেষ্ঠ মার্গে (আধ 
অষ্টাঙ্গিক মাৰ্গ ) সম্যক দৃষ্টি, লম্যক্‌ সম্থল্প, সম্যক বচন, সম্যক আচরণ ( কর্মীস্ত ) 
সমাক আজীব (সজীবিকা ), সম্যক ব্যায়াম (= প্রযত্ব ), সম্যক্‌ স্থতি এবং সম্যক্‌ 
সমাধি অস্তভুক্ত করা হইয়াছে। ৰ 

যে দীপ সমগ্ৰ রাত্রি ব্যাপিয়| জলে, তাহ! হইতে এমন নিরবচ্ছিন্ন শিখা নির্গত 
হয় যে, উহা! প্রতি মুহূর্তে অভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয়। তথাপি যেহেতু তৈল ও 
বিকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারাই দীপের পরিপোষণ হয়, স্থতরাং উহা উহার অস্তিত্বের 
ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্তে একও নহে, বিভিন্নও নহে। তেমনই এক কাঁয়াবিশিষ্ট ব্যক্তির 
জায়গায় যে পরবর্তী ব্যক্তি উৎপন্ন হয়, উহা! তাহ! হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়; 
কারণ একদিকে যেমন এই ব্যক্তিগুলি বহুজন্মধারী কোন অভিন্ন আত্মার ক্রমিক 
প্রকাশ নহে, তেমনই অন্যদিকে পরবর্তী ব্যক্তি তংপূর্ববর্তী ব্যক্তির কর্মের প্রভাব 
হইতে মুক্ত নহে। এই অবিচ্ছিন্ন ক্রমকে আমর! একই বস্তর অপরিবর্তিত সত 
বলিয়া ভুল করি। প্রকৃতপক্ষে কোন বস্তুই কোন বস্তুর সহিত অভিন্ন নহে, উহ! 
শুধু নিজের ক্ষণিক সত্তার সহিতই অভিন্ন; অথবা কোন বস্তুকেই সেই বস্তু ছাড়! 
অন্য কিছু দ্বারা বর্ণনা কর! যায় না ( সৰ্বং স্বলক্ষণম্‌ )--এইটিকে পরবর্তীকাঁলের 
বৌদ্ধ দার্শনিকগণ ‘সব কিছুই দুঃখময়’ ( সৰ্বং ছুঃখং ছুঃখম্‌ ) এবং ‘সব কিছুই ক্ষণিক’ 
(সৰ্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্‌ ); এই দুইটি তত্বের সহিত সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। 
এইভাবে অনাত্সত1, অনিত্যতা এবং দুঃখত| সর্ব জাগতিক ব্যাঁপারের বৈশিষ্ট্য । 
মহাযান দর্শনে ‘সব কিছুই শূন্য’ (সৰ্বং শূন্যং শুন্তম)-এইরূপ অপর একটি 
অহুলিদ্ধান্তও গৃহীত হইয়াছিল। কিন্ত প্রাচীন বৌদ্ধ চিস্তাধারায় এতথানি 
নাস্তিত্ববাদ ছিল না। বৈভাধিকদের বস্তু বিষয়ক সাক্ষাৎজ্ঞানবাদ, সৌত্ৰান্তিকদের 
প্রতিনিধিবাদ, যোগাঁচারদের বিজ্ঞানবাদ এবং মাধ্যমিকদের শৃন্যবাদ__-এইগুলি 
বস্ববাদের লৌকিক দৃষ্টি হইতে ক্রমে ক্রমে উদ্ভৃত হইয়াছে। বুদ্ধের নিজের 
উপদেশে নৈরাত্ম্যবাঁদের সমর্থন আছে কিন! সন্দেহ। অবশ্য ইহ| সম্ভবপর যে 
অধিকাংশ ভারতীয় দার্শনিকদের ন্যায় তিনি এই মত পোষণ করিতেন যে, যাহার 
উৎপত্তি আছে তাহার বিনাশও আছে, এবং সর্যযৌগিক পদার্থের বিলয় অবশ্থস্তাবী । 
যেহেতু শরীর এবং আত্মা উভয়েই কতকগুলি বস্তুর সমগ্িমাত্র, স্থতরাং ইহা! যুক্তিনিদ্ধ 


১৮৬ ৰ 


বৌদ্ধ দর্শন £ সত্তার মূল উপাদান সমূহ 


যে উহাদের কোনটিই দ্রব্যাত্মক নহে এবং উহাদের মিলন হইতে কোন স্থায়ী ব্যক্তি 
উৎপয় হইতে পাবে না। 


সতার মুল উপাদান সমূহ 


কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলিতে কতকগুলি উপাদানের ( ধদ্ম অথবা ধাতুর ) একত্র সমাবেশ 
বুঝা যায়। এই সব উপাদান অবিভাঁজা বলিয়। বিনাশশীল নহে। পৃথিবী, জল, 
অগ্নি ও বায়ু--এই চাঁরিটি জড় উপাদান এবং মানসিক উপাদান (বিজ্ঞান ) মিলিত 
হইলে তবেই একটি অস্থায়ী ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হইবে। এই পাঁচটি এবং অযৌগিক 
( অসংস্কৃত ) পদার্থ আকাশ এই ছয়টি ধাতু । তাহা ছাড়৷ ইচ্ছাকৃত নাশ অথবা 
মুক্তি (প্রতিসংখ্যানিরোধ, নির্বাণ ) এবং অনিচ্ছাকৃত নাশ ( অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ) 
এই ছুইটিও সত্তার মূল উপাদান। ইচ্ছাকৃত নাশ বা মুক্তিও আকাশের ন্যায় অপর 
একটি অমিশ্র ( অসংস্কৃত ) উপাঁদান। অনিচ্ছাকৃত নাশের অর্থ উপলব্ধির 
প্রয়োজনীয় কারণ সামগ্রীর অভাব অথব। বস্তুর স্বাভাবিক বিনাশশীলতাবশতঃ 
উহার অন্ুপলন্ধি। মোটামুটিভাবে বল! যায় যে, আদি বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অর্থাৎ 
স্থবিরবাদী ও সর্বাস্তিবাদীর! এই চারিটি সংস্কৃত ( যৌগিক ) এবং তিনটি অসংস্কৃত 
(মৌলিক ) উপাদান ( ধর্ম, ধাতু ) স্বীকার করিতেন--তীহার| শুধু স্থায়ী ব্যক্তির 
অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। নাগাৰ্জুন তাহার প্রজ্ঞপারমিত। গ্রন্থে বারবার 
বলিয়াছেন যে, হীনধাঁন অথবা শ্রাবকযানে কেবলমাত্র পুরুষশুন্যত! ( ইহাই অন্থত্র 
পুদ্গল-নৈরাত্ব্য নামে অভিহিত হইয়াছে ) উপরি হইয়াছে, আর বুদ্ধষান অথব| 
মহাযানে তদুপরি ধর্মশৃন্ততাও উপদিষ্ট হইয়াছে। নাগার্ধনের এই উক্তিদ্বার! 
আমাদের পূর্বোক্ত মন্তব্য সমখিত হয়। সম্ভবতঃ আত্মার প্রত্যাখ্যানের সহিত 
উপাদান ব| ধর্মনমূহের প্রত্যাখ্যান সর্বপ্রথমে মহাঁসংঘিকেরা করিয়াছিলেন এবং 
এই ব্যাপারে শৃন্যবাঁদিগণ তাহাদের অঙ্গদরণ করিয়াছিলেন। কিন্ত শৃন্যবাঁদীরা 
‘তত্সঙ্গে তথত। অথব। ভূত-তথতা৷ এবং বুদ্ধের ধর্মকায় এই দুইটি ভাবাত্মক দার্শনিক 
মতও গ্রতিপাঁদন করিয়াছিলেন। এই মত দুইটি বিভিন্ন দিক্‌ দিয়া কম বেশী 
পরিমাণে বেদান্তদৰ্শনের ব্ৰহ্মের ধারণার সদৃশ । আদি সম্প্রদ্দায়গুলিতে বস্তুবাদী 
চিন্তাধারার তুলনায় বিজ্ঞানবাদ ও শৃন্যবাদের প্রভাব অত্যয্ন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
কীথ, বিশেষ নিগুণতার সহিত এই কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্মের 
প্রথম শুরে জগত প্রপঞ্চের সমস্যা ছিল নৈতিক, বুদ্ধি বা জ্ঞানের সমস্যা নহে। 


১৮৭, 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অন্ধ ও মুক্তি টি 


বুদ্ধদেবের এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের বহু ছুঃখের কারণ এই যে তাহার 
একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র আত্মা আছে এবং উহাকে ইহকাঁলে ও পরকালে পরিপোষখ ও 
রক্ষ! কর| প্রয়োজন, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে পরের হিতের পরিবর্তে নিজের 
মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে। নিয়ম্তরের পাঁচটি বন্ধনের ( সংযোজনার ) মধ্যে প্রথমটি 
হইতেছে স্থায়ী ব্যক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস; এবং উর্ধবস্তরের পাচটির বন্ধনের মধ্যে প্রথম 
দুইটি হইতেছে রূপের জগতে এবং অরূপের জগতে অস্তিত্বের আঁকাজ্ষা। মানুষকে 
যদি বুঝাইয়। স্থির-আত্মায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করান যাইত, তাহা হইলে সে স্পষ্টই 
দেখিতে পাইত যে, ইহজগতে স্বার্থান্বেষণ এবং দেহনাশের পর ভবিষ্যৎ জীবনের 
আকাজ্ষা পোষণ--এই ছুইই বুথ । বুদ্ধদেব শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদ এই দুইয়ের 
মধ্যবর্তী মার্গের উপদেশ দিয়াছিলেন। স্থায়ী অথব| নিত্য আত্মা বলিয়। কিছু নাই 
ইহা সত্য বটে, কিন্তু যে সব উপাদানদ্বার। ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় সেইগুলি স্থায়ী। স্বন্ধ 
সমূহ উহাদের উপদানে বিলীন হুইয়া যায় বটে তথাপি ব্যক্তি বলিয়া কথিত, একটি 
অস্থায়ী সমূহের কর্ম অপর এমন একটি অস্থায়ী সমূহে সংক্রামিত হয়, যাহা হইতেছে 
ভিন্ন একটি বাক্তি। যাহ এক জন্ম হইতে অপর জন্মে গমন করে, তাহা স্থায়ী আত্মা 
নহে, কিন্তু কর্ম। ইহাতে আমাদের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পাওয়া! উচিত, কারণ 
আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের কর্মবশতঃ যে অপর ব্যক্তি উৎপন্ন হইবে, আমাদের 
কর্মদ্বারাই তাহার স্থখদুঃখের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের দার্শনিকগণ এই 
বলিয়া এই বৌদ্ধ মতের সমালোচনা করিয়াছেন যে, এই মত গ্রহণ করিলে দুইটি 
অন্তায় স্বীকার করিতে হয়। প্রথমতঃ কর্তা তাহার নিজকর্মের ফলভোগ করিতে 
পারে না ( কৃতপ্রণাশ ) এবং দ্বিতীয়তঃ তাহার কৃত নৈতিক কর্মের জন্য অপর 
ব্যক্তিকে উহার ফল ভোগ করিতে হয় ( অরুতাভ্যাগম ); এতদ্ব্যতীত বুদ্ধের 
প্রাক্তন জন্মগুলিতে বিশ্বাস করার অর্থ একপ্রকার স্থায়িত্বই স্বীকার করা । আদি 
বৌদ্ধ দর্শনে নৈতিক কর্মের ফলোৎপাদন ঈশ্বররগশী কোনও ন্থায়-বিধাতার উপর 
অথবা ভিন্ন ভিন্ন জন্মের দেহগুলিতে একই অভিন্ন আত্মার অগ্ডিত্বের উপর নির্ভর 
করে না-কর্মরূপী এই নৈতিক নিয়ম স্বয়ংক্রিয়, শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিক 
শক্তিশালী নিয়মের প্রভাবে ইহার ক্রিয়া বন্ধ হুইয়া ঘায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানঘ্বারা 
সঞ্চিত এবং আগামী কর্ম সমূহের বিনাশ ঘটে, যদিও যে সব কর্ম বর্তমান জীবনে 
ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের ( প্রারন্ধের ) বিনাশ হয় ন!। যিনি বুদ্ধত্বলাভ 


৯৮৮ + 


বৌদ্ধ দর্শন £ মিৰ্বাণ 


করিয়াছেন অথবা যিনি অর্থৎ তিনি ইহজগতেই কর্মলেশসহ ( উপাধিশেষ ) নির্বাণ 
প্রাপ্ত হন-_অর্থাৎ বেদান্তের ভাষায় জীবন্মুক্ত হন; মৃত্যু পর্যন্ত তাহার শরীর সক্রিয় 
থাকে কিন্তু যেহেতু তাঁহার সর্ববালন! বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব পুনর্জন্মের দিকে তাহার 
মধ্যে কোন প্রবণতা থাকে না! । শরীর পতনের পর তিনি কর্মলেশরহিত ( অস্ুপাঁধি- 
শেষ ) নির্বাণ প্রাপ্ত হন; কারণ তাহার আর কোন নৃতন শরীর ধারণ হয় না এবং 
যে বিজ্ঞানধারায় ব্যক্তিত্বের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে সর্ব ( কৃষ্ণ, শ্বেত অথবা মিশ্ৰ ) সঞ্চিত কৰ্মও নষ্ট হইয়| যায়, ইহারা আর 
পরিপক্কও ( বিপকে ) হয় না, ফলপ্রদানও করে না। 

মালুস্ক্যপুত, উত্তিয় এবং বচ্ছগোত্বব ন্যায় অমুসন্ধিৎস্থ লোকেরা যে মৃত্যুর পর 
বুদ্ধের (তথাগতের ) কি অবস্থা হইবে তাহা জানিতে চাহিবেন ইহা! স্বাভাবিক । 
পবিত্ৰ জীবনযাপনের সহিত যাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই এবং যাহা দ্বার অনাসক্তি, 
তৃষ্ণা নিবৃত্তি, তুঃখনাশ, স্ব, প্রজ্ঞারূপ উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং শান্তিলাভ হয় ন| 
তত্সম্বন্ধে ওৎসুক্য বুদ্ধদেব পছন্দ করিতেন না। তিনি বলিতেন ( উদাহরণস্বরূপ 
পাসাদি সুতন্তে ), যে তাহার জ্ঞাত বিষয়গুলির মধ্যে ইচ্ছা করিয়াই তিনি কতক- 
গুলিকে স্পষ্টভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই এবং এইগুলির মধ্যে নির্বাণের পর বুদ্ধের 
অবস্থাও একটি । তাহার মতে ওই ব্যাপারে অম্ুসন্ধান করা বৃথা এবং ধর্মবিরুদ্ধ | 


নির্বাণ 


আধ্যাত্মিক সাধনার অস্তিম গন্তব্য যে নির্বাণ, উহ| তাহা! হইলে কি? মুক্তি এবং 
আ'ত্যস্তিক নাশ যদি সমার্থক হয়, তাহা হইলে সাধনার মূল প্রেরণাই নষ্ট হুইয়৷ 
যাইবে । আর মুক্তির অর্থ যদি ব্যক্তির শাশ্বত অস্তিত্ব বলিয়| মনে কর! হয় তাহা 
হইলে স্বার্থপরত। পরিপুষ্ট হইবে । বুদ্ধ ষখন এই বিষয়ে কোনও বিশিষ্ট মতের বন্ধনে 
আবদ্ধ করিতে চাহিতেন না তখন তিনি বলিতেন যে ( উদাহরণস্বরূপ ব্রন্মজাল 
এবং পোর্টঠপাদন্ত্তে ) নির্বাণে অর্থ পৃথকভাবে সত্তা ও অসত্বা এই দুইয়ের একটিও 
নহে অথব। মিলিতভাবে উভয় কিংবা উভয়াভাবও নহে । উহ! ভাষাদ্বার! ব্যক্ত 
করা অসম্ভব। নিৰ্বাপিত প্রদীপের অগ্নি কোথায় অথবা কোন্‌ দিকে যায় এরূপ প্রশ্ন 
করা যেরূপ অপ্রাসঙ্গিক তেমনই মৃত মহাপুরুষের স্থান ও গতি নির্ধারণের চেষ্টাও 
অসঙ্গত। উতয়ই শুধু নিবৃত্ত ( নিবব,তো ) হইয়| যায় এবং জ্ঞানের বাহিরে চলিয়৷ 
ষায়। বুদ্ধের এই নীরবত| হইতে এইরূপ ধারণ! হইতে পারে যে, নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির 


১৮৯, 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কি 'বস্থা হয় তংসম্বদ্ধে কিছু জানিতেন ন! অথবা জানিয়াও উপদেশ দেন মাই। 
কিন্তু যেহেতু তিনি উচ্ছেদবাদের বিরোধী ছিলেন, সেহেতু তিনি নেতিবাচক ভাষা 
ইছাঁও শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, নির্বাণ হইতেছে জীবনের দুঃখকষ্টের অবদান এবং 
কামায্নিদ্বার| পরিবেষ্টিত সংসার হইতে নিষ্কৃতি অর্থাৎ, উহা হইতেছে সর্ব কাম, 
আমক্তি, বিরাগ এবং মোহের পরিসমাপ্তি । বিবিধ ধ্যান এবং সমাধির (জানের ) 
মধ্য দিয়া আত্মার উর্ধ্বগতির বর্ণনা করিতে গিয়! বুদ্ধদেব শুন্যলোকের ( আকিষঞ্চন্ত ) 
উর্ধে জ্ঞানের আরও কয়েকটি উচ্চস্তরের কথা বলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, 
শূন্ততাই আধ্যাত্মিক জীবনের শেষ কথ নহে এবং নির্বাণের অনির্বাচ্যত। সত্বেও 
উহাকে নিষেধমূলক ভাষায় রাগঘেষাদি রিপুসমূহের (ক্লেশীবরণের ) এবং সম্যক্‌ 
জ্ঞানের সর্ব প্রতিবন্ধকসমূহের (জ্ঞেয়াবরণ ) পূর্ণ অপদারণ বলিয়! বর্ণনা করিতে 
কোন বাধ। নাই। এইরূপ কথিত আছে যে, বোধিলাভের অব্যবহিত পরে বুদ্ধদেব 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাহার দর্শনের যে দুইটি বক্তব্য জনসাধারণের পক্ষে বুঝা 
বিশেষ কঠিন হইবে, তাহা হইতেছে কার্ষ-কারণবাদ এবং নির্বাণের স্বরূপ ; এমন কি 
জনসমাজে এই বাণী প্রচার করিবেন কিন! সেই সম্বন্ধে দ্বিধা করিতেছিলেন ; কিন্তু 
শেষ পৰ্যন্ত স্বীয় করুণার বশবর্তী হইয়| (সনির্বন্ধ অনুরোধ ত্রহ্মাসহম্পতির মানস 
দর্শন এই করুণার প্রতীক) বহুজনের উপকার ও সুখের জন্য ধর্মোপদেশ দেওয়ার 
কাজের ভার গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্ধ-কারণ-বাঁদ এবং 
নির্বাণের স্বরূপ আজও সমস্যাই রহিয়াছে । বিশেষতঃ জিজ্ঞান্থর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
এবং সংস্কৃতির স্তর অনুযায়ী নির্বাণ বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে । 

নির্বাণকে একটি অবিমিশ্র উপাদান বলিয়। মনে করায় উহাকে একটি ভাবাত্মক 
স্বরূপই দেওয়া হইল; আবার উহাকে যখন অমৃতত্ব (অমত-পদম্) এবং আনন্দের (সুখের) 
প্রাপ্তি বলিয়া বর্ণন। কর! হইল, তখন উহাকে প্রায় একটি শাশ্বত আনন্দময় অবস্থা বলিয়া 
মনে কর! হইল। অবশ্য এই আনন্দ ও শান্তিময় অবস্থা সকল বুদ্ধির অগোচর ; কারণ 
এই বিমোঁক্খ (মুক্তি)কে জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরতি (নঞঞা-বেদোয়িত-নিরোধ ) বলিয়া 
মনে করা হইয়াছে এবং ইহার সহিত স্বর্গস্থথের কোন সন্ধান নাই--পূৰ্ণতার দিন 
অগ্রসর হওয়ার পথে অর্হৎ এই স্বৰ্গন্ুখকে বন্ধনপাঁশ ও প্রতারণা জ্ঞানে তুচ্ছ বলিয়া 
ভাবিতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের যোগী জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর ( সিদ্ধদের কথ| তো বলাই 
বাহুল্য ) এবং বৌদ্ধধর্মের অর্থৎ ইহার! সকলেই দেবতাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহার! 
দেবতাদের দীর্ঘস্থায়ী কিন্ত বিনাশশীল অস্তিত্বকে কপার চক্ষে ‘দেখেন এবং তজ্জন্ত 
কোনরূপ ঈর্যাবোধ করেন না। সন্তজন মুক্তিলাভের পথে বহু অলৌকিক মিদ্ধি 
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(ইছ্ছি) এবং লোকোত্তর জ্ঞান (অভিঞ এ) প্রাপ্ত হন। উহাদের ফলে জড়শক্তিসমূই 
তাঁহাকে রাখা দিতে সমর্থ হয় না, তিনি উহাদের উপর সম্পূৰ্ণ প্রতৃত্বলাভ করেন 
এবং দুরস্থ এবং স্থন্ম বস্ত অতীত এবং ভবিষ্যতের ঘটন| অপরের মন এবং লোকের 
ভাগ্য তাহার জ্ঞানগোঁচর হয়, কিন্তু এইগুলিকে তাহার সাধনার আনুষঙ্গিক লাভ 
বলিয়া মনে করাই কর্তব্য, এইগুলির জন্য তাহার উল্লসিত হওয়া উচিত নহে, কারণ 
কর্ম এবং জ্ঞানসঞ্য়ের প্রতি মুক্ত আত্মার কোন আসক্তি নাই। 

প্রকৃত অথবা উচ্চতম সিদ্ধি হইতেছে জীবনের অশুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণভাবে 
পরাবৃত্ত হওয়া এবং মন, ইচ্ছা, কামনা এবং চিন্তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করার ক্ষয়ত|-- 
লোক ভূলাইবাঁর অথবা অন্যদের স্বমতে আনিবাঁর জন্য অলৌকিক কাৰ্য দেখাইবার 
শক্তি মহে ৷ তুল্যভাবে, তাহাকে ক্রমান্বয়ে সাধারণ যুক্তি ও অনুসন্ধান, আস্তরশুদ্ধি, 
আনন্দ এবং সম্পূর্ণ উপেক্ষার মধ্য দিয়! ধ্যানের বিভিন্ন ভূমিগুলি আরোহণ করার 
দিকে নিজের মনকে চালিত করিতে হইবে । ইহার পর তিনি রূপের জগৎ সম্পূর্ণ- 
ভাবে পরিত্যাগ করিয়! ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি প্রাপ্ত হন-(১) 
আকাশানন্ত্যায়তনের উপলব্ধি--এই আয়তনে বহুত্ব এবং সাস্ত জড়জগতের অস্তিত্ব 
থাকে না; (২) বিজ্ঞানানস্ত্যায়তনের উপলব্ধি-- এখানে বিষয় সম্বন্ধের পূৰ্ণ অভাব; 
(৩) অকিঞ্চনায়তনের উপলব্ধি_এখাঁনে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়েরই সম্বন্ধ সম্পূৰ্ণ- 
ভাবে অবিদ্যমান ; (৪) নৈবসংজ্ঞানীসংজ্ঞীনায়তনের উপলব্ধি--এই স্তরে কোনরূপ 
স্পর্শ চিন্তার অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব কিছুই থাকে না_ শুধু নিবিকল্প ও অব্যপদেস্থয 
জ্ঞান থাকে; (৫) এবং সর্বপ্রীপঞ্চিক জ্ঞানের নিরোধাঁয়তনের উপলব্ধি। দেবতাদের 
সম্বন্ধে ধারণ! এই যে তাহার! ধ্যানের এই সকল বিভিন্ন স্তরে মগ্ন জীববিশেষ, কিন্তু 
তাহারা কেহই চারি আর্ধ-সত্যের অস্তিম উপলব্ধি লাভ করে নাই। এই অন্তিম 
উপলব্ধি হইতেছে পূর্বোক্ত অরূপ জগতের প্রাপঞ্চিক জ্ঞানের নিরোধাত্মক শেষ 
স্তরটির ভাবাত্বক আকার । ইহলোকে অথবা পরলোকে কোথাও আত্মবন্ত 
প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববান্‌ নহে, সৃতরাং আত্মার কোন প্রকার শরীরকেই শাশ্বত 
বলিয়া মনে কর! যাইতে পারেনা--এমন কি যে এশ্বরিক দেহকে শাশ্বত বলিয়া মনে 
কর! হয়, তাহাকেও নহে। স্থতরাং নির্বাণের দিকে প্রবাহিত আধ্যাত্মিক নদীতে 
প্রবেশের যে-সব নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিশ্ব আছে, সেইগুলি দূর করিয়া সাধককে 
ক্রমান্বয়ে সকদাগামী (যে একবার প্রত্যাবর্তন করে ), অনাগামী ( যে একবারও 
প্রত্যাবর্তন করে না) এবং অৰ্হঁত্এর পদ লাভ করিতে হইবে। 

ইহা সুস্পষ্ট যে এই অস্তিম আদর্শে উপনীত হইতে হইলে কঠোর আধ্যাত্মিক 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


শাধমার প্রয়োজন | মনকে উদার ও উন্মুক্ত করিতে হইলে, অর্থাৎ ব্রন্গে বিচরণ 
কর্বিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে ( ব্ৰহ্ম-বিহার ভাবন। ) নিয়োক্ত মহৎ 
ভাবনা চতুষ্টয় আবশ্যক £--সৰ্বজীবের হিতকামনা (মৈত্রী), আর্তের প্রতি দয়া 
(করুণ! ), অন্যের স্থখে আনন্দবোধ ( মুদিত| ) এবং পরের দোষের প্রতি ওঁদাসীন্ত 
(উপেক্ষা )। দেহের স্বণ্যতার কথা চিন্তা ( অ-শুভ ভাবন। ) করিলে এই চাঁরিটি' 
ভাবন! বিশেষ শক্তিশালী হইবে । «বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছাঁমি, সংঘং 
শরণং গচ্ছামি" এই মন্ত্রের নিয়ত স্মরণ ( অনুস্থতি ), শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি 
নিশ্চয়ই পরে সংযুক্ত কর! হইয়াছে । কিন্তু যৌগিক ধ্যান-ধারণ। বুদ্ধের পূর্বকালীন 
এবং স্থূল হইতে সুন্মে, বাহাজগৎ হইতে অন্তর্জগতে ও নংবেদন হইতে সাক্ষাৎ অন্ু- 
ভূতিতে উন্নীত হওয়ার বিধান বুদ্ধের সমসাময়িক দর্শন-সম্প্রদায়গুলিতেও নিশ্চয়ই 
প্রচলিত ছিল। প্রশান্তি অথব| সমত্ব এবং নীতি ও ধ্যানের অতীত প্রজ্ঞা সকল 
সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য ছিল। শ্রেষ্ঠ অথবা উত্তম পস্থ। নিয়মাহনুবতিত। (বিনয়) এবং 
সত্যের বিবেক-জ্ঞানের ( ধর্মের ) উপর নির্ভর করে বলিয়া মনে করা হইত। 


পর্মলশে বোদ্ধমত 


যে বুদ্ধ মত ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে স্বাধীন বিচাঁর প্রয়োগ করিতে হুইবে এই 
মত ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, তিনিও যে, মহাপদান স্থত্তান্তে প্রায় ঈশ্বরের 
ন্যায় পূজ্য বলিয়! বধিত হইয়াছেন। ইহার কারণ এই যে, বুদ্ধ স্বয়ং অন্যান্য সত্য ও 
মুক্তিকামীদের তুলনায় স্বীয় সর্বশ্রেষ্টত্বের, এমন কি দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি হইতে 
অত্যন্ত পৃথক্‌ ( বুদ্ধন্নপে ) এক অপূর্ব অদাধারণত্বের দাবী করিয়াছিলেন। তাহাতে 
কতকগুলি মহাঁপুরুষের লক্ষণ থাকায়, তাহাকে সাধারণ মরণশীল জীব হইতে প্ৰভেদ 
করা হইত এবং তজ্জন্ শীঘ্ই তাহার জীবন ও কার্ধের সহিত বহু অতিপ্ৰাকৃত ঘটন। 
সমাবেশ কর! হইয়াছিল। দশটি শক্তি অথবা সর্ববস্তর মর্মভেদী জ্ঞান, যেসকল 
বুদ্ধহ্বলত আঠারটি গুণ-দ্বার। সর্বজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক ব্যাপারে 
স্বীয় আচরণ, বাণী ও মনকে যথাযোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই আঠারটি 
গুণ, এবং যে চারিটি আত্মপ্রত্যয় দ্বারা তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন 
যে মুক্তিগ্রদ জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, সেই চারিটি আত্মগ্রত্যয় তাঁহাতে থাকায় 
তিনি জিন, সর্বজ্ঞ, সুগত, তথাগত, ভগবৎ প্রভৃতি বহু সম্মানবাচফ নামের অধিকারী 
হইয়াছিলেন। তাহ! ছাড়া এইরূপও বর্ণন। কর! হইয়াছে যে, অতীতে আরও অনেক 
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বুদ্ধ হুইয়া গিয়াছেন এবং তিনি তাহাদেরই অন্ততম বলিয়া দাবী করিতেন। এই 
সকল বৃদ্ধের সংখ্যা প্রথমে ছয়টি বলিয়া মনে কর! হইত-_ ইহারা হইতেছেন বিপস্সি, 
সিখি, বেসসভূ, ককুসদ্ধ, কোণাগমন এবং কস্সপ। পরে এই সংখ্য! বাড়াইয়া 
চব্বিশটি করা! হুইয়াছিল--ইহাদের আদি হইভেছেন বুদ্ধ দীপঙ্কর ; ইহারই নিকট 
বর্তমান বুদ্ধ ( তৎকালে তাহার নাম ছিল হুমেধ ) এরূপ শপথ লইয়াঁছেন বলিয়। 
কল্পনা কর! হইয়াছে যে, তিনি ত্ষ্টজীবের মঙ্গলার্থ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন 
এবং এইরূপও বল! হইয়াছে যে, বুদ্ধ দীপক্কর ভবিস্তৎবাণী করিয়াছিলেন যে গৌতম 
বুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ জান বা বোধি লাভ করিবেন। 

মৈত্রেয় প্রভৃতি ভবিষ্যৎ বুদ্ধদের কথ| পরবর্তীকালের সাহিত্যেও লক্ষিত হয়। 
বুদ্ধের সময়ে মাঝে মাঝে এইরূপ স্বীকার কর! হইত যে, কোন কোন গৃহী মোক্ষলাভ 
করিয়াছে । কিন্তু কোন অর্হৎই বহুজন্ম বোধিসত্বের জীবনযাপন করিয়া বহু 
কুচ্ছ সাধনেও শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়| স্বীকার কর! হয় নাই, কারণ 
বৌদ্ধধর্মের মূল শাস্ত্ৰাহসারে এক কালের মধ্যে শুধু একজন বুদ্ধই হইতে পারেন। 
ইহার ফলে বুদ্ধের জীবন সম্বন্ধে যে বিবিধ কাল্পনিক কাহিনী বৌদ্ধ-সাঁহিত্যে রচিত 
হইয়াছিল, এমন কি বুদ্ধ যে সাধারণ মরণশীল জীব এবং মহাপুরুষদের তুলনায় 
সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ছিলেন ইহা সমর্থন করিয়। ব্যঙ্গ প্রচারিত হইয়াছিল, বিভিন্ন বৌদ্ধ 
সম্প্রদায় ইহলোকে এবং পরলোকে বুদ্ধের স্বরূপ কি এই বিষয় লইয়া বিবাদ 
করিত এবং পরলোকগত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করার কি প্রয়োজন হইতে 
পারে, এবং যে মুক্ত-আত্মা ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইতে অথবা ভক্তির মূল্য উপলব্ধি 
করিতে অসমর্থ তাহার পূজায় কিরূপ আধ্যাত্মিক মঙ্গল প্রত্যাশা কর! যাইতে 
পারে ইহ লইয়া আলোচনা করিত-_ইহাঁতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। 
এইরূপ ধারণ। প্রচলিত হইল যে, বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, প্রথম উপদেশ এবং 
পরিনিরাণ যে সকল স্থলে' ঘটিয়াছিল, সেইগুলি বৌদ্ধধর্মের তীৰ্থস্থান; ভিক্ষু এবং 
ভিক্ষ্ণীরা একমাত্র বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াই নির্বাপলাতে সমর্থ, কিন্ত 
তাহারা কখনও বুদ্ধের স্তরে উপনীত হইতে পারে ন! এবং বুদ্ধ ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মের ইন্দ্র 
ব্রহ্ম! প্রভৃতি দেবতাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই ধারণা হইতে বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিষ্ঠাতার প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হওয়| স্বাভীবিক-_ধাহ। ঈশ্বরের প্রতি 
ভক্তির ন্যায়; এবং এই ধারণাবশতঃ বৌদ্ধরা স্তুপগুলির প্রতি যে সম্মান দেখাইত, 
তাহা কোন মন্দিরস্থ দেবতার প্রতি সম্মানের তুল্য। 

কিন্তু বুদ্ধ কৃত ধর্মীয়-সংস্কারের প্রকৃত বিরুদ্ধগামী চিন্তাধারা মহাযান সম্প্ৰদায়ে 
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প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


অয়িন্ধ হুইয়াছিল। ইহারা বৃদ্ধকে জগতের আদিতত্বের স্তরে উন্নীত করিয়াছিল, 
অন্বান্ত ধর্মে দেবতাদের উৎপত্তির বিবরণের ন্যায় ইহারাও বুদ্ধ হইতে জগতের 
উত্তববাদ গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরে বৈদিক যুগের প্রাচীন দেবতারাও মহাযান 
সম্প্ৰদায়ে পুনরায় স্থান পাইয়াছিলেন এবং শৈব ও বৈষ্ণবধৰ্মের প্রভাবে তাহারা 
নিজন্ব রীতিতে ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্মেয় দেবতাদিগকেও গ্রহণ করিয়াছিল। উপনিষঘদীয় 
বিচার-প্লাবনে প্রাচীন দেবতাগণ বিদূরিত হওয়ার পর ধর্মজগতে শৈব ও বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্য আরম্ভ হইয়াছিল। 


কহ্গীনযান এবং মহাযান 


উচ্চাধিকারীর জন্য গুপ্ত উপদেশ এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ্য উপদেশ 
মহাযানে এইরূপ যে পার্থক্য কর! হইত, প্রাচীন বৌদ্ধমতে তাহ! কর! হইত না। 
ংসারে থাকিয়া যাহাতে অন্তকে পবিত্র জীবনযাপনে সাহায্য করা যাইতে পারে 
এই উদ্দেশ্যে নির্বাণপ্রাপ্তি স্থগিত রাখা কর্তব্য প্রাচীন মতে এই ধারণাকে উত্সাহ 
দেওয়া হইত না। অৰহঁৎ মাত্রই বোধিসত্বরপে সাধনা আরম্ভ করিয়া পরিশেষে 
বুদ্ধপদপ্রাপ্তি সংকল্প করিতে পারে এরূপ ভ্রান্ত আশাকেও উহ! সমর্থন করিত না। 
অর্থাৎ ইহ! সহজসিদ্ধ বিজ্ঞানবাদ এবং শুন্যবাদ অনুমোদন করিত না। উহার 
শিক্ষা এইরূপ ছিল যে, জগতের অন্ততঃ ততখানি সত্বা আছে যাহাতে উহ! সাধকের 
পক্ষে ক্লেশদায়ক হইতে পারে; উন্নত সাধকের! যে নিঃসঙ্গ ও একাকী, এবং মুক্তির 
জন্য বাহিরের সাহাযোর আশা না করিয়া, অথব! কোনও সাৰ্বজনীন সত্তায় বিলীন 
হওয়ার আশা পোষণ না করিয়া, ব্যক্তিগত প্রযত্ুই অত্যাবশ্যক এই মতের উপর 
বিশেষ জোর দেওয়া হইত-_-উহ] ছিল শ্রদ্ধার কার্যকারিতা য় বিশ্বানী পরবর্তীকালের 
সহজযানের বিপরীত কঠিনযাঁন (সহজ পথ ও কঠিন পথ); মুক্ত-আত্ম| হুখ-স্বগ 
লাভ করিবে ইহাতে সেরূপ কোন আশ্বাস দেওয়া হয় না । 
যেহেতু এই মতে প্রত্যেককেই নিজেই নিজের পথপ্রদর্শক হুইয়া এবং পরের 
মুক্তির জন্য চিন্তা ন করিয়া ব্যক্তিগতভাবে স্বীয় মুক্তি সম্পাদনের জন্য উপদেশ 
লওয়া হইত, সেই হেতু উহাকে স্বার্থপরের মত বল! যাইবে কি? ইহা সত্য হইতে 
পারে না, কারণ বুদ্ধ মুক্তির গুহৃতত্বকে কেবল নিজের কাছেই বাখিয়া দেওয়ার 
প্রলোভন সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং তিনি ভিক্ষুদিগকে সংসারাসক্ত গৃহীদের নিকট 
মুক্তির বাণী লইয়া যাইবার জন্তু বৰ্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে দেশের সর্বত্র ভ্রমণ 
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করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। তথাপি প্রতিষ্পর্ধা মহাযান সম্প্ৰদায় এই প্রাচীন 
পন্থাকে বিদ্রুপ করিয়] ‘হীনযান’ এই উপ-নাম দিয়াছিল। কারণ এই পন্থায় সকল 
সাধকই (শ্রাবকই ) সমগ্র সমাজের ধর্মোন্নতির কথা না ভাবিয়া যতদুর সম্ভব 
শীঘ্ৰ স্বীয় মুক্তিলাভের প্রতি সচেষ্ট ছিল। ইহা ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন আদর্শ 
ছিল না। স্থৃতরাং শ্রাবক-যান অথবা অর্থৎ-যান হইতেছে এমন একটি ক্ষুদ্ৰযান 
(ছীনখান ) যাহাতে শুধু একজন ধাঁত্রীই ব্যাত্যাবিস্কৃন্ধ জীবনসমুত্ৰ নিবিক্বে পার হইতে 
পারে; কিন্তু বুদ্ধ-যান অথব| বোধিসত্ব-ষাঁন হইতেছে একটি বৃহত্-যাঁন ( মহাযান), 
কারণ সাধক তাহার প্রশস্ত নৌকায় অন্য লোককেও সঙ্গে লইয়| বিপত্সঙ্কুল সংসার- 
প্রবাহ পার হইতে পারেন । 

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, ইহা অপেক্ষা উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধ- 
ধর্মের ভেদ যোগ্যতর হুইবে- এই ভেদের মধ্যে কোনও নিন্দার সুচন! নাই। 
সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ এবং শ্যামদেশে প্রাচীন মত প্রবল ; এবং তিব্বত, চীন ও জাপান 
দেশ পরবর্তী মতের আবাঁসস্থল। ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত প্রত্বতাত্বিক ভগ্রাবশেষ 
এবং প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই ভৌগোলিক বিভাগ 
সুস্পষ্ট ছিল না, এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণদেশীয় এবং উত্তরদেশীয়, হীনযাঁন এবং 
মহাযান উভয় সম্প্রদায়ই পাশাপাশি, এমন কি একই মঠের অভ্যন্তরে বিরাজ 
করিত। স্থতরাং ইহ! বলাই সঙ্গত হইবে যে, ভাষ! (সংস্কৃত অথবা পালি অথব! 
অপভ্ৰংশ সংস্কৃত ), ভাস্কৰ্য, ধর্মীয় এবং দার্শনিক বিশ্বাস, নৈতিক আচারের কঠোরতা! 
এবং ধর্মগ্রন্থের বিস্তারের ব্যাপারে বিভিন্নতাবশতঃ: বুদ্ধের অন্গগামীর! দুইটি প্রধান 
দলে বিভক্ত হইয়াছিল; এই ছুই দলের মধ্যে বিভিন্ন বৌদ্ধমতের সম্প্রদায়গুলি 
সমাবিষ্ট হইয়াছিল; এবং পরপ্রান্তীয় বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিবার 
ফলে উত্তরদেশীয় সম্প্ৰদায়ে দক্ষিণদেশীয় সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিবর্তন 
সংঘটিত হইয়াছিল-_দক্ষিণ সম্প্রদায় তাহাদের স্থত্ত (ধর্মমত ), বিনয় (আচার ), 
এবং অভিধম্ম ( দর্শন ) এই তিনটি পিটকের উপরেই নির্ভর করিয়া রহিল। ইহ! 
বিক্ষু্ধ জীবন-সমুদ্রে কেবলমাত্র একজন আরোহীকে নিরাপদে পারে লইয়া যাইতে 
পারে, অন্য দিকে বুদ্ধ-ষাঁন বা বোধিসত্ব-যান মহৎ উপায় বা মহাযান কারণ ইহার 
বিস্তৃত নৌকায় সঙ্গ্যাসী ব| শ্রাবক বিপজ্জনক সংসার হইতে অনান্য জীবাত্মাদের 
মুক্তির পারে লইয়। যাইতে সক্ষম । 

বৌদ্ধ যতবাদকে আর্ধাবর্ত ও দক্ষিণীবর্তের বৌদ্ধ মতবাদে বিভক্ত করিলে 
ভাল বিভাগ হইবে, কারণ ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ 


১৯৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কয়| হয় না বলিয়া কল্পনা কর! হইয়াছে । সিংহল, বৰ্মা, স্যাম, প্রাচীন মতবাদের 
দৃঢ়; কেন্দ্ৰস্থল ছিল, অপয় দিকে তিব্বত, চীন ও জাপান পরবর্তা মতবাদের আবাস- 
স্থল ছিল। ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত, প্রত্বতাত্বিক ধ্বংসাবশেষ ও সাহিত্যিক প্রমাণাদি 
হইতে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, ভৌগোলিক বিভাগ সুস্পষ্ট নহে এবং পরবর্তাকালে 
উভয় ধারাই-_-দক্ষিণাবর্ত ও আর্ধাবর্ত, হীনযান ও মহাযান পাশাপাশি একই বৌদ্ধ- 
সংঘে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। স্থতরাং আমরা ইহাতেই সন্তষ্ট থাকিব যে, 
ভাষায় ( সংস্কৃত, পালি বা মিশ্র-সংস্কৃত ), স্থাপত্যে, ধর্ম ও দার্শনিক বিশ্বামে, নৈতিক 
নিয়মাচবস্তিতাঁর কঠোরতায়, পবিত্ৰ ধর্মগ্রস্থের বিভিন্নতায় বুদ্ধের অন্ুগামীগণ দুইটি 
প্রধান অংশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন ধরণের চিস্তাধারা সকল সেখানে সমবেত 
হইয়াছিল; বিভিন্ন ধরণের বৈদেশিক বিশ্বাস ও চিন্তাধারার সংস্পর্শ আর্ধাবর্তের 
চিন্তাধারায় স্থত্ত-সংবলিত ত্রিপিটক্‌, বিনয় ও অভিধশ্বযুক্ত দক্ষিণাবর্তের বৌদ্ধ মতবাদ 
অপেক্ষা অধিকতর নৃতনত্ব প্রবর্তন করিয়াছিল । | 


গ্রন্থবিবরণী 


ত্রিপিটকে নিম্নলিখিত পিটকগুলি আছে-- 
। বিনয়-পিটক 

(১) ভিথ্থু-বিভঙ্গ 

(২) ভিখ্থুনী-বিভঙ্গ 

(৩) মহা-বগগ 

(৪) চুল্প-বগগ 

(৫) পরিবার-পাঠ 


| সুত্ত-পিটক 

(১) দীধ-নিকায় 

(২) মঝ্ঝিম-নিকায় 

(৩) সঞ্যুত্ত-নিকায় 

(৪) অংগুত্তর-নিকায় 

(৫) খুদ্দক-নিকাঁয়, ইহার মধ্যে আছে 

(১) খুদ্দক-পাঠ, (২) ধম্মপদ, (৩) উদান, (৪) ইতিবুত্তক, (৫) সুত্ত-নিপাত, (৬) বিমান-বখ,, 
(৭) পেত-বথ (৮) ধের-গাথা, (৯) থেরী-গাথা, (১*) জাতক, (১১) নিদ্দেস, (১২) পটিসন্তিধ মগ গর, 
(১৩) অপদান, (১৪) বুদ্ধ-বংন ও (১৫) চর্ধা-পিটক 
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বৌদ্ধ দৰ্শন গ্রস্থবিবরণী 
৩। অভিধম্ম-পিটক 


(১) ধম্ম-মংগণি 

(২) বিভংগ 

(৩) কথা-বথ, 

(৪) পুগ গল-পঞ ঞত্তি 
৫৫) ধাতু-কথা 

(৬) যমক 

(৭) পটঠান 


নি 


Sacred Books of the East, Sacred Books of the Buddhists ও Pali 165 
9০০65 গ্ৰন্থমালায় উপরোক্ত পুস্তকগুলির চমৎকার ইংরাজী অনুবাদ বর্তমানে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত 
পুস্তকগুলি উল্লেখযোগায--']')6 Vinaya Texts ( Rhys Davids ও Oldenderg ), Dialogues of 
the Buddha ( Rhys, Davids ও Mrs. Rhys Davids ), Further Dialogues of the 
Buddha ( Lord 01051006208 ), The Book 01 the Kindred Sayings ( Mrs. Rhys 
Davids and Woodward ), The Book of the Gradual Sayings ( Woodward and 
Hare ) Dhammapadae ( Marx Muller). The Sutta-Nipata ( Fausboll ), Psalms of 
the Brethren ( Mrs. Rhys Davids ), Psalms of the Bisters ( Mrs. 10058 Davids ), 
08808 ( Strong ), Points of Controversy (Aung and Mrs. Rhys Davids ), 
Puggala-Pannatti ( B. 0, Law ), The Buddha-Vsmse ( Morris ) এবং 86815900819 
( Speyer ). 

নিয়লিখিত পুস্তকগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে_—The 20810551088, ( Geiger ও Mrs, 
Bode), The Questions of King Milinda (Rhys Davids), 10108910088 
( Oldenderg ), Buddhist Suttas ( Rhys Davids), The First Fifty Discourses 
of Gotama the Buddha ( Silacara) ও Buddhist Psychological Ethics ( Mrs. 
fihys Davids). Buddhism in Translations ( Warren) ও The Vedantic 
Buddhism of the Buddha ( Jennings )এ আংশিক অনুবাদ পাওয়া যাইবে । 


প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন বিষয় লইয়া কয়েকটি চমংকার সংক্ষিপ্ত পুসুক—Manual of Indian 
Buddhism ( Kern ), Buddbe—His lite, His Doctrine, His Order ( Oldenberg ), 
A Manual 01 Buddhism (Mrs. Rhys Davids ), Amerioan Lectures on Buddhism 
( Rhys Davids ), Buddhist Philosophy in India, and Ceylon (Keith), Life of 
Buddha ও History of Buddhist Thought ( Thomas ), Hinduism and Buddhism 
( Eliot ), Early Monastic Buddhism ( Dutt ), Pre-Buddhistio Indian Philosophy 
( Barua ), The Central Conception of Buddhism ( Stcherbatsky ), Systems of 
99900018619 Thought (56910085001 Sogen), Buddbist India (Rhys Davids ) 
Nirvana ( de la Vallee Poussin ), Women under Primitive Buddhism ( Horner ) 
ও History of indian Literature, Vol I ( Winternitz ). 


মহাযান মতের উপর লিখিত পুস্তকগুলি উপরের তালিকায় দেওয়| হয় নাই । 


১৯৭ 


বৌদ্ধ দর্শন 


খ। ভারতীয় বিভিন্ন বোঁদ্ধ দল্পাদামের এতিহাদিক ভূমিকা 
১। ভূমিকা 


বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় ষে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষষ্ঠ শতাবীতে 
ভারতবর্ষে অসংখ্য ধর্ম ও দার্শনিক মতবাদের আলোড়ন চলিতেছিল। এই মতবাদ 
সকলের সমর্থকের! ‘শ্ৰমণ’ ও ‘ব্ৰাহ্মণ’ এই দুইটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ব্ৰাহ্মণ- 
দিগের মতবাদ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যাহাদ্িগকে শ্রমণ বল! হইত, 
তাহার! ইহকাজে ও পরকালে স্থখ-শাস্তির উপায় হিসাবে ইন্জিয়নিগ্রহ ও কৃচ্ছ- 
সাধন করিতেন) তাহারা ব্রাহ্মণদের বিরোধী ছিলেন এবং বৈদিক কঠোরত। সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । এই ছুই শ্রেণীর আবির্ভাবের পূর্বে ব্ৰাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই এমন কতক লোক ছিলেন, যাহাঁদের মধ্যে কেহ (১) কর্মী বা কর্মমার্গের 
অন্থগামীরা- ইহারা বিভিন্ন প্রকার যাঁগষজ্ঞ সম্পর্কিত বৈদিক ক্রিয়াকর্মাদিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন; এবং কেহ কেহ (২) জ্ঞানী বা জ্ঞানমার্গের অনুগামী ; ইহাদের উচ্চ- 
চিন্তা উপনিষদ সমূহে পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। 

সমাজে বিচার ও যুক্তির উন্মেষের সঙ্গে দলে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পকিত পশুবলির 
প্রতি ক্রমশঃ অশ্রদ্ধা এবং পূজ|-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকার বাহ ও জটিল ক্রিয়কাগাদির 
উপর অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ইহার ফলে ব্ৰাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন 
বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, ধাহার! বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের কার্যকারিতা ও মূল্য 
সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হইয়] উঠিয়াছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্মাদিকে সংসার-সাগর পার হওয়ার 
পক্ষে অতি দুর্বল তেলার মত মনে করিতেন, ফলে এইগুলির রূপক ব্যাখ্য। দেওয়ার 
চেষ্টা হইয়াছিল । উদাহরণস্বরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের১ প্রারস্তেই পশুযজ্ঞের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষ। বৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞকে সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 

উপরোক্ত সম্প্রদায় সকলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় ইহাদের মধ্যে 
অধিকাংশই কমবেশী একে অপরের দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিল এবং দেশের তৎকালীন 
দার্শনিক চিন্তাধারায় ‘শ্ৰমণ’ ও ‘ব্ৰাহ্মণ’দিগের দাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও মূল্যবান। 

বর্তমানে ‘শ্ৰমণ’ বা আরও সঠিক করিয়৷ বলিতে গেলে বৌদ্বরাই আমাদের 
আলোচনার বিষযয়। এই শ্রমণের! দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত : হীনযান (নিকৃষ্ট 


১৯৮ 


বোঁস্বা দর্শন ; বৈভাধিক সম্প্ৰদায় 


যান) ও মহাযান ( শ্ৰেষ্ঠখান )। মহাযান সম্প্রদায়ই নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন 
করিবার জন্তু ‘যান’ শবের পূর্বে ‘হীন’ ও “মহা” এই বিশেষণদ্বয় ব্যবহার করিতেন। 
মহাষানীর। সপ্তগুণের অন্ত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতেন--যে সপ্তগুণ হীনযানে* 
নাই। ( মহাযান স্থত্ৰালঙ্কায় ১৯-৫৯, ৬০ ) 

অসংগ (খ্ৰীষ্টাব্দ ৩০০ ) ও শান্তরক্ষিত ( খ্রীষ্টাব্দ ৭০* ) প্রভৃতি প্রাচীন আচার্ষেরা 
দুইটি প্রধান প্রশ্ন সদ্বদ্ধে আলোচন! করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি হইল: 
মহাযান স্বত্রগুলি কি প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধের মূল বাণীকে অনুসরণ করে? মহাযান 
সম্প্রদায়ের আচাধেঁর| এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন--‘ই|’। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল £ 
হীনধান ও মহাযান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্টি প্রাচীন ? মহাযান মত যে 
হীনযাঁন অপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধ ইহা স্বস্পষ্ট। আচাৰ্ধের| মহাযান মতের প্রামাণ্য 
বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝ যায় যে, উহার প্রামাণ্য যথেষ্ট 
বিতর্কের বিষয় ছিল। আমর! এখানে সাধারণভাবে ভারতীয় বৌদ্ধ-চিস্তাধারার 
প্রধান শাখাগুলির এঁতিহাঁসিক বর্ণনা প্রদান করিব এবং বুদ্ধের মূল উপদেশাবলী ও 
ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি তাহ! সংক্ষেপে প্রদর্শন 
করিব। 


ই। বৈতাষিক সদায় 


বৌদ্ধধর্মের সমর্থক বিখ্যাত নৃপতি কনিষ্কের রাজত্বকালে ( আহনমানিক ১২, 
খ্ৰীষ্টপর ) কাশ্মীরে বৌদ্ধধৰ্ম সম্পর্কে পরম্পরবিরোধী মত দেখা দেওয়াতে সম্রাট 
অশোকের অনুসরণে বৌদ্ধপংঘের একটি অধিবেশন কাঁশ্শীরে আহ্বান করা 
হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে মূল ধর্মগ্রন্থের সংশোধন করা হইয়াছিল, এবং 
অভিধর্মের উপর বিভাষাঃ নামীয় একখানি বৃহৎ ভান্ত রচিত হুইয়াছিল। সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত মূল গ্ৰন্থখানি অধুনা আর পাওয়া যায় না, কিন্তু চীনা ভাষায় ছুইখানি 
অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়। 

কালক্রমে কাশ্মীরে বৌদ্ধ-ধর্মীবলম্বীগণের মধ্যে বিভেদ দেখ! দিল; ইহাদের 
মধ্যে এক সম্প্রদায়ের বিভাষার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, সেইজন্য এই সম্প্রদায়ের 
লোকর! বৈভাধিক* নামে পরিচিত হইল। পুনরায় বৈভাষিকদিগের মধ্যেই কোন 
কোন বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদ ছিল এবং যাহার! কাশ্মীরে বাস করিত তাহার! “কাশ্মীর 
বৈভাষিক’ এবং ধাহার। পশ্চিম সীমান্তে ( পাঞ্জাব) বাস করিত তাহারা ‘পাশ্চাত্য 
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বৈভাধিক' বলিয়া অভিহিত হইত । তাহার! ‘অপরান্তক’ ( যাহার| পাশ্চাত্য সীমান্তে 
বাঁস'করিত ), বহির্দেশক বা ( বহির্দেশ বাসী ), গান্ধারাচাৰ্য বা (গান্ধার দেশের 
আঁচীর্ধের )--এই সব নামেও অভিহিত হইত। 

এই বৈভাষিকেরা মূল সর্বাস্তিবাদীদের (যাহার! অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ 
সর্বকালে সর্ববস্তর সত্বায় বা অস্তিত্বে বিশ্বাসী ) দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে 
একটি। এই দুইটি সম্প্রদায়ের একটি সম্প্রদায় সৰ্বাস্তিবাদী নামে পরিচিত ও 
অপরটি সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায় বলিয়| খ্যাত। সৌত্রানত্রিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরে 
আলোচন! কর! হইবে। কাশ্মীরের সর্বান্তিবাদীর। মূল বা আসল সর্বাস্তিবাদী 
বলিয়া পরিচিত ও অন্তান্ত সম্প্ৰদায় সকল শুধু সর্বান্তিবাদী বলিয়া কথিত হইয়৷ 
থাকে । 

সর্বান্তিবাদীদের সৰ্বাপেক্ষা প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ হইল কাত্যায়ণীপুত্র প্রণীত জ্ঞান- 
প্রস্থান'। ইহা ছয়ভাগে বিভক্ত । পূর্বোপ্লিখিত বিভাগ এই গ্রন্থের ভাষ্য। এই 
সম্প্রদায়ের “বিনয়” ও ‘সূত্র’ নামক সংগ্রহও আছে। ইহাদের অধুনাপ্রাপ্ত গ্রন্থসকল 
সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত। সম্ভবতঃ এইগুলি প্রথমে কোন এক প্রকার না 
ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সংস্কৃত ভাষায় বূপাস্তরিত হয়। 

সর্বাস্তিবাদীরা এই নামে কথিত হইয়! থাকেন কেন, এই আলোচনা এখানে 
করা যাইতে পারে। ইহ! দ্বারা আমর! বৈভাষিকদ্বিগের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা গুরু পূর্ণ কয়েকটি মত স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিব, কারণ বৈভাষিক সম্প্ৰদায় 
সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অস্ততু ক্ত 

“অভিধর্মকোষ'-এর ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থের বিখ্যাত রচয়িতা বন্্বন্ধু তাহার এই 
গ্রন্থে (৫ ২৫. ২৬) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বস্তর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ 
ত্রৈকালিক অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সেই সর্বাস্তিবাদী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ।৬ লব 
কিছুই, অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্ববাঁন--এইরূপ বল! যথার্থই সাহসের 
কাজ। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ প্রমাণের উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত? মোটামুটিভাবে 
ইহার চারিটি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

প্রথমতঃ বুদ্ধের নিজন্ব উক্তি-তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে অতীত, বর্তমান ও 
ভবিহ্যৎ_-এই ত্ৰিবিধ বস্তরই অস্তিত্ব আছে।' 

ছিতীয়তঃ, বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন যে যখন কোন বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় ( যথা 
চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন বিজ্ঞান ) দুইটি পদাৰ্থ হইতে উৎপন্ন হয়- যথা (১) ইন্দ্ৰিয় 
এবং (২) বিষয় (রূপ)। অন্তান্য ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একই কথা 


৩৩ 


বৌদ্ধ দর্শন £ বৈভাষিক সম্প্রদায় 


প্রযোজ্য। অতীত ও ভবিষ্যাৎ বলিয়| য্দি কোন কিছু না থাকে, তাহা হইলে এ 
সকল বস্তুর বিজ্ঞান বা মাঁননিক ছাপ অসম্ভব। স্থতরাং যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ বলিয়া 
কিছু না থাকিত, তাহা হইলে “একদা মহাঁসম্মত বাম করিতেন, ‘সংঘ সাৰ্বভৌম 
রাজা হইতে চলিয়াছেন’--এই জাতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ সম্পকিত উক্তি সকল 
ভিত্তিহীন হইয়| যাইত--বস্তুতঃ বিষয় যখন অবিস্যমান, তখন তাহার বিজ্ঞানও 
সম্ভবপর নয়। 

তৃতীয়তঃ, যদি বিষয় ( আলম্বন ) থাকে তাহ| হইলেই তাহার জ্ঞান হইতে পারে, 
অন্যথায় নহে। স্থতরাং অতীত ও বর্তমান বস্তু বলিয়| যদি কিছু না থাকে, তাহা 
হইলে আলম্বন ভিন্ন ইহার জ্ঞান কি করিয়া সম্ভব ? 

চতুর্থত:, যদি অতীত বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব না থাকে, তাহ! হইলে কি ভাবে 
ভাল কিংবা মন্দ অতীত কর্ম ফলপ্রস্থ হইবে? কারণ তখন তো উহার স্বরূপ বা 
অস্তিত্ব বলিয়। কিছুই থাকে না। বস্তুতঃ, যখন ফল উৎপন্ন হয়, তখন ইহার কারণ 
(বিপাক হেতু) নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তিতেই 
বৈভাষিকেরা অতীত ও ভবিষ্যতের অস্তিত্ব স্বীকার করেম। প্রচলিত বৌদ্ধ 
মতবাদে কোন বন্তরই স্থায়ী অস্তিত্ব নাই। এমন অবস্থায় সর্বান্তিবাদী বা 
বৈভাষিকেরা কি করিয়। বলে যে বিষয়ের ত্ৰৈকালিক অস্তিত্ব আছে? বিভিন্ন 
বৈভাষিকের! এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত চাঁরিটি 
প্রধান,” যথা ঃ:-- 

১। ভদস্ত ধৰ্মত্ৰাত --তিনি ভাবান্তথাবাদের সমর্থক। তিনি তাহার মতবাদ এইভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, যখন কোন দ্রব্যের পরিবর্তন লক্ষিত হয়, তখন বস্তুতঃ 
ত্রব্যের কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু ইহার ভাবের পরিবর্তন হয়। স্বর্ণ নামক দ্রব্য 
বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হুইয়া কঠহার, কুণ্ডল প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়; কিন্তু 
স্বরূপতঃ স্বর্ণের কোন পরিবর্তন হয় ন৷ ৷ একই ভাবে, ভবিষ্যৎ ও অন্তান্ত ‘ভাব’ 
হইতে আলম্বন বা দ্ৰব্য পৃথক্‌। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যখন কোন দ্রব্য বা 
আলম্বন ইহার ভবিষ্যৎ ভাব পরিত্যাগ করে, তখন উহা বর্তমান ভাব প্রাপ্ত হয়; 
এবং ইহা যখন বর্তমান ভাব পরিত্যাগ করে, তখন অতীত ভাবে উপনীত 
হয়। কিন্ত কোন অবস্থায়ই স্বর্ূপতঃ আলম্বনের কোন পরিবর্তন হয় ন|। ত্ৰিবিধ 
ভাবের মধ্যেও বস্তর প্রকৃতি অপৰিবর্তনীয় থাকে । যদি এইরূপ না হইত তাহা 
হইলে ভবিষ্যৎ, বর্তমান ও অতীত বিষয় সকল একটি অপরটি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক 
হইত। 
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২ ভদত্ত ঘোষকের মতে বস্তর পরিবর্তন উহার ধর্মেই (লক্ষণে ) ঘটে। 
তাঁহার যুক্তি এই : যখন কোন বস্ত অতীত বলিয়! কথিত হয়, তখন ইহা বর্তমান ও 
ভবিস্তৎ ধর্ম হইতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্যুত হয় ন|। উদাহরণন্বূপ, কোন লোকের 
একজন বিশেষ স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ থাকিতে পারে, কিন্তু সেই হেতু তিনি 
অন্যান্য স্বীলোকদিগের প্রতি বিরক্ত নাও হইতে পারেন । তদহুরূপ যখন কোন 
বিষয় ‘বর্তমান’ ও “ভবিষ্যৎ, অবস্থায় থাকে, তখন তাহার এ ধর্ম থাকিলেও উহার 
অপর দুইটি ধর্ম সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয় না। 

৩। ভদস্ত বন্থমিত্রের মতে বস্তুর পরিবর্তন বলিলে বস্তুর বিভিন্ন রূপ ব৷ অবস্থার 
পরিবর্তন বুঝায় । তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দ্রব্যের বিভিন্ন রূপ 
অমুসারে উহা বিভিন্নভাবে কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল বিভিন্নতা দ্রব্যের 
অবস্থার সহিত সম্পফিত, দ্রব্যের সহিত নহে । কারণ ব্রিকালেই দ্রব্য এক থাঁকে। 
উদাহরণস্বরূপ, যখন কোন মৃদ্‌-গুড়িক। এককের স্থানে রাখা হয়, তখন উহাকে ‘এক’ 
বল] হয়, যখন শতকের স্থানে রাখা হয় তখন ‘শত’ এবং যখন সহম্ের ঘরে রাখ! 
হয় তখন ‘সহস্ৰ’ বলা হয়। তদ্রূপ যখন কোন দ্রব্য সক্রিয় বা ( কারিত্র )১ অবস্থায় 
থাকে, তখন উহ৷ বর্তমান বলিয়া কথিত হয়। যখন ইহার সক্রিয়তা নষ্ট হইয়া যায় 
তখন ইহা অতীত, এবং যখন ইহা আপদে সক্ৰিয় হয় নাই, তখন ইহ! ভবিষ্যৎ বলিয়! 
কথিত হয়। এইভাবে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে উহ! বিভিন্ন নামে কথিত হইয়া 
থাকে । 

৪ । বুদ্ধদেবের মতে বস্তুর পরিবর্তন আপেক্ষিকত৷ বা সম্পর্কের তারতম্যহেতু 
ঘটিয়া থাকে, (অন্যথান্তথিক )। তাঁহার যুক্তি এইরূপ: কোন বস্তুর পূর্বে কি 
ঘটিয়াছে এবং উহার পরে কি ঘটিবে, ইহা হইতে এ বস্তু ‘এইরূপ’ কিংবা ‘এরূপ’ বলা 
হয়। উদাহরণন্বরূপ, একই স্নীলোককে ‘মাত!’ ও ‘কন্যা’ আখ্য। দেওয়। যায়। উক্ত 
ব্যবহার অতীত ও ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করে। যাহার পূর্বে কিছু আছে ও পরেও 
কিছু আছে উহ বর্তমান; কিন্তু যাহার পূর্বে কিছুই নাই, কিন্ত পরে কিছু আছে-- 
উহ! অতীত ।১০ 

বৈভাধিকদিগের পূর্বোক্ত মতগুলি কোন এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধরা খণ্ডন 
করিয়াছেন ।১১ 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, বৈভাষিকেরা বস্তবাদী এবং জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
তাহার! পরমাণুবাদী ৷ কিন্তু যৌগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় এই পরমাণুবাদ খণ্ডন 
করিয়াছেন ।১২ 


বৌদ্ধ দর্শন £ সৌত্রাস্তিক সম্প্ৰদায় 


৩। দৌত্রাক্তিক সম্পদাম 


যশোমিত্র তাহার “অভিধর্মকোষ'ব্যাথ্যা গ্রন্থে (বি. বু ১২ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, 
"ধাহার| স্থত্রকে ( শাস্মকে নহে )১ৎ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তীহারাই 
সৌত্রাস্তিক ৷” এই সম্প্রদায় সৰ্বাপ্তিবাদীদের অভিধর্মের প্রামীণ্যকে অস্বীকার করেন। 
কারণ তাহাঁদের মতে অভিধর্ম সকল বুদ্ধের নিজস্ব উক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। 
স্ত্রাস্ত শব্দটির যথাৰ্থ অর্থ হইতেছে যাহ! সুত্রে স্পষ্টভাবে নিশ্চিত হইয়াছে। 

সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায় তক্ষশিলার কুমাঁরলাত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়। কথিত হইয়| 
থাকে। বিভিন্ন ধরণের দার্শনিক তথ্য-সংবলিত এই সম্প্রদায়ের মূল গ্রন্থ সকল 
অতিশয় দুস্পাপায। সৌব্রীস্তিক মতবাদের অনেক বিষয় বহুবন্ধর অভিধর্মকোঁষ ও 
ইহার ব্যাখ্যা হইতে জান যায়। বঙ্গবন্ধু যদিও ইহার সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন এবং 
গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত মতবাদ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তথাপি 
সৌন্রাস্তিক সম্প্রদায়ের প্রতি তাহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল এবং পরিশেষে তিনি 
যোগাচার মত গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বৈতাধিক সম্প্রদায়ের ন্যায় সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায়ও বস্তবাদী। উভয়ের মধ্যে মূল 
পার্থক্য এই যে, বৈভাষিকদিগের মতে বহির্জগত প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু সৌত্রাস্তিকেরা 
বলেন ইহা অনুমেয় । বিজ্ঞানবাদীর! বলেন যে, কেবলমাত্র চেতনা বা বিজ্ঞানই সৎ। 
এই মতের বিরুদ্ধে সৌত্রাস্তিকেরা! বলেন যে, বিষয় ব্যতীত শুধু জ্ঞান সম্ভবপর নহে । 
স্থতরাং বহির্জগতের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিজ্ঞানবাদীর1 ১, 
দেখাইয়াছিল যে, পরমাণু সমর্থন করা যায় না এবং সেই হেতু পরমাণু-হুষ্ট জগতেরও 
কোন অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু সৌত্রাস্তিকদ্দিগের মতে যে ভাবেই হোক প্রত্যেককে 
বহিৰ্বস্তর অনুমেয় সত! স্বীকার করিতে হইবে, তাহ! না হইলে আমাদের চতুর্িকের 
বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না, অথচ এইরূপ বস্তু আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। 

ব্যক্তি বা বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন ধার! (সন্ততি ) আছে--ইহা সৌত্রাস্তিকদিগের একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য মত। ইহা ভালভাবে “মিলিন্দ পঞহ’ (৪০ পৃষ্ঠা )১* 
গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত অংশটি গৃহীত হুইল £ 

রাজা কহিলেন, ‘হে নাঁগসেন, যে জন্মগ্রহণ করে, সেকি একই থাকে না অন্ত 
কেহ হইয়া যায় ’ 

‘একও নহে আবার অপর কেহও নহে-_+ নাগনেন উত্তর দিলেন। 

“একটি উদাহরণ দাও ।, 


প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


হে রাজন্‌, আপনি কি মনে করেন? এক সময়ে আপনি শিশু ছিলেন, আপনার 
শরীর কোমল এবং আকারে ক্ষুত্র ছিল, পিঠের উপর চিৎ হইয়া আপনি শুইয়। 
থাকিতেন। যে আপনি এখন বড় হইয়াছেন, সেই আপনি কি এওঁ একই শিশু? 

না, সেই শিশু এবং বর্তমান আমি এক নহি ।’ 

“আপনি যদি সেই শিশু না হ'ন, তাহা! হইলে ইহ! বল! যায় যে, আপনার মাতা- 
পিতা ব। আচাৰ্য বলিয়া কেহ ছিল ন৷ ৷ আপনাকে বিদ্যা, আচার-ব্যবহার বা জ্ঞান 
কোন কিছুই শিক্ষ| দেওয়া সম্ভবপর নয়। হে মহারাজ, ভ্রণের প্রথম অবস্থার মাতা 
কি দ্বিতীয়, তৃতীয় ব| চতুর্থ অবস্থার মাতা হইতে ভিন্ন? শিশুর মাতা কি বয়:প্রাপ্ত 
ব্যক্তির মাত। হইতে ভিন্ন? যে কিশোর শিক্ষালাভ করে, শিক্ষা সমাঁপনের পরে 
সেকি ভিন্ন হইয়া যায়? যে অপরাধ করে এবং যাহার হস্তপদ কাটিয়া শাস্তি 
দেওয়। হয়, তাহারা কি পরস্পর হইতে ভিন্ন ?- নিশ্চয় নহে, এই বিষয়ে আপনি কি 
বলেন ? 

শ্রদ্ধেয় নাগসেন কহিলেন, ‘আমি বলিব আমি সেই একই ব্যক্তি, পার্থক্য এই 
যে আমি এখন বড় হইয়াছি বটে, তবু আমি সেই কোমল ক্ষুদ্ৰ শিশুই যে পিঠের 
উপর শয়ন করিত। এই সব অবস্থা একই দেহের অবস্থা হওয়ায় একই ব্যক্তির 
অস্ততু্তি।, 

সৌত্রাস্তিকদিগের ছুই সম্প্রদায়। (অভিধর্মকোষ, ৪, ১৩৬ পৃষ্টা), একটি সৌন্রাস্তিক” 
এই নামেই পরিচিত, অপরটিকে বিভাষ| গ্রন্থে “দাষ্টাস্তিক নাম দেওয়া হইয়াছে । 
বিভাষায় সৌত্ৰাপ্তিকদিগের উল্লেখ একেবারে নাই বলিলেই হয়। স্থৃতরাং কেহ 
কেহ মনে করিতে পারেন যে, ভাষ্যকার কেবল দাট্রান্তিকদিগের কথাই জানিবেন। 
কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস এখনও খুব স্পষ্ট নহে । স্থতরাং কুমারলাতের গ্রন্থ ‘দৃষ্টান্ত 
পঙক্তি’ এবং উক্ত দাষ্টণস্তিক' নামের মধ্যে কিছু সম্বন্ধ আছে এইরূপ নির্ণয় করা 
স্বাভাবিক ৷১৬ কেহ কেহ এইরূপ জানিতে চাহিতে পারেন যে, সৌন্রাস্তিকেরা বহ দৃষ্টান্ত 
(উপমা) ব্যবহার করায় এ নামে অভিহিত হইয়াছে কিনা--তিব্বতীয় গ্রন্থে এইরূপ 
বলা হইয়াছে যে, সৌত্রাস্তিক ও দাষ্টস্তিক্দিগের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই । সেযাহাই 
হোক দৃষ্টান্ত শব্দটির অর্থ এখনও নিশ্চিতভাবে নিৰ্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ এইরূপ 
মনে করিতে পারেন যে, দৃষ্টান্ত শব্দটি এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রের সহিত বিরোধ অর্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে । কিন্ত এখানে কোন্‌ দৃষ্টান্তের কথা বল! হইয়াছে? এইগুলি নিশ্চয়ই 
পরম্পরাগত দৃষ্টান্ত হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপও মনে করা যাইতে পারে যে, পূর্বোক্ত 
মিলিন্দ-পঙহতে যেরূপ দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হইয়াছে, বৰ্তমান দৃষ্টাস্তগুলি তদনুরূপই । 


২০৪ ত" 


বৌদ্ধ দর্শন : সোত্রাস্তিক সম্প্ৰদায় 


জীব ও বস্ধর যে নিরবচ্ছিন্ন ধারা ব| সম্ভতির ধারণা সম্বন্ধে এইমাত্র বল! হইল, 
তাহা বৌদ্ধ দর্শনের নৃতন কথা নহে, কিন্তু ইহা! সাংখ্য দর্শনে পরিণামবাদ নামে 
স্ববিদিত। তবে উভয় মতবাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে, বৌদ্ধ মতবাদে এই 
সম্ততি সার্বত্রিক, কিন্ত সাংখ্য দর্শনে ইহ! কেবলমাত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে সত্য--বিষয়ী 
বা আত্মার ক্ষেত্রে নহে । এই মত জৈন দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে । 

এই সম্ভতির ধারণ! সর্বব্যাপক পরিবর্তনশীলত। বা ক্ষণভঙ্গবাদের সহিত 
জড়িত। কারণ কোন বস্ত স্থিরবাকার হইলে উহা! কিছুতেই ধারা বা প্রবাহ 
হইতে পারে না। বস্ধর স্বভাব হয় স্থির, ন! হয় ধারাবাহিক হইতে বাধ্য; উহা 
কখনও একই সঙ্গে স্থির এবং ধারাবাহিক উভয়ই হইতে পারে না। নিয়োক্ত যুক্তি 
অনুসারে ইহ! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ধাহারই অস্তিত্ব আছে তাহাই 
ক্ষণিক আমর বলি যাহ! সংস্কৃত তাহাই ক্ষণিক।১" 

আমাদের মত এই যে সর্ব বিমিশ্র পদাৰ্থই ক্ষণিক । কিন্তু ইহা কি করিয়। হইতে 
পারে? কারণ এইরূপ নাহুইলে কোন কিছুই ক্রিয়া করিতে পারে না। কারণ 
তাহাকেই ক্রিয়া বলে যাহার নিরবচ্ছিন্ন ধার! রহিয়াছে এবং এই কথ! সত্য হইতে 
পারে না, যদি প্রত্যেক মুহূর্তেই পরপর উৎপত্তি ও বিনাশ (উৎপাদ ও নিরোধ ) 
ন! ঘটে । কিন্ত যদি কেহ এইরূপ বলেন যে কোন বস্তু কিছুকাল বর্তমান থাকিয়া 
পূর্বমৃহ্র্তের বিনাশ এবং পরমুহূর্তের উৎপত্তিতেও অবিচ্ছিন্ন ধারায় ক্রিয়া করে, তাহা! 
হইলে তাহার কথ গ্রহণযোগ্য নহে; কারণ এভাবে কিছুকাল অপরিবর্তিত থাকার 
পর উহাতে কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে ধারাবাহিকতা পাওয়। 
যাইবে না। 

কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, উৎপন্ন হইবার পরে বস্ত কিছুক্ষণ 
স্থায়ী হইতে পারে । কিন্ত কি ভাবে সম্ভবপর? উহা কি অন্য কোন বস্তুর সাহায্য 
ব্যতীত অথব| সাহায্য লইয়| স্থায়ী থাকে? প্রথম বিকল্প সমর্থনঘোগ্য নহে । 
কেন? কারণ পরে ইহ! অন্যনিরপেক্ষভাবে থাকে না। কেন? কারণ এই 
ভাবে থাকার জন্য কোন হেতু থাকা অত্যাবশ্াক। কিন্তু সেখানে এইরূপ হেতু 
পাঁওয়া যাইবে না। বল! যাইতে পারে যে, বিনাশের কারণের অভাববশতঃ উহা 
থাকিয়| যায় এবং বিনাঁশের কারণ উৎপন্ন হইলে উহ! বিনষ্ট হয়--যথা, কাচা মাটির 
পাত্রের কালে রঙ অগ্নিসংযোগে তিরোহিত হয়। কিন্তু ইহা ঠিক কথা নহে, 
কারণ এবস্তর থাকার কোন কারণ সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং পরেও 
এরূপ কোন কারণ থাকে না। কিন্তু এইরূপ কি বল! হয় না যে, মাটির পাত্রের 
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কালো রঙ অগ্নি-সংযোগে নষ্ট হয় ?--ইহ| দর্বজনবিদিত। কিন্তু ইহ! ভিন্ন ভাবেও 
ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এখানে অগ্নি কালে! রঙ-এরই বিসদৃশ সম্ভতি স্থষ্টি 
করে মাত্র । এখানে ষে সর্বক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিরতি ঘটে তাহ! নহে। 

কেছ কেহ এইরূপ তর্ক করিতে পারেন যে, যদ্দি প্রতি মুহূর্তেই একটি নৃতন 
বস্তু উৎপয় হয়, তাহ! হইলে ‘ইহাই সেই’ এই জাতীয় প্রত্যতিজ্ঞা হইতে পারে 
না। কিন্তু এইরূপ যুক্তি ঠিক নয়। দীপশিখার ন্যায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মুহূর্ত- 
দয়ের সাদৃশ্য দ্বার! প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর হয়।১৮ এইভাবে বস্তুর স্থায়িত্বশতঃ নহে, 
কিন্ত লাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবপর । কিন্তু ইহা! যে সত্য তাহা কিভাবে জানা 
যায়? বিনাশের ( নিরোধের ) স্বরূপ বিচার দ্বারা । যদি কোন বস্ত একই অবস্থায় 
বিস্ন্ান থাকে, তাহা হইলে নিরোধ সম্ভবপর নয়, কারণ উহ তো এ বস্তই থাকিয়। 
যায়। 

ইহা! ছাড়াও শেষে বস্তুর কিছু পরিণামও লক্ষিত হয়। পরিণাম ও পরিবর্তন 
একই কথা এবং বস্তুর সেই পরিবর্তন, (তাহ! আভ্যত্তরিকই হোক ব| বাহিকই হোক) 
যদি আর্দিতেই আরম্ভ ন| হইয়া থাকে, তাহ। হইলে শেষেও ইহা লক্ষিত হইতে পাবে 
না। স্থৃতরাং পরিণাম প্রথমেই আরম্ভ হয়। ইহ] ক্রমে ক্রমে বিস্তারলাভ করে 
এবং পরিশেষে প্রকট হয়__ইহ! দুগ্ধের দধিতে পরিণতির মত। যতক্ষণ এই পরিণাম 
অতি স্মস্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ ইহাকে জান। যায় না, তথাপি প্রতি মুহূর্তেই 
পরিবর্তন চলিতে থাকে, অর্থাৎ বস্তুর ক্ষণিকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

আবার কোন বস্তু যদি প্রতি মুহূর্তে পরিবতিত না৷ হয়, তাহা হইলে ইহার 
কোন বিশিষ্ট ওজন বা পরিমাপ হইতে পারে না। ক্ষুদ্র বালক হঠাৎ যুবক 
হইতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন ছাড়া বস্তর বৃদ্ধি হয় এরূপ স্বীকার করা 
অর্থহীন। কারণ, পরিবর্তন না হইলে বস্তু একই অবস্থায় থাকে এবং উহার বৃদ্ধি 
সম্ভবপর নহে। 

নদী, দীঘি ব| পুষ্করিণীর দৃষ্টান্ত লওয়| যাউক। এই সকল স্থানে কখনও 
কখনও জল শুথাইয়া যায় বা কিয়ৎ পরিমাণে বাড়িয়া যায়। যদি প্রতি মুহূর্তেই 
পরিবর্তন না হইত, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব হইত। কারণ, তাহা ন! হইলে 
পরে ইহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। বাতাস ম্বভাবতঃ প্রবাহিত 
হয়, ইহ! কখনও উগ্র হয় বা অত্যন্ত ধীর গতিতে বহিতে থাকে । বাতাস যদি 
অনবরত পরিবত্তিত না. হইয়া একই অবস্থায় থাকিত, তাহা হইলে ইহা সম্ভবপর 
হইত না। 


বৌদ্ধ দৰ্শন £ যোগাচার সম্প্রদায় 


$। যোগাচার সঙ্তাদায় 


সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায়ের বিষয় আমরা আলোচন| করিয়াছি। এইক্ষপ মনে 
করিবার হেতু আছে যে, পরবর্তী পৌত্রাস্তিকদিগের একটি অংশ বিজ্ঞানবাদীদ্দের 
সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। সৌব্রাস্তিকিগের মতে যদিও বাহ জগতের বাস্তব 
সত্তা আছে, তথাপি ইহা ইন্দ্িয়গ্রাহ নহে, কেবলমাত্র অঙ্গমানগম্য । কিন্তু 
বিজ্ঞানবাদীর। ইহার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। 

ইহা স্থম্পষ্ট যে বিজ্ঞানবাদ মূলতঃ এমন কতকগুলি উপনিষদ-বাক্যের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, যাহাতে ‘জ্ঞান’ ও ‘বিজ্ঞান’ শব্দের উল্লেখ আছে। বৈদাস্তিক ব্যাখ্যানুসারে 
এই শব্দগুলি ‘আত্মা’ ব| ‘ব্ৰহ্ধের’ বাচক। এই সম্পর্কে আত্মা” ‘ব্ৰহ্ম’, জ্ঞান’ ও 
‘বিজ্ঞান’ সমার্বোধক | উপনিষদে এমন বহু বাক্য আছে,১১ যাহ! খুব সহজেই 
জ্ঞানবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে ।৭* 

যেহেতু ইহার! জ্ঞানকেই পরমতত্ব বলিয়। মানেন, সে কারণ তাহার! হ্বভাবতঃই 
বিজ্ঞানবাদী বলিয়া পরিচিত। তাহার| যোগাচার নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। 
যোগাচার ( আক্ষরিকভাবে যোগ অভ্যামকারী ) শব্দের মূল অর্থ ‘তপস্বী’। কিন্তু 
ক্রমে ইহ| বিজ্ঞানবাদী বা উহাদের সম্প্ৰদায় অৰ্থে প্রযুক্ত হইল। ব্ৰহ্মসন্তের 
(১১. ২. ২৮) উপর ভাঙ্করাচাৰ্ধের ভাষ্য অহ্সারে যোগ বলিতে সেই পদ্ধতি বুঝায় 
যাহা শমথ ( সমাধি ) অর্থাৎ অস্বত ধ্যান ও বিপশ্যন| (প্রজ্ঞা বা পরাজ্ঞান ) দ্বারা 
সাধককে গন্তব্যস্থলে লইয়| যায়_এই দুইটি উপায় যেন গাড়ীতে জোড়া এমন 
দুইটি বলীবর্দ যাহারা গন্তব্যস্থলে লইয়। যায়। স্থতরাং যে সাঁধনমার্গে যোগের 
সাহায্যে অগ্রর হয় সেই যোগাচার। যোগাচারদের আবির্ভাবের পূর্বে বৌদ্ধধর্মে 
বিজ্ঞানবাদীয় চিন্তা মহাষানন্ত্রে পাওয়] যায়। কিন্তু অসঙ্গের গুরু মেত্রেয়নাথই 
ইহাকে সর্বপ্রথমে স্থসংবদ্ধ রূপ দিয়াছিলেন। নিজস্ব ‘সুত্র'সহ সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানবাদ 
খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অস্তে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর আরস্তে উদ্ভূত হইয়াছিল এরূপ 
মনে করিলে বিশেষ ভুল হইবে না। তাহার পর এই সম্প্রদায়ের যে সকল আচাধের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে দিঙনাগ একজন প্রধান। স্বয়ং বুদ্ধের উক্তি 
বলিয়া কথিত যে বাণীর উপর বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহ! এইরূপ : “হে 
বিজয়ীর ( অর্থাৎ বুদ্ধের ) সম্তানগণ, এই তিনটি স্তরই২ কেবলমাত্ৰ বিজ্ঞান২ | এই 
সম্প্রদায়ের আচার্ধগণ বলেন যে, এই সমগ্র বাহজগৎ আভাস ব্যতীত আর কিছুই 
নহে, কারণ বস্তুতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। যেমন তিমির নামক চক্ষুরোগ গ্রন্ত 
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ব্যক্তির নিকট কেশগুচ্ছ বা দ্বি-চন্ত্র প্রভৃতি এমন সব বন্ধ প্রতিভাত হয়, যাহার 
অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না, ইহাও তন্্রপ। বিষয়ের জাত! বিষয়ী ব্যতীত 
বিষয়ের কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে ন৷ ৷” 

এই ক্ষেত্রে নিয়লিখিত আপত্তি সকল উঠিতে পারে: যদি কোন বিশেষ বিষয়ের 
বিজ্ঞান সেই বিষয়-নিরপেক্ষ হয় এবং ওঁ বিষয় হইতে উৎপন্ন না হয়, তাহা. হইলে 
সৰ্বস্থানে না হইয়| কোন বিশেষ স্থানে উক্ত বিজ্ঞানের উদয় হয় কেন? পুনরায় জ্ঞান 
সর্বকালেই না হইয়| কোন বিশেষ কালেই কেন হয়? অপরপক্ষে, যদিও “তিমির, 
নামক আংশিক অন্বতাগ্রস্ত ব্যক্তি একই বস্তু বা ব্যক্তিকে একাধিক স্থলে বা কালে 
দেখিতে পায় না, তথাপি বস্তুতঃ একই বস্তু ব| ব্যক্তি শুধু বিশেষ স্থল এবং কাল নহে, 
কিন্তু একাধিক স্থল ও কালে দৃষ্ট হয়, আবার শুধু কোন বিশেষ ব্যক্তির দ্বার! নহে, 
কিন্তু একাধিক ব্যক্তির দ্বারা দৃষ্ট হয়- ইহা কেন এবং কি করিয়া সম্ভবপর ? 

আবার কোন ব্যক্তির চোখে দোষ থাকিলে সে কেশ্বগুচ্ছ দ্বি-চন্দ্ৰ প্ৰভৃতি যে 
সকল পদার্থ দেখে, উহার! এ ব্যক্তির কোন কাজে লাগে ন! কিন্তু তন্তিন্ন অন্তান্য বস্তু 
তাহার কাজে লাগে - ইহা! কি করিয়! সম্ভবপর ? ৰ 

অন্য একটি উদ্দাহরণ গ্রহণ করা৷ যাউক। স্বপ্নাবস্থায় কেহ খাদ্য ও পানীয় 
গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বস্তুত: ইহাতে তাহার উদর পূর্ণ হয় না, কিন্ত অন্তান্ত 
আহার ও পানীয় সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য নহে। এই বিভেদ হয় কেন? 
স্থতরাং আলম্বনের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে 
পারে ন|। 

বিজ্ঞানবাদীর! স্বপ্নের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এই সকল আপত্তির উত্তর দিয় 
থাকেন। ইহ স্থবিদিত যে স্বপ্লাবস্থায় কোন বস্তু না থাকিলেও ইহা কোন বিশেষ 
দেশ ও বিশেষ কালেই দৃষ্ট হইয়া থাকে । এমন কি ন্বপ্নদ্বারা ক্রিয়াও উত্পন্ন হইতে 
পারে, যেমন স্বপ্নে স্ত্রীপুরুষের মৈথুন না ঘটিলেও, ফলস্বরূপ রেতঃস্থলন হয়। 

অপর এক দৃষ্টিকোণ হইতে বিজ্ঞানবাদীর| আলম্বনের ( বিষয়ের ) অস্তিত্ব নিরা- 
করণ করেন। তাহার! বলেন, কোন বস্তই ( যথা, একখণ্ড বস্তু ) বাস্তব বলিয়া 
স্বীকার কর! যায় না, কারণ ইহাকে বৈশেষিকদিগের ন্যায় অবয়বীরূপে এক বলিয়| 
গ্ৰহণ কর! যায় না, যেহেতু অবয়ব হুইতে ভিন্ন অবয়বী বলিয়| কোন বস্তু নাই। 
আবার ইহাকে অনুরূপে বহু বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না, কারণ কোন পরমাণুই 
প্রত্যক্ষ হয় না। আবার পরমাণুগুলি মিলিয়া একটি বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহাও 
নহে। কারণ কোন একটি পরমাণুর ছয়টি দিকের ( যেমন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, 
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দক্ষিণ, উৰ্ধ, অধঃ) উপর একই সঙ্গে যদি ছয়টি পরমাণু যুক্ত করা যায়, তাহা 
হইলে অবশ্যই ইহ! স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাণুর ছয়টি অংশ আছে কিন্ত 
উক্ত ক্ষেত্রে তাহাকে আর অণু বলা যায় না) কারণ তাহাই পরমাণু যাছার কোন 
অংশ নাই । 

মৈতেয়নাথের 'মধ্যান্ত বিভঙ্গ কারিকায়’ ( ১-২ ) এই মতবাদ সম্বন্ধে এইরূপ বল! 
হইয়াছে £ এখানে অবস্তর কল্পন। ( অভূত পরিকল্প) আছে; এখানে দুই-এর : 
(জ্ঞান ও বিষয়ের) অস্তিত্ব নাই; কিন্ত শুধু শূন্ততাই আছে; এবং এই অবস্ত 
কল্পনাও শুন্যতার মধ্যে আছে। | 

এই ক্ষেত্রে চারিটি উক্তি আছে। (১) প্রথমটি এই £ মিথ্য। কল্পনা আছে, 
এই উক্তির অর্থ এই যে, কেহ কেহ যে মনে করেন শশশৃঙ্গের হ্যায় কিছুই 
নাই (সর্বধর্মশৃন্ঘতা ) তাহা গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ ইহা স্বীকার করিলে 
নির্বাণের জন্য আর কিছুই করিবার থাকে না। স্থতরাং বলা হইয়াছে যে, 
মিথ্যা কল্পনা আছে । নির্বাণের সাধক নির্বাণের জন্য প্রযত্ব করে। (২) দ্বিতীয় উক্তিটি 
এই £ দ্বৈত অর্থাৎ বিষয় ও বিষয়ী নাই, কারণ এইগুলি আভাস মাত্র, উহার! 
মনের কল্পনা, মনের বৃত্তি বা অবস্থার অনস্তপ্রবাহ, যাহার আদি নাই এবং 
নির্বাণে যাহার পরিসমাপ্তি । এইগুলি কার্ধকাঁরণ সম্পর্কে একটি অপরটির সহিত 
সংশ্লিষ্ট, এবং ইহাই সংসাঁর। (৩) তৃতীয় উক্তি £ শূন্যতার অস্তিত্ব আছে। এই ক্ষেত্রে 
শূন্ততা বলিতে বিষয় ও বিষয়ীর ধর্মরাহিত্য বুঝায়২৪ | (৪) চতুর্থ উক্তি : এইরূপ 
এই শূন্যতার মধ্যেও অভূত পরিকল্প আছে, কারণ শূন্যতার ধ্যান করিতে হইলে 
আলম্বন রূপে ভ্রান্ত পরিকল্পন! গ্রহণ করিতে হয়, কারণ ইহ! ভিন্ন ধ্যান হয় না। 

আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই সম্প্রদায়ের মতে জগৎ কেবলমাত্র জ্ঞান 
(চিত্ত), স্থতরাং এই সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বীকার না করিয়! পারেন না যে চিত্তই 
জ্ঞেয় বিষয় (বেদ্য ) জ্ঞাত (বেদক ) এবং জ্ঞানক্ৰিয়| ( বেদনা )--এই তিনেরই 
কাজ করে। কিন্তু বাহার কোন অংশ নাই তাহা এরূপ ত্ৰিবিধ ধর্মবিশিষ্ট হইতে 
পারে না। 

একটি প্রদীপ কেবলমাত্র চতুর্দিকের বস্তনিচয়কেই আলোকিত করে না, অধিকন্ত 
নিজেকেও প্রকাশ করে, ইহা লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানবাদের আচার্ধের। যুক্তি প্রদর্শন 
করেন যে, বিজ্ঞানও তদ্ৰূপ স্বয়ং প্রকাশিত হয়। কিন্ত মাধ্যমিকের! শান্্বাক্য 
উল্লেখ করিয়। ইহা খণ্ডন করিয়াছেন ।২* শাস্ত্ৰবাক্যটি এইরূপ £ "জ্ঞানকে ( চিত্ত ) 
দেখিতে ন! পাইয়। তিনি ( বোধিসত্ব ) চেতনার গতি বা প্রবাহ অনুসন্ধান করিলেন 
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এবং প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ইহার উৎস ? তখন তাহার নিকট এইরূপ প্রতিতাঁত 
হইল যে, কেবলমাত্র আলম্বন থাকিলেই জ্ঞানের উদয় হয়। যদি তাহাই হয় 
তবে কি আলম্বন এক বস্ত এবং জ্ঞান অপর কিছু? অথবা তাহারা কি অভিন্ন? 
যদি প্রথম বিকল্প ঠিক হয়, তাহা হইলে জ্ঞান কি করিয়। জ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে 
জানিতে পারে? ইহা! এই ভাবে নিজেকে জামে না অথবা জানিতে পারে না । 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তরবারীর ধার দ্বারা এ ধারকে কাটা যায় না। আবার 
কেহই অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বার! উক্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে স্পৰ্শ করিতে পারে ন৷ ।* 
তদ্রুপ একই জ্ঞান নিজের দ্বারা জ্ঞাত হইতে পারে না ৷ 

ইহা ছাড়াও প্রদীপ, প্রদীপ হইতে ভিন্ন বস্তুকেই প্রকাশিত করে, নিজেকে 
নহে; কারণ এই ক্ষেত্রে প্রদীপকে আবৃত করিবার মত অন্ধকার নাই। 

জ্ঞানের স্বসংবেদ্যত্ব সিদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞীনবাঁদীরা যুক্তি দেখান যে, যদি 
জ্ঞানের স্বসংবেছ্ত্ব স্বীকৃত না হয় তাহ। হইলে কোন জ্ঞানেরই স্মরণ হইতে 
পারে না। কিন্তু ইহা সুবিদিত যে, আমরা আমাদের জ্ঞানকে স্মরণ করিতে পারি 
এবং যাহা অনুভব হয় না তাহার স্মরণ হইতে পারে না । | 

আচাৰ্ধের| বলেন যে, সাধারণ লোক এবং শাস্ত্রের মধ্যে আত্মা এবং জগৎ ব| 
বস্তুর উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায় আত্মা এবং জগত বা 
বস্তর উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখিতে পাওয়া যায়--উদাহবরণম্বরূপ, আত্মা, জীব 
প্রভৃতি এবং সমূহ (স্কন্ধ )) উপাদান (ধাতু) ইত্যাদি।** আত্মা ও বস্তুর 
উপাদান সম্পর্কে যথাক্ৰমে এই দুইপ্রকার নামের প্রয়োগ মুখ্যাৰ্থে গ্রহণ করিলে 
ঠিক হইবে না। কারণ, এইগুলি যথাক্রমে প্রকৃত আত্মা ও যথার্থ বস্তুর উপাদান 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় ন।। কেন? কারণ এইগুলি কেবলমাত্র জ্ঞানেরই পরিণাম, 
কারণ জ্ঞানের বাহিরে ইহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। এই ক্ষেত্রে বস্তুতঃ যে 
আলয়বিজ্ঞানং* নদীর স্রোতের ন্যায় অথবা প্রদীপের শিখার ম্যায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় 
চলিতে থাকে এবং যাহাতে আত্মা, জড়বিষয় প্রভৃতির কল্পনাগুলির বীজ ( বাসন! ) 
নিহিত থাকে, সেই আলয়বিজ্ঞান হইতেই আত্মা এবং জড়বিষয় প্রভৃতি আকারগুলি 
আবিভূত হয়। এইগুলি প্রকৃতপক্ষে বাহবস্ত ন! হইলেও বাহ্‌ বলিয়া গৃহীত হয়। 
বস্তুত: যদিও আত্মা অথব। বাহ জড়বস্ত বলিয়| কিছুই নাই, তথাপি অনাদিকাল 
হইতে এইরূপ চলিতে থাকে । 

পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধৰ্মনৈরাত্মা বলিয়া যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মত সাধারণতঃ 
যোঁগাচার ও মাধ্যমিকদের মধ্যে প্রচলিত, প্রকৃতপক্ষে উক্ত আত্মা ও বস্তর নিরাকরণ 
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এ দুইটি মত হইতে ভিন্ন কিছু নহে২”। নৈরাত্ম্য শব্দটিতে মূলতঃ আত্মশৃন্ততা 
বুঝায়, এই ক্ষেত্রে আত্মা শবের অর্থ ‘স্বভাব’, অর্থাৎ সেই আস্তর স্বরূপ যাহার 
কোন পরিবর্তন হয় না, এবং যাহার সত্য কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। 
‘আমি’ পদার্থকে আত্মা বল! হয় এইজন্য যে, যাহার “আমি” পৃথক অস্তিত্বে 
বিশ্বাসী তাহাদের মতে এইমাত্র যেরূপ বর্ণিত হইল, 'আমি'র স্বভাব সেইরূপ 
এবং আমি কখনও এই স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় না, ফলে ইহা নিত্য 
বলিয়া মনে করা হয়। ‘মানুষ’, ‘পুরুষ’ প্রভৃতি অর্থাৎ ‘আমি’ দ্বারা আমরা যাহা 
বুঝি তাহাই পুদগল। সুতরাং পুদ্গলনৈরাত্ম্য বলিতে আমরা এইরূপ বুঝিব যে, 
যাহাকে পুদ্‌গল বা ‘আমি’ বলিয়া মনে কর! হয়, তাঁহার কোন নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বভাব 
নাই। ফলে, বস্তুত: ইহার কোন যথার্থ অস্তিত্ব নাই, স্থতরাং ইহাকে সৎবস্ত 
( বন্ত-পৎ) বলা যায় না, উহার অস্তিত্ব শুধু কাল্পনিক ও ব্যবহারিক। তদ্রপ 
ধর্ম অর্থাৎ বস্তর উপাদানেরও আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ বলিয়া কিছুই নাই, কারণ 
ইহাদের অস্তিত্ব উহাদের কারণের উপর নির্ভর করে (প্রতীত্য-সমুৎপাদ )। ইহাই 
ধৰ্মনৈরাত্ম্য। 

এই সম্প্ৰদায়ে বস্তসকল পরিকল্পিত, পরতন্ত্ৰং” ও পরিমিষ্পন্ন এই তিন রূপে 
দেখা হয়।*: এই রূপগুলিকে লক্ষণ বা স্বভাব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। 
এন্দ্রজালিকের উদাহরণ লইয়! কথাটি স্পষ্ট করা যাঁউক। এন্দরজালিক তাহার 
অলৌকিক শক্তির প্রভাবে আমাদের সম্মুখে একটি হস্তী প্রদর্শন করিতেছে এইরূপ 
মনে করা হউক। আমরা যে এইক্ষেত্রে একটি হস্তী দেখিতেছি তাহ! অস্বীকার 
কর! যায় না। কিন্তু এই হস্তীর স্বরূপ কাল্পনিক । আবার ইহাতে স্থম্পষ্ট যে, 
হস্তীর রূপ বা আকারটি ইহার কারণাবলীর উপর নির্ভর করে, তাহা না হইলে এ 
জন্তটি আমাদের সন্মুখে প্রতিভাতই হইত ন৷। স্থতরাং হস্তীর স্বরূপ পরতস্ত। 
পরিশেষে ইহাঁও স্থস্পষ্ট যে হস্তী বলিয়৷ বস্তুত: কিছুই নাই, সুতরাং উদার স্বরূপ 
পরিনিষ্পন্নও বটে।৩১ এই ছুটি মতবাদ হইল পুদ্গলনৈরাত্ময ধর্মনৈবাত্ম্য -মূলতঃ 
আত্মশূন্যতা বুঝায়। 

তিনদিক হইতে পদার্থ ব| বস্তুকে দেখ। হুইয়া থাকে--যখন এই চিত্তের কোনই 
আলম্বন ( অর্থাৎ বিষয় ) থাকেনা এবং ইহার ফলে চিত্ত কিছুই প্রত্যক্ষ করে না_ 
যেহেতু প্রত্যক্ষ করার মত সেখানে কিছুই নাই--তখন চিত্ত নিজেতেই নিজে অবস্থিত 
থাকে ।২২ এই অবস্থায় কেবল শুদ্ধচৈতন্য থাকে । এই অবস্থাকে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা 
অথব| বিজ্ঞানমাত্ৰত৷ অর্থাৎ কেবল শুদ্ধচৈতন্য বলা হয়। চিত্তের এই অবস্থা গভীর 
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ধ্যান ( শমথ ) এবং পরাজ্ঞান (বিপশ্থন! ) উপনিষ্ট এই ছুই লাধনার দ্বারা উপলব্ধি 
কর! ঘায়। | 

বিজ্ঞান-মাত্ৰতায় অবস্থিত চিত্তের এই অবস্থার বিভিন্ন রূপ থাকায় উই! বিভিন্ন- 
ভাষে বণিত হুইয়াছে।*৩ এ অবস্থায় চিত্তকে লোকোত্র জ্ঞান ও আশ্রয় পরাবৃত্তি 
বল৷ হয়। আশ্ৰয়-পরাবৃত্তিই আলয়বিজ্ঞান, অর্থাৎ সচেতন বিষয়ী অথব। আত্মা । 
ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আচরণ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয় এবং রাগ, দেষ ও মোহ প্রভৃতি 
ক্লেশসমূহ এই দুই দুষ্ট অবস্থা! দূরীভূত হওয়ায়, আলয়বিজ্ঞান অথয়জ্ঞানরূপ স্বীয় 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। এখানে অছয়জ্ানের অর্থ বিষয়-বিষয়ী এই 
দ্ৈতবিবজিত জ্ঞান৷ ইহাই অনান্রব ধাতু ( শুদ্ধ ধাতু ) এবং বিমুক্তি (মুক্তি )। 

শঙ্করাচাধের গুরু গৌড়পাদের বৈদান্তিক ভাষায় বলিতে গেলে বিজ্ঞপ্তিমাত্ৰত| 
হইতেছে ব্রহ্ম । ইহা! গৌড়পাদের আগমশাস্ত্রূপ প্রাচীন বেদাস্তে সূচিত হইয়াছে ।১ঃ 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রচলিত পরবতাঁ বেদাস্তে এই কথার কোন উল্লেখ 
নাই। 

এখানে ইহা! লক্ষণীয় যে, গোঁড়পাঁদ বধিত ব্ৰহ্ম একদিকে কৈবল্যাবস্থা নির্দেশ করে 
এবং অপরদিকে বিজ্ঞানবাদী কর্তৃক বণিত চিত্তের নিজেতে নিজের স্থিতি নির্দেশ 
করে। কৈবল্য বলিতে অন্য বস্তর সহিত সঙ্গ--বঞ্জিত অবস্থা অথব। আত্মার (দ্ৰষ্টা 
বা পুরুষ) নিজেতে নিজের অবস্থিতি বুঝায়। যোগস্ত্রে (১,৩) এইরূপ বল৷ 
হইয়াছে । তাহার! দৃশ্যমান জগতে বিলোপ দেখিতে পায় না। যাহা দেখিলে 
আনন্দের উৎপত্তি হয়। 

কোন কিছু সত্ও নহে অসৎও নহে। কোন কিছুর উদ্ভবও হয় না, কোন 
কিছুর বিলুপ্তিও হয় না। কিছু নিত্যও নহে আবার কোন কিছু সাস্তও নহে। 
কোন কিছু এক নহে বহুও নহে । কোন কিছুর গতি নাই। 


প্ে। মাধ্যমিক সচ্সদামন 


ষোগাচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাঁদ যেরূপ মৈত্রেয়নাঁথ বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন 
তদ্ৰূপ মহাযান-হুত্ৰে বণিত মাধ্যমিকদের শুন্তবাদ নাগাজুন কর্তৃক বিধিবদ্ধ হুইয়|- 
ছিল। “চতুঃশতিকা'র গ্রন্থকার আর্ধদেব ( খৃষ্টপর ২০০- ২২৫ ) তাহার যোগ্য শিয়, 
এবং নাঁগাজুনের শ্ৰেষ্ঠগ্ৰন্থ ‘মুল মাধ্যমিক-কারিকা"র সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতাদিগের 
মধ্যে চন্দ্রকীতি ( খুষ্টপর ৬০০--৬৫০ ) অন্যতম । 
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যাহার! বুদ্ধের ‘মধ্যম মার্গ' অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহারাই মাধ্যমিক । এই 
মধ্যপথ কি? ইহা সুবিদিত যে তাহার প্রথম উপদেশে* তিনি অত্যধিক বিষয় 
ভোগ ও অত্যধিক আত্ম-নিগ্রহ এই ছুই চরম মাৰ্গ বর্জন করিয়! মধ্যম মাগ প্রচার 
করিয়াছিলেন ।৬৬ কিন্তু যে মধ্যম মাৰ্গ বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয়, তাহা 
উক্ত মধ্যম মাৰ্গ হইতে পৃথক । নিয়োক্ত আলোচনায় ইহা হুস্পষ্ট হইবে। 

সংস্কৃত শব্কোষেত' বুদ্ধের বিভিন্ন নামের মধ্যে একটি নাম অদ্বয়-বাদী, অর্থাৎ 
“যিনি অ-দ্বয়কে প্রচার করেন”। এই ক্ষেত্ৰে মাধ্যমিকদিগের মতাহুসারে* 
অ-ছয়ের ‘ছয়’ শব্বদ্বায়| দুইটি নিশ্চয় (অন্ত ) বা ধারণা বুঝায়। কিন্তু এই দুইটি 
ধারণা কি? এইগুলি হইতেছে সৎ ও অসৎ আত্মা ও অনাত্মা, নিত্য ও অনিত্য 
প্রভৃতি। এই সকল ধারণাগুলি যে ক্ষতিকর তাহ| সংস্কৃত ও পালি ভাষায় 
লিখিত বৌদ্ধ-সাহিত্যে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে । উদাহরণ স্বরূপ, এইরূপ কথিত 
আছে যে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন: “হে কাত্যায়ন, যেহেতু অধিকাংশ লোক অস্তিত্ব ও 
নান্তিত্বের ধারণায় নিমগ্ন থাকে তাই তাহারা মুক্ত হয় না।”** আর নাগাৰ্জুন 
বলিয়াছেন,ঃ* “যে সকল অজ্ঞব্যক্তি অণ্ডি ও নাস্তি দেখে, তাহারা দৃশ্যের শান্তিময় 
উপশম উপলদ্ধি করে না ।”** 

আবার এইরূপ দেখা যায়,*২ “হে কাশ্যপ! “ইহা সৎ’ এইটি একটি নির্দিষ্ট 
নিশ্চয়, ইহা অসত’ ইহা আর একটি নির্দিষ্ট নিশ্চয় । কিন্তু এই দুইটি নির্দিষ্ট নিশ্চয়ের 
মধ্যবর্তী নির্দিষ্ট নিশ্চয় কি তাহা বর্ণনা কর! যায় না, উদাহারণের সাহায্যে প্রকাশ 
কর| যায় না, ইহার কোন ভিত্তি নাই, কোন বাহ্‌ আকার, চিহ্ন কিংবা নাম 
নাই। হে কাশ্যপ! যাহা দ্বার! বস্তুর উপাদানের প্ৰকৃত পরীক্ষা করা যায় তাহাকেই 
মধ্যম মাৰ্গ বলে।”*৩ স্থৃতরাং ইহা! স্ৃম্পষ্ট ভাবে বল! হইল ঘে, বুদ্ধ দুইটি সুনির্দিষ্ট 
নিশ্চয় বা অস্ত স্বীকার না করিয়। তাহার মধ্যম মার্গের মত শিক্ষা দিয়াছিলেন ৷! 
অতএব, এই মতান্ুসারে কিছুই সত্ও নহে, আবার কিছুই অসৎও নহে; কোন 
কিছুর উৎপত্তিও নাই, বিলুপ্তিও নাই; কোন কিছু অনস্তও নয়, আবার সাম্তও 
নয়। কোনও কিছু অভিন্নও নয়, আবার ভেদযুক্তও নয়; কোন কিছু নিকটেও আসে 
ন! ব| দূরেও যায় না। এইভাবে উক্ত সম্প্রদায়ের অনুগামিগণ মধ্যম পন্থ গ্রহণ 
করায় মাধ্যমিক নামে পরিচিত হইল ।*৬ 

পূর্বোক্ত আলোচনায় কেবলমাত্র ভাঁববাঁচক ও অভাববাচক এই দুইটি দিক গৃহীত 
হইয়াছে ; কিন্ত কখনও কখনও তিনটি এমনকি চারিটিঃ' দ্িকও গৃহীত হইয়াছে ।৪৮ 

পরম্পরবিরুদ্ধ দুইটি ধারণার (যাহাঁদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং স্থপ্ৰসিদ্ধ 
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বাঁচক শঙ্ হইতেছে সৎ ও অসৎ ) উভয়েরই পরিহার খখেদেও দেখিতে পাওয়া যায় 
(১১২৯১); তখন “সৎ ও অসৎ বলিয়া কিছুই ছিল না ।” ক্রমেই এইরূপ উভয়- 
অস্তের পরিহ।র_ উপনিষদ** এবং ভগবদ্গীতায় (১৩1১২ ) দেখিতে পাওয়। যায়। 

প্রতীত্য-মুংপাদের নিয়ম বুঝিতে পারিলে মাধ্যমিকদের এই মত বোধগম্য 
হইবে। প্রতীত্য-সমূৎপাঁদের অর্থ এই যে, সৰ্ববস্তর উৎপত্তি উহাদের পূর্ববর্তী কারণের 
উপর নির্ভর করে। মাধ্যমিকদের মূলতত্ব শুম্যাবাদের সহিত এই মত জড়িত। এখন 
আমরা এই মতটির মূল কথাগুলি নিয়লিখিত কয়েক ছত্ৰে ব্যাখ্যা করিব। 

আমর] বলিয়া থাকি যে, প্রত্যেক বস্তরই একটি নিজস্ব স্বভাব ব| প্ৰকৃতি আছে, 
যেমন অগ্নির স্বভাব উত্তাপ। কিন্তু বস্তুত: এই স্বভাব কি? স্বভাবের স্বরূপ কি? 
ইহা! হইতেছে তন-রুত্রিম যাহা স্বসতার জন্য অন্ত কিছুর উপর নির্ভর করে না। 
পূর্বে না থাকিয়া পরে উৎপন্ন হুইয়াছে এমন কিছুও নহে। কিন্তু উত্তাপ তো 
উহার কারণ দ্বারা উৎপন্ন হয়, পূর্বে না থাকিয়| পরে অস্তিত্বলাঁভ করে এবং স্বসত্তার 
জন্য অন্ত পদার্থের উপর নির্ভর করে_উহা। কিছুতেই অগ্নির স্বভাব হইতে পারে ন|। 
অগ্নির যদি এমন কোন ধর্ম থাকে যাহা উহাকে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কোন 
কালেই পরিত্যাগ করে না, যাহা পূর্বে না থাকিয়া পরে উত্পন্ন হইয়াছে এমনও নহে 
এবং যাহা স্বসতার জন্য অন্য পদার্থের উপর নির্ভর করে না, শুধু এরূপ ধর্মকেই অগ্নির 
স্বভাব বল! যাইতে পারে। কিন্তু অগ্নির এইরূপ কোন ধৰ্ম আছে কি? 

আমর! বলি, “ইহা সৎও নহে অসংও নহে।” তবুও অশিক্ষিত শ্রোতৃবর্গের 
ভীতি দূরীকরণের জন্য, ব্যবহারিক সত্যের দিক হইতে আমর! ইহার উপর অস্তিত্ব 
আরোপ (সমারোপ ) করিয়| বলি, “ইহা সৎ” । 

কিন্তু যদি বল! হয় যে, ইহা! এখন আরোপিত রূপ ব্যবহারিক সত্তায় বিদ্যমান, 
তাহ! হইলে বাস্তবিক পক্ষে পারমাধিক সত্তায় ইহার রূপ কি? 

উত্তর এই, “ইহ! হইতেছে ধর্মতা, অর্থাৎ ‘ধর্মের ভীব_বস্তর উপাদান" । কিন্তু 
ধর্মতা” কি? স্বরূপ বা (স্বভাব )। এখন এই স্বভাব কি? প্রকৃতি ? এই প্রকৃতি 
কি? যাহ! শূন্যতা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । এই শূন্যতার অর্থ কি? স্বভাব-মুক্ত 
অবস্থ। ( নৈঃস্বাভাব্য :। ইহা! দ্বারা আমর! কি বুঝিব? যেইরূপ সেইরূপ (তঞ্চা)? 
এই তঞ্চ কি? যেইরূপ সেইরূপ হওয়া, অর্থাৎ অ-বিকারিত্ব সর্বদা বিদ্যমানত! 
( সদৈব স্থায়িত| ) ৷” | 

“অতএব উত্তাপ যে অগ্নির স্বভাব এই কথ! আমর! বলিতে পারি না। কিন্তু 
ঘেহেতু অগ্নির অন্ুৎপত্তি অন্ত কিছুর উপর নির্ভর করে না এবং অ-কৃজ্িম, অতএব 
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উহাই তাহার স্বভাব বলিয়া ধরিতে হইবে ।”** যেহেতু বস্তুর স্বভাব বলিয়! কিছু 
নাই, অতএব উহার কোন উৎপত্তি নাই, এবং উৎপত্তি নাই বলিয়া উহার কোন 
নিরোধও নাই। 

অগ্নির ম্যায় সকল বস্তই স্বভাব-মুক্ত, কারণ স্বভাবেরই কোন অস্তিত্ব নাই। এই 
মতবাদে বৌদ্ধশাস্ত্রে “সর্ব ধর্মাঃ শৃন্তাঃ”-_বস্তর সর্ব উপাদানই শৃন্ত_এইরূপ যে সকল 
বাক্য আছে, তাহাতে শুন্যতা! দ্বারা এই মতবাদে প্রকৃতপক্ষে শ্বভাবহীনত। 
( নৈঃস্বাভাব্য ) বুঝায়। পূর্ব অহুচ্ছেদেও পাঠকবর্গ ইহ! লক্ষ্য করিবেন । 

যে সকল বস্ত আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তাহা! তাহাদের স্ব-স্বরপে 
প্রতিভাত না হইয়া আরোপিত রূপে প্রতিভাত হয়। এই প্রসঙ্গে কোন গ্রন্থে‘? 
উদ্ধৃত একটি শ্লোক প্রাসঙ্গিক হইবে : 

সর্ব আরোপ হইতে বিনিমূক্ত তত্ব স্বতঃই উদ্ভাসিত হয়। শৃন্যতাঁদি শব্দ দ্বারা 
তত্বে আরোপ নিরাঁকরণ করা হয়। 

কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নাগার্জনের সময়েও শূন্যতা শব্দটি বিনাশ (অভাব ) বা 
অনস্তিত্ব ( নাস্তিত৷ প্রভৃতি অর্থে অভ্যস্ত ভ্রানস্তভাবে গৃহীত হইয়াছিল। ইহার 
অবশ্যম্ভাবী কুফল দেখিয়া নাগার্জনকে লিখিতে হইয়াছিল £ (২৪।১১) সর্পকে ঠিক 
ভাবে ধারণ না করিলে অথব| বি্যাকে তুল ভাবে গ্রহণ করিলে যেরূপ তাহার দ্বার! 
সর্বনাশ হয়, সেইরূপ শৃন্যতাকেও ভুল ভাবে বুঝিলে নিজের ধ্বংস অবশ্স্ভাবী। এই 
ভ্রান্ত ধারণার জন্য স্বভাবতঃই যে সকল আপত্তি উঠিতে পারে, নাগাৰ্জুন নিজের গ্রন্থে 
উহাদের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই : (২৪) যদি সব কিছুই 
অভাবাত্বক হয়, উৎপত্তি ও বিলয় বলিয়। যদি কিছু না থাকে, তাহ! হুইলে চারিটি 
আৰ্য সত্যও থাকিতে পারে না এবং এই সকল সত্যের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত 
অষ্ট মার্গও নিরর্থক হইয়| পড়ে, সৎ ও অসৎ কর্মের কোন ফল থাকিতে পারে না, 
বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মমত, বৌদ্ধ সংঘ, এমন কি স্বয়ং বুদ্ধও থাকিতে পারে না। 

শাঙ্কর বেদাস্তে যেরূপ কর! হইয়াছে, নাঁগার্ডুনও সেইভাবে প্রধানতঃ সংবৃতি সত্য 
অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তা এবং পরমার্থ সত্য অর্থাৎ পারমাথিক সত্তা, এই দুইটি সত্যের 
সাহায্যে সর্ব-আপত্তির নিরসন করিয়াছেন। অবশ্য শাঙ্কর বেদাস্তে প্রাতিভামিক 
সত্যক্পপ একটি অতিরিক্ত সত্য স্বীকৃত হইয়াছে । তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাহার! 
এই উভয়বিধ সত্যের পার্থক্য বুঝে না, তাহার! বুদ্ধের উপদেশের গতীর তত্বও উপলব্ধি 
করিতে পারে না। পরমার্থ বা সর্বোচ্চ সত্য না জানিয়! নির্বাণ লাভ করা যায় না। 
ব্যবহারিক সত্ব! ন! মানিলে পারমাথিক সত্তার উপদেশ হইতে পারে না। শৃন্ততার 
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প্রকৃত অৰ্থ বুঝিতে পারিলে এই সকল আপত্তির অবকাশ থাকে না। এই শুস্তৃত| 
প্রতীত্যসমুংপাদই বটে, আর প্রতীত্যপমুত্পাদের অর্থ কারণ সামগ্রী হইতে বস্তুর 
উদ্ভব ব্যতীত কিছুই নহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাই বস্তুর শ্ব-স্বরূপে অহৎপাদ 
এবং এখানেই সর্ব-ভাষার বিরাম ( প্রপঞ্চোপসম )। 


৬। ভপসংহাক্ল 


প্রশ্ন এই যে, কিসের প্রেরণায় বৌদ্ধ আচার্ধগণ এইভাবে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন ? ইহার উত্তরে বিশেষ চিন্তা ন! কৰিয়াই রূপকের ভাষায় বল! যাইতে 
পারে যে, বুদ্ধের ‘মার-বিজয়’ এই প্রেরণার উৎস । “মার-বিজয়” হইতেছে প্রলুন্ধকারীকে 
জয় কর|, কিন্তু বস্তুতঃ ইহার অর্থ কামনার নিরোধ । এই কামনা যখন আয়ত্তে ন! 
থাকে, তখন এইগুলি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জীবের জীবনে সকল প্রকার 
দুঃখের মূল কারণ হইয়। দাঁড়ায় । সুতরাং ইহা এক দুর্ধর্ষ শত্ৰু, যে কোন উপায়েই 
হোক ইহাকে অবশ্যই জয় করিতে হইবে । কামনা নিবৃত্তির এই ধারণা বৈদিক যুগেও 
বিশেষ স্থবিদিত ছিল। এই ধারণা কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের নহে, অধিকস্ত ভারতীয় 
সকল ধর্মেরই মূল কথা । মনে রাখিতে হুইবে যে, প্রলুন্ধকারীকে জয় করিয়াই বুদ্ধ 
‘বুদ্ধ’ এই নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 

বুদ্ধ বিশেষভাবে ওঁপনিষদ্দিক চিস্তাধার! দ্বারা প্রভাবিত হুইয়াছিলেন, সে কারণ 
তাহার প্রধান সমস্যা ছিল মানুষের মনে স্বভাবতঃ যে সকল কামনার উদয় হয় 
তাহাদিগকে কি করিয়া সংযত কর! যাঁয়। তিনি অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা তাহার 
এই তিনটি মূল তত্বের মধ্যে এই সমস্তার সমাধান খু'জিয়! পাইয়াছিলেন। যদি 
কেহ জাগতিক বন্তনিচয়ের সম্পর্কে এই তত্বগ্লির গভীরভাবে ধ্যান করে, 
তাহা হইলে তাহার ভোগ করিবার বাসন! নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে । বৌদ্ধ দর্শনের 
আচার্ষের৷ সকলেই এই তত্বগুলি গ্রহণ করিয়াছেন । 

বৈভাষিকের| এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নৃতন কিছু যুক্তি বলিয়াছিলেন কিনা তাহা! আমন! 
জানি না। কিন্তু সৌত্রাস্তিক, যোগাঁচার ও মাধ্যমিক এই তিনটি সম্প্রদায়ের উক্ত 
বিষয়ে যে অবদান আছে তাহা উল্লেখযোগ্য । তাহার! কেবলমাত্র প্রথম ও শেষ 
অর্থাৎ অনিত্য ও অনাত্মা এই দুইটি তত্বের বিশদ ব্যাখ্য। করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বলিয়া মনে হয়। ইহ। নি:সন্দিপ্ধ যে, সৌত্রাস্তিকগণ তাহাদের অবিচ্ছিন্ন ধার! 
(সন্ততি) এবং ক্ষণিকত্ব ( ক্ষণভঙ্গ বাদের সাহায্যে “অনিত্য' তত্বের মধ্যে নৃতন 


২১৬ 


বৌদ্ধ দর্শন ; দ্ৰষ্টব্য 


চৈতন্য লঞ্চার করিয়া উহার অধিক বিকাশ সাধন কক্দিয়াছিলেন_ পূর্বেই ইহা 
দেখান হইয়াছে যে, পূর্বোক্ত যোগাচার ও মাধ্যমিকদের যে অবদান বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । কামনার জন্য বিষয়ী এবং বিষয় এই দুইটি পদার্থ অত্যাবশ্যক, এবং 
এই দুইটিরই তাহার প্রবল যুক্তির সাহায্যে নিরাঁকরণের চেষ্টা! করিয়াছিলেন । 

বিজ্ঞানবাদের সাহায্যে তাহারা সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিলেন যে, বিষয় ব| বিষয়ী 
বলিয়া পৃথক কিছু নাই, একমাত্র বিজ্ঞানই আছে। তাহারা আত্মা ও বস্তুর 
উপাদান এই ছুইয়েরই অসারতা দেখাইয়াছেন (পুদ্গলনৈরাত্ম্য ও ধৰ্মনৈয়াত্ম্য ) 
এই মত মাধ্যমিকেরাঁও গ্রহণ করিয়াছেন ।«৩ স্থতরাং এই ক্ষেত্রে কামনার কোন 
অবকাশ নাই; কারণ কেই বা কামনা করিবে এবং কি বা কামনার বিষয়বস্তু 
হইবে? মাধ্যমিকের! তাহাদের শূন্যবাদের সাহায্যে দ্েখাইয়াছেন যে, সর্ববস্তই 
‘শূন্য’ অর্থাৎ স্বভাবশুন্য ( নিঃস্বভাব ), সুতরাং কি বিষয় কামনা হুইবে এবং কেই বা 
কামন। করিবে? 

“যে শুন্যে বিশ্বাসী, সে জাগতিক কোন বিষয় দ্বারা আকৃষ্ট হয় না. কারণ 
জাগতিক বস্তুসমূহের কোন অধিষ্ঠান নাই। তিনি লাভে উৎফুল্ল হন না, কিংবা 
লাভ করিতে না পারায় নিরুংদাহও হন না। তিনি তাহার নিজের শ্রেষ্টত্বে গর্ব 
বোধ করেন না অথবা! শ্রেষ্ঠত্বের অভাবে সঙ্কোচ বোধও করেন না। কাহারও ঘ্বণার 
ভয়ে তিনি লুক্কাঁয়িত হন না, অথবা প্রশংসা তাঁহাকে জয় করিতে পারে না। 
সুখের প্রতি তাহার আসক্তি নাই, এবং দুঃখের প্রতি তাহার কোন বিরক্তি নাই। 
যিনি জাগতিক বস্তুতে আকৃষ্ট হন না তিনিই শূন্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারেন। 
স্থতরাং শূন্যে বিশ্বাসী ব্যক্তির ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছু নাই। যাহা তাহার ভাল 
লাগিতে পারে তাহাকেও তিনি শুধু শূন্য বলিয়া! জানেন, এবং গণনা করেন। কোন 
কিছুর প্রতি ধাহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আছে তিনি শুন্য কি জানেন না, এবং ষিনি 
অপরের সহিত কলহ বিতর্ক বা বিতণ্ড| করেন, তিনি ইহাকে শূন্য বলিয়া জানেন না 
কিংব। গণনাও করেন ন1।৮*৪ 


দ্রষ্টব্য 


১। শতপখ-ব্ৰাহ্মণ ১০ম, ৬-৪ 
২। শতপথনত্রাঙ্গণ ১৩শ, ১-৫ 
৩। মহাযান-নুত্রীলঙ্কার ১৯শ, ৫৪-৬০ 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ইহাকে ‘মহাবিভাষা’ও বলা হয়, কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ‘নিৰ্বাণ’ ও ‘মহাপরিনিৰ্বাণ'-এর স্যার ইহাদের মধ্যেও, 
কোন প্রভেদ নাই। ‘মহ!’ সংজ্ঞাটি কেবলমাত্র বিশেষ সন্মানাৰ্থে প্রযুক্ত । 

যশোধিত্র তাহার ‘স্চুটাৰ্থ'তে ( 8, ]3, ১২পৃঃ ) বলিয়াছেন যে, বাহার! ‘বিভাষা’র প্রশংসা! করেন বা 
তাহাতে আনন্দ পান বা বিহার করেন বা! যীহার| ‘বিভাষা’ কি তাহা জানেন, তাহীরাই বৈভাষিক। 
'দর্বদর্শন-সংগ্রহে (Government Oriental Hindu Series ৪৩পৃঃ ) এই শব্দের ব্যাখ্যা 
প্রকৃতপক্ষে কল্পনাপ্রসুত। 

“তদস্তি-বাদাৎ সর্বাস্তিবাদী মতঃ” | 

যথ| “সংযুক্তাগম' ওয়, ১৪, মধ্যমক বৃত্তি ২২শ, ১১ দ্ৰষ্টব্য, মঝ্ঝিম নিকায় ওয়, ১৮৮ 

পঞ্জিকা’ সহ 'তন্বসংগ্রহ' ১৭৮৭ হইতে বা| কৃত ইংরাজী অনুবাদ । 

'ব্যাপার' দ্বারাও “কারিত্র' প্রকাশ হয়। 

“অভিধর্মকোষ'-এ বন্বন্ধু এইরূপ বলিয়াছেন । ৫ম, ২৫-২৬ 

‘পঞ্জিক|’ সহ 'তন্বসংগ্রহ' ১৮১০ হইতে । 

সৌত্রান্তিকগণ অগুতে বিশ্বাসী, কিন্তু অণু তাহাদের মতে প্ৰকৃত বস্তু নহে, তাহাদের অস্তিত্ব নামে 
মাত্র (প্রজ্ঞাপ্তি-সং )। সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ। সৌত্রাপ্তিক ৫ 

শান্ত সম্পৰ্কে Caloutta Oriental Series-এর মধান্ত-বিভাগ সুত্রভাষ্য টীকা দ্ৰষ্টব্য ১১পৃঃ। 
এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বুদ্ধের বাণীই ‘সুত্ৰ’ ও তাহার উপর বিখ্যাত উপদেষ্টাদের লিখিত 
ভায় ‘শাস্ত্ৰ’ । 

বিংশতিক! ১১-১৫ 

Sacred Books of the East, ইং অনুবাদ ৩৫শ, খণ্ড ৬৩ পৃঃ হইতে। 

Levi, J A, ১৯২৭7 ৯৫-১২৭ পৃঃ 

মহাযান সুত্রালঙ্কার ১৮শ ৮২-৮৮ 

চৈনিক সংস্কৃত মতে 'মায়াকার-পলকবৎ' । কিন্তু এস্থলে 'পলক'-এর অর্থ কি? 

যথা এইরাপ ( তৈত্তিরীয় উপ, ওয়, ৫, ১) “তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন '্রন্ধ'ই ‘বিজ্ঞান’; ‘বিজ্ঞান’ হইতে 
সর্বজীবের উৎপত্তি, জন্মের পর “বিজ্ঞান'-এ তাহাদের স্থিতি এবং অন্তে তাহাদের “বিজ্ঞান'-এ লয়।” 
Indian Historical Quarterly, ১০ম, খণ্ড ১৯৩৪ ১-১১ পৃঃ আমার Evolution otf 
Vijnanavade, দ্রষ্টব্য । 

কাম-লোক, রূপ, অরূপ “কামনার স্তর বা বস্তু, রূপ ও রূপের অভাব”, এই তিন স্তরের মধ্যে 
জগং নিহিত । 

'লঙ্কাবতার'ও দ্রষ্টব্য (১৭ম, ১৫) | “মূৰ্খের| যেমন বাহাবস্তু কল্পন| করে, সেইপ্রকার কোন বাহাবস্তু নাই। 
মন 'বাসনা'র দ্বারা ( ধারণ!) চালিত হয়, এবং তাহারই ফলে বস্ত্রগুলির আবির্ভাব ঘটে ৷” মনে 
রাখিতে হইবে যে চিত্ত, মনস্‌, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি শব্দগুলি একার্থবাচক ও প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষেত্রে 
“চেতেন।' বুঝায় । 

সুশ্রত ১ম, ৩ 


২১৮ 


২৪ | 


২৫ । 


২৬ । 
২৭। 


২৮ 


৪৩। 


বৌদ্ধ দর্শন ; আষ্টব্য 


এখানে বলা প্রয়োজন যে, “বিজ্ঞানবাদ” ও 'শূহ্যবাদ' (অর্থাৎ মাধ্যমিক সম্প্রদায়) এই উভয় মতেই 
‘শৃ্যত!’ স্বীকৃত, কিন্তু ভিন্নার্থে। কারণ পূর্ববর্তী মতে ইহার অর্থ জাত! ও জ্ঞয়ের অস্তিত্বের অভাব 
যেমন এখানে দেখিতেছি; কিন্তু শুন্যবাদে ইহার অর্থ ব্যক্তির অন্তৰ্নিহিত অবস্থার অস্তিত্ববিহীনত। 
(নিঃম্বভাবতা ), পরে যেমন দেখা যাইবে । 

'মধ্যমক বৃত্তিতে পৃঃ ৬২ উল্লিখিত ‘আৰ্-রত্ব-চূড়া-সুত্র-র (বা! পরিপৃচ্ছা ) ন্যায়, “বোধিচর্ধাবতার- 
পঞ্জিকা" ৩৯২ পৃঃ 

ত্ৰিংশিক| ১ম, ১৬ পৃঃ 

এই ‘আলয় বিজ্ঞান'কে "আত্ম" হিসাবে ধর! হয়, এবং ইহা! ‘অহম্‌’ এই ধারণার বিষয়বস্তু । অন্য 
বস্তু সম্বন্ধে চেতনাকে বলা হয় ‘প্রবৃত্তি বিজ্ঞান’, ‘ব্যক্তিগত চেতনা’ উহার| এইভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। 
“( লঙ্কাবতার ২য়, ৯৯-১০* )” কারণ রূপ বায়ু দ্বার উখিত হইয়। সমুদ্র তরঙ্গ যেরূপ অবিরত নৃত্য 
করে, সেইরূপ চেতনার আধারম্ৰোত বিষয়বস্তুর বাত্যাতাড়িত হইয়| চেতনার বিভিন্ন রূপে নৃত্য করিতে 
থাকে ।” 


চন্দ্রকীতির এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যার জন্য Memoirs of the A 9 B ওয়, খণ্ড; ৮ম, সংখ্যা 
৪৪৯-৫১৪ পৃষ্ঠায় “চতুঃশটিকা” দ্ৰষ্টব্য । 

স্থিরমতি “ত্রিংশিকা”য় ৩৯ পৃঃ এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পরজন্য অর্থাৎ কায়ণ ও করণের দ্বারা 
উৎপন্ন বলিয়া ইহা ‘পরতন্ত্ৰ' । 

কখনে| কখনো প্রথম ও শেষ অতিধাগুলি “কল্পিত” ও “নিষ্পন্ন” শবামাত্র দ্বার! ব্যক্ত হয়। 

“ত্রিস্বভাব নিৰ্দেশ’ ২৮ দ্ৰষ্টব্য । 

বহবন্ধু বলেন (ত্লিংশিক| ২৮) “স্বিতম্‌ বিজ্ঞান-মাত্রত্বে” । মাত্র বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল | 
‘ত্ৰিংশিক|’ ২৯-৩০ 

গোড়পাদ-এর মায়াবাদী মত সম্বন্ধে গৌড়পাদ রচিত ‘আগমশাস্ত্ৰ’ দ্ৰষ্টব্য পৃঃ ১৩৩ হইতে বিশেষ 
ভাবে ১৫ পরিচ্ছেদ , The Philosophy of Gaudap1da, ৩য়, ৩৫-৪৬ , চর্থ, ৪৭-৫৭, 


৭২, ৬০, ৬৬ | 


“মৃহা-বগগ’ (বিনয়) ১ম, ৬-১৭ 

এই দুই মতের নিন্দা করিয়া, একটি যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ মধাপন্থা গৃহীত হইয়াছে। 'ভগবদগীতা' ৬ষ্ট, 
১৬ দ্রষ্টব্য | 

‘অমর’ ১ম, ১১৪ | 

এই সম্পর্কে বিজ্ঞানবাদিগণ ‘দ্বি’ শব্দে জষ্টা ও দৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ যথাক্রমে 'জ্ঞাতা' ও ‘জ্ঞেয়’ বুঝান। 
'মধ্যমক-বৃত্তি'তে ২৬৯ পৃঃ উক্ত 'কাত্যায়নাব-বাদ? “সংযুক্ত নিকায়' ২য়, খণ্ডে ১৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য 
‘মধ্যমক-কারিক্‌!’ ৫, ৮ 

'মধ্যমক-কারিকা দ্ৰষ্টবা ১৫ পৃঃ ৭; ‘সংযুত্ত নিকায়' ২য়, খণ্ড , ১৭ পৃঃ 

'কাগ্প-পরিব্ত ৬০ (৯০ পৃঃ) ‘মধ্যমক বৃত্তি'তে উদ্ধৃত ২৭০ পৃঃ 

এই ধরণের কয়েকটি অংশের জন্য গৌড়পাদের ‘আগমশাস্ত’ ১০৩-৪ পৃঃ দেখা যাইতে পারে । 


২১৯ 


8৪ | 


৪৫ | 


৪৬1 


৪8৭। 


৪৮ | 


৫১ । 


৫৩ | 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিছাস 


‘সংযুক্ত নিকায়' ২য়, ১৭ পৃঃ (১২শ ১৫)। ‘তথাগত মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়| সত্যের প্রচার” 
কারেন' । 
‘মধ্যমক-কারিকা'র প্রারন্ভে নাগার্জু'ন বর্ণিত “প্রতীত্য-সমুংপাদ”-এর মূলতত্ব দ্রষ্টব্য । গুণের সংখ্যা! 
অসীম, কিন্তু সুবিধার্থে উল্লিখিত আটটি মাত্র গৃহীত হয়। 

'সর্বদর্শন-সংগ্রহ' (৩০ পৃঃ) এই নামের কল্পনাপ্রসুত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। 

এইগুলি বর্তমান, অবর্তমান, উভয় ও উভয় নহে “চতুঃ-শটিকা” ৮ম, ২৭; ১৬শ, ২৫ 'মধ্যমক কারিকা' 
২২শ, ২১। 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য গ্রন্থকারের (088 Commemoration ঘ্ব010006-এর ) ve পৃঃ হইতে 
এর “চতুদ্বোটি' প্রবন্ধ দ্ৰষ্টব্য । 

‘শ্বেতাখতর' ৪র্থ, ১৮ ‘বৃহদারণ্যক’ ওয়, ৮, ৮ তুলনীয় । 

'মধ্যমকবৃত্তি' ২৬৪-৫ পৃঃ ৷ বস্তুর “স্বভাং”-এর বিরুদ্ধে অন্যান্য যুক্তির জন্য ‘মহাযান সুত্রালঙ্কার' 
১১শ, ৫০-১ দ্রষ্টব্য ৷ 

‘অদ্বয় বঞ্রসংগ্রহ’ G08 ১২১ পৃঃ স্থিত ‘তৰ্বরত্লাবলী’তে লিখিত আছে, “সর্বারোপ-বিনিমুক্তম্‌ স্বতস্তত্বম্‌ 
চকাসতি। শৃন্তাগ্যভিধানৈস্ত তত্ৰারোপ-নিরাক্রিয়া ৷” 

‘মার বিজয়’-এ “মার” শব্দ (যাহার আক্ষরিক অর্থে 'মৃত্যু' বা মৃত্যুর কারণ’ ) “কাম” বা কামন! অর্থে 
ব্যবহৃত অনিষ্টকর ফলের কথা! চিন্তা করিলে ইহ! অপেক্ষা কোন উত্তম অভিধ! দেওয়া! যাইতে পারে না। 
মাধ্যমিক মতে ইহাদের নাম যথাক্রমে ‘পুদ্গল-শৃষ্যত!' ও ‘ধৰ্ম-শৃদ্যত|’ । 

‘শিক্ষা-সমুচ্চয়' পৃঃ ২৬৫তে উদ্ধৃত “আধধর্ম সংগীতি সুত্ৰ -Bendal| ও 10086 কৃত ইং অনুবাদ 
কিঞ্চিং পরিবতিত। 


২২০ 


বৌদ্ধ দর্শন 


গ। বোদ্ধধৰ্সের দার্শনিক সঙ্ধাদায় দমুহু 
১। বিভিন্ন সচ্ডাদ।মের অভ্যুদয় 


বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের গোড়ার দিকেই বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত 
হইবার দিকে প্রবণত! দেখ! দেয়। ‘কথাবন্ধু’তে ( ২৪৬ খৃঃ পৃঃ) বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মতভেদের আলোচন| আছে। স্থতরাং সম্প্রদায়গুলি তৎকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়| 
গিয়াছিল। বৌদ্ধ সংঘের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ প্রথম বিভেদ বুদ্ধের নির্বাণ লাভের 
প্রায় একশত বর্ষ পরে বেসালি অধিবেশনে দেখ! দিয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে 
প্রাচীনের! (স্থবিবেরা ) দশ হাজার বজ্জীয় ভিক্ষুকে সংঘ হইতে বহিষ্কৃত করেন। 
ইহার বাহ কারণ সংঘের আচরণীয় দশটি অপ্রধান নিয়মের? ব্যাখ্যা, কিন্তু ইহার 
প্রকৃত কারণ ছিল মূলগত মতের বিভিন্নত| ৷ বজ্জীয় ভিক্ষুরা মহসংঘিকং নামে 
একটি পৃথক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। মহাযান সম্প্রদায়ের সুচন| এই দলগত 
বৈষম্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। কালক্ৰমে আবার প্রাচীনের! সর্বান্তিবাদী 
এবং নাশ্মিতিয় এই ছুই সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত হইলেন । ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার 
বহু ক্ষুদ্ৰ উপ-সম্প্রদায় ছিল। 

বন্থুমিত্র বিনীতদেব ও ভব্য প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ এঁতিহাসিকের| আঠাঁরটি 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার! সকলেই পরম গুরু বুদ্ধের শিক্ষাবলীর 
যথার্থ প্রতিনিধি বলিয়! দাবী করেন। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র নিম্নলিখিত 
চাঁরিটি প্রধান সম্প্রদায়ই উল্লেখযোগ্য । (১) স্থবিরবাদ, (২) সর্বান্তিবাদ, (৩) 
মহাঁসংঘিক ও (৪) সাম্মিতিয়। অন্তান্ত সম্প্রদায়গুলি ইহাঁদেরই উপশীর|। 

প্রথমে স্থবিরবাঁদের প্ৰাধান্য অধিক ছিল; কিন্তু তৃতীয় অধিবেশনের ( অশোকের 
রাজত্বকাল ) মময় হইতেই ইহার গুরুত্ব ও প্রভাব ধীরে ধীরে কমিয়| অবশেষে 
ইহা ভারতের অভ্যন্তর হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশ্য সিংহল, ব্ৰহ্ম, 
ও শ্যাম প্রভৃতি দেশে ইহা! এখনও ক্রমবর্ধমান । আদিতে সর্বান্তিবাদ সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালী ছিল। ইহার শাখা-প্রশীখ। কাশ্মীর ও গান্ধীরসহ ভারতের সর্বত্র 
বিস্তৃত ছিল। সাশ্মিতিয়গণ (বাঁৎসী পুত্ৰীয়ের! ) নিঃসংশয়ে সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায় 
ছিল, ইহার অনুগামী সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এই সম্প্রদায়ের কোন মূল গ্রন্থ রক্ষিত 


২২১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


হয় নাই। স্থতরাং ইহাদের মত নির্ণয় কর! কঠিন; কারণ এই সম্বন্ধে আন্নস্বয়, 
যাহা কিছু জান| যায়, তাহাও উহাদের বিরোধীদের কথা হইতেই সংগ্রহ করিতে 
হয়। তাহার! প্রায় স্থায়ী সত্তাবান্‌ এমন এক জীবত্ম। (পুদ্‌গল-আত্মার ) অস্তিত্ব 
স্বীকার করিতেন, যাহা চিত্তাবস্থাগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে ।ঃ 
অন্তান্ত সম্প্রদায় কর্তৃক একবাক্যে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মের বিরোধী বলিয়| নিন্দিত 
হইলেও তাহার তাহাদের এই মত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। অন্তান্ত 
সম্প্রদায়ের একদেশদশা বিশেষ বিশেষ মত হইতে মাধ্যমিকের সর্বমত শূন্যতায় 
উপনীত হইবার পথে মধ্যবর্তা স্তররূপে সাম্মিতিয় সম্প্রদায়ের গুরুত্ব। কিন্তু 
মহাসংঘিক দিগকেই স্থনিশ্চিত ভাবে মহাযান ধর্ম ও দর্শনের পূর্বগামী বলিয়া 
অভিহিত করা যায়। সৎ (ধর্ম ) নির্বাণ, বুদ্ধকথা, ব্যক্তিগত বা সার্বজনীন মুক্তি 
(বোধিসত্বের আদৰ্শ প্রভৃতি ধারণ! সম্পর্কে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল 
বিভেদ অস্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল, তাহ! বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত ও স্পষ্ট হইয়| উঠিয়াছিল। 
বহুকাঁলের বাদ-বিবাদ ও মত-সংঘর্ষের ফলে বৌদ্ধ দর্শনের প্রসিদ্ধ ও প্রধান সম্প্রদায়- 
গুলি পূৰ্ণাঙ্গ পরিণতিলাভ করিয়াছিল । 

কোন একটি বিশিষ্ট মতকে বৌদ্ধ দর্শন বলিয়! নির্দেশ করা যায় না। উহা! 
হইতেছে বিভিন্ন মতের উৎপত্তিস্থল। নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরিক বিরোধ থাকা 
সত্বেও কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় বস্তকে দ্রব্যাত্মক স্থায়ী, অভিন্ন ও সামান্য বলিয়| 
কল্পনা করে নাই। অপর দিক দিয়া জৈন ও অন্যান্ত সর্ব 'অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়সকল 
কোন ন! কোন ভাবে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিত। 

নৈরাত্ম্য অথবা অদ্রব্যতা৷ হইতেছে বৌদ্ধধর্মের এমন একটি সামান্য ধারণ! যাহ! 
বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন শীখাগুলি বুঝিতে এবং ব্যাখ্যা! করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং এই 
জন্যই ইহার! বৌদ্ব-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখা । 

বৌদ্ধচিস্তার প্রাচীনতম স্তর হইতেছে বন্তবাদ। এই স্তরে অপ্রবযতা অথব| 
দ্রব্যের নিষেধ-এর ( পুদগলনৈরাত্ম্য ) ব্যাখ্যা কর! হইত যে, কেবল দ্রব্যের পৃথক 
পৃথক উপাদানগুলিই (ধর্ম) সত্য, দ্ৰব্য সত্য নহে। থেরাবাদ ও সর্বাস্তিবাঁদ 
( বৈভাষিক ) এই বিন! বিচারে গৃহীত বহুমতবাঁদের প্রধান ব্যাখ্যাতা। সুপ্রসিদ্ধ 
সৌন্রানস্তিক মত এই বস্তবাদেরই বিচারসম্মত সংস্করণ। 

ইহা কাণ্টের ম্যায় একটি সুনির্দিষ্ট ও স্থসংবদ্ধ জ্ঞানতবের উদ্ভাবন করিয়াছিল। 
সৌত্ৰাসত্তিকের| তাহাদের স্থত্্মবিচারে এবং জ্ঞানবাদীয় অন্তমু্থী চিন্তা দ্বার! মাধ্যমিক 
ও যোগাচাঁর মতবাদের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। 


২২২ 


বৌদ্ধ দর্শন £ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভয় 


নাগাৰ্জুন ( খৃষ্টপর দ্বিতীয় শতাব্দী ) মাধ্যমিক দর্শন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
ইহ! বৌদ্ধচিস্তাধারার দ্বিতীয় ও প্রধান স্তর । এই মতবাদের মৌলিক পদার্থ সমূহের 
(ধর্মের ) ভিন্ন ভিন্ন মতও অন্বীকৃত হইয়াছে ( ধৰ্মনৈরাত্মা ); দ্রব্য (আত্মা) যদি 
মনো-নির্মাণ ( অবাস্তব) হয়, তাঁহ৷ হইলে ইহার ধর্ম ও গুণ সকলও তদ্রপই 
হইবে। সাংখ্য এবং বেদাস্তের মতই সদ্বপ্তকে যদি স্থায়ী ও সামান্তাত্মক বলিয়া মনে 
করা ঠিক ন! হয়, তাহ! হইলে প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় উহাকে ক্ষণিক ও বিশেষ 
বলিয়া মনে করাও ঠিক হইবে না । বস্তুর সত্তার আপেক্ষিকতা ( শূন্যত| ) এই চরম 
তত্বে পৌছিবার ধাপরূপেই* বুদ্ধদেব ক্ষণিকবাঁদের উপদেশ দিয়াছিলেন ৷ 

শহ্করের অদ্বৈতবাদ যেমন ব্ৰাহ্মণ্য দর্শনে, তেমনই মাধ্যমিক মতও বৌদ্ধ দর্শনে 
বিপ্রবসাধন করিয়াছিল। পারমাধিক ও ব্যবহারিক (সংস্কৃতি) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ 
করিয়া বৌদ্ধধর্মগ্রস্থের শিক্ষাঁবলীর সমন্বয়সাধনের ইহ| একটি অবিরাম প্রযত্বের 
ফল। ব্ৰাহ্মণ্য দর্শনের ভ্রব্যবাদ ( আত্মবাদ) ও প্রাচীন বৌদ্ধদের ধর্মবাদ 
( নৈরাত্মবাদ ) এই ছুই মূল বিরোধী একাস্তিক মতবাদের সমালোচনা হইতে 
মাধ্যমিক বিচারের উদ্ভব। কাণ্টের বিচারের ন্যায় মাধ্যমিকের বিচারও দর্শন- 
মাত্রেরই সমালোচন। ৷’ 

(১) ব্যবহারিক বিকল্পবজিত পরমতত্ব, (২) অবভাসের সিদ্ধান্ত (৩) পারমীথিক 
সত্য ও ব্যবহারিক সত্যের ভেদ _এই সব মাধ্যমিক দর্শনের মূল মত বৌদ্ধগণ 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু এই মতবাদে ব্যবহারিক জগৎ সম্পূর্ণ ও একাস্তিক 
ভাবে অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট মনে হওয়ায় উহার 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়াছিল। যোগাচার সম্প্রদায়ের বিজ্ঞানবাদকে মাধ্যমিক 
নেতিবাদের একটি অর্থপূর্ণ আংশিক রূপান্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই 
মতানগমারে একমাত্র সদ্বস্ত, ইহা অবশ্যম্বীকার্ধ ; কিন্তু বিষয়ী ও বিষয়রূপে যে 
দ্বৈতদ্বার। এই জ্ঞান দুষিত, উহাকে অবাস্তব (শুন্য ) বলিয়া মনে করিতে হইবে; 
দ্বৈত অবাস্তব; কিন্তু যাহাতে দ্বৈতের অভাব ( ঘয়শৃন্যত। ) তাহা! শুন্য নয়?” 

কাণ্টের বিচারমূলক দর্শন হইতে পাশ্চাত্য দেশে কিশ্টে, শেলিং ও হেগেলের 
জ্ঞানবাদী দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল, এখানেও যোগাচারের বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক 
দর্শনের সাক্ষাৎ ফল। ইহা! বৌদ্ধ দর্শনের তৃতীয় প্রধান শুর ৷ 

বিজ্ঞানবাদের উপরে অগপ্রত্যাশিতভাবে তন্ত্রমত ( বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি ) 
দেখা দিয়াছিল। পারমাঁথিক তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মন্ত্ৰ, অনুসন্ধান ও পৃজা-পদ্ধতির 
ইহা এক অপূর্ব মিশ্রণ। ইহ| একাধারে ধর্ম ও দর্শন উভয়ই । ভারতবর্ষে ষখন 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশনের ইতিছান 


বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ঘটিল (একাদশ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে) তখন 
বিশেষক্ঠীবে যৌন্ধ দর্শনের এই তান্ত্রিক রূপান্তরই তিব্বতে প্রসারলাভ করিয়াছিল। 
বৌদ্ধ দর্শনের কতকগুলি প্রাচীন সম্প্রদায় অদ্যপি চীন জাপানে বর্তমান আছে ।৯ 

বস্তবাদ, পরমার্থবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ--এইভাবে বৌদ্ধচিস্তার স্তরগুলিকে বিভক্ত 
করিলে উহা! বৌদ্ধ দর্শনের যৌক্তিকত। ও এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশের সম্পূর্ণ অন্গামী 
হইবে। অন্যান্য এঁতিহাপিকেরা বৌদ্ধচিন্তার ক্রমবিকাশের এই তিনটি যুগকে 
ধর্মচক্রের তিনটি আবৰ্তন বলিয়। বৰ্ণন| করিয়াছেন (ধর্মচক্র প্রবর্তন )।১* অ-বৌদ্ধেব। 
সকলেই বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার--এই চারিটি বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়। থাকেন। প্রথম দুইটি হীনযান সম্প্রদায়তৃক্ত। ইহার! 
বহুমতবাদী ও বস্তবাদী। শেষোক্ত দুইটি মহাযান সম্প্রদায়তৃক্ত। ইহার! পরমার্থ- 
বাদের সমর্থক । আস্তিক মতবাদে সংঘের যেরূপ স্থান, বৌদ্ধমতবাদে বৈভাধিক-এর 
(আভিধামিক) স্থানও তদ্রূপ। অন্যান্য মতবাদ সমূহ ইহার আংশিক 
পরিবর্তন ও সমালোচন| দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপ মনে কর! ঠিক হুইবে ন! 
যে, মাধ্যমিকের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আভিধয়িক মতের বিকাশ বন্ধ হইয়| গিয়াছিল 
এবং যোগাচারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক মতের বিলোপ ঘটিয়াছিল। 
বহু শতাব্দী ধরিয়া এই সম্প্রদায়সকল একই সঙ্গে বিকাশলাঁভ করিতেছিল। 
এইসকল মতবাদের পৌর্বাপর্য উহাদের প্রাথমিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রচনার ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । বৌদ্ধমত তিন যুগেই প্রতীত্য-সমুৎপাদরূপ মুখ্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ধর্ম 'বস্ত)-বাঁদ রূপেই বিদ্যমান ছিল। এই নকল মত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল; 
তাহা ছাড়! প্রতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই নিজেকে মধ্যম-মার্গের অনুসরণকারী বলিয়া মনে 
করিত। আভিধামিক সম্প্রদায় সমূহের প্রাচীন বৌদ্ধমত, ধর্মমতের এরূপ ব্যাখ্যা 
করিতেন যে, দ্রব্য (আত্ম।) বস্তুর পৃথক পৃথক উপাদান (ধর্ম )গুলির অস্তিত্ব 
আছে। প্রতীত্য-সমূৎপাঁদ হইতেছে পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর 
উত্পত্তি এবং বিলয়ের কার্ধকারণ নিয়মই নিয়ন্ত্রণকারী এবং মধ্যম মাৰ্গ হইতেছে 
শাশ্বতবাদ এবং বিনাশবাদ এই ছুই একান্তিক মতকেই পরিহার করা। মাধ্যমিক 
সম্প্ৰদায়ে প্রতীত্য-সমুংপাদ হইতেছে, বস্তসমূহের স্বরূপতঃই পরস্পরের উপর নির্ভর- 
শীলতা এবং পৃথক ধর্মগুলির অবাস্তবতা ; এবং মধ্যম মাৰ্গ হইতেছে সৎ ও অসৎ 
এই ছুই প্রধান দৃষ্টির অস্বীকৃতি_ একদিকে বস্তবাদ (বাহ্বস্তর অস্তিত্ব ) অপর দিকে 
শৃন্যবাদ বিষয় এবং জ্ঞান উভয়েরই অস্বীকৃতি ; আর. বিজ্ঞানবাদ বস্তবাদের বিচার- 
শূন্যতা এবং শৃন্যবাদের সংশয় এই দুই অস্তকে পরিহার করিয়! চলে। 
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বৌদ্ধ দর্শন  "বৌদ্ধধৰ্মের মূল মতসমূহ 


২। শোদ্ধধৰ্মের মুল মতসমূহ 


পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শান্্সমূহে বলা হইয়াছে যে, সর্ববস্তই 
অনিচ্চ ( অনিত্য ) অনাক্ত (অনাথ) ও ছুকৃখ (ছুঃখ)। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত 
অস্ভব-নিরপেক্ষ শুদ্ধ যুক্তির উপরে নহে বরং সাক্ষাৎ অনুভূতি এবং পর্যবেক্ষণের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি পরে, বিশেষতঃ সৌত্ৰাত্তিকের| দিয়াছিল। 
আত্মবাদী সম্প্রদায়সমূহে দ্রব্য স্থায়ী পদার্থ এবং 'সামান্তে'র অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হইত ; এবং সর্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্মোদিত নৈরাত্ম-দৃষ্টি ইহারই বিরুদ্ধে যুক্তিমূলক 
প্রতিবাদ। এই নেরাত্ম-দৃষ্টি বস্তুর ক্ষণিকত্ব, অনাত্মত্ব এই তিনটি পরস্পরসন্বদ্ধ মত 
গৃহীত হইত। 

বৌদ্ধ মতে সৎ হইতেছে তাহাই যাহা কাৰ্যক্ষম, অর্থাৎ যাহ! কোন কার্ষের কারণ 
( অর্থক্রিয়াকারী )। যেহেতু স্থায়ী পদার্থ কাৰ্যক্ষম নয়, অতএব উহা কারণ- 
কার্ধের সমসাময়িক হুইয়া অথবা পূর্ববর্তী হইয়| স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করে। কারণ 
যদি কার্ধের সমসাময়িক হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহার সর্বকার্ধ একই 
সঙ্গে সাধিত হয়; এবং তখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে স্থায়ী কারণটি প্রথম 
মুহুর্তের পরে থাকে কি থাকে ন1? যদি বল] হয় থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে 
হইবে যে, উহ! দ্বিতীয় এবং তৎপরবর্তী মুহূর্তগুলিতেও একই কাৰ্যসমূহ উৎপন্ন 
করে--এইভাঁবে একই কারণ হইতে একই কাধের অনস্তধার উত্পন্ন হইতে 
থাকিবে। ইহা অসম্ভব । যদি এইরূপ ধারা ইহা উৎপন্ন না করে অথচ পরবর্তী 
মুহুর্তগুলিতেও স্থায়ী থাকে, তাহ! হইলে ইহ! স্পষ্ট যে প্রথম মুহূর্তে উহার যে স্বরূপ 
তাহ! পরবর্তী মুহূর্তগুলিতে উহার যে স্বরূপ তাহা হইতে ভিন্ন; কারণ প্রথম মুহূর্তে 
উহা কাৰ্যক্ষম ( সমর্থ), কিন্তু অন্যান্য মুহূর্তগুলিতে এ কার্য করিতে উহা! অক্ষম 
(অ-সমর্থ)। যাহাতে ছুই ব। ততোধিক বিরুদ্ধধর্মের আরোপ কর! হয়, তাহা 
কখনও এক ( অভিন্ন পদাৰ্থ ) হইতে পারে ন|। স্থায়ী পদার্থ ক্রমশঃ উহার কারণ- 
শক্তি প্রয়োগ করে- যেমন অ প্রথমে ক'কে তাহার পর খ'কে তাহার পর গ'কে 
উতপন্ন করে ইহাঁও সম্ভবপর নহে। কারণ, প্রশ্ন হইবে অ যখন ক'কে উৎপন্ন করে, 
তখন খ'কে উৎপন্ন করার শক্তিও উহাতে আছে কিনা? যদি বলা হয় আছে, তাহা 
হইলে স্বীকার করিতে হুইবে যে, অ উহার সর্বকাধ একই সঙ্গে সম্পাদন করে; এবং 
তাহ! হইলে দ্বিতীয় বিকল্পটিও কার্ধকারণের সমসাময়িকতারূপ প্রথম বিকল্পে পরিণত 
হইবে। যদি বল! হয় যে তখন অ'তে সেরূপ শক্তি থাকে না, তাহা হইলে বলিতে 
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হইবে যে উহ খ’কে কখনও উৎপন্ন করিবে না দৃষ্টাস্ত্বর্ূপ যত দীর্ঘ সময়ই নেওয়া 
যাক মা কেন, প্রস্তরখণ্ড কখনও অঙ্কুর উৎপন্ন করিতে পারে না। তবু যদি আমরা 
ধরিয়া লই যে, অ দুই বা ততোধিক মুহূর্তে অভিন্ন পদার্ঘরূপেই বিদ্যমান থাকে, তাহা 
হইলে উহাকে একই কার্য উৎপন্ন করার ব্যাপারে সক্ষম এবং অক্ষম এইরূপ বলিতে 
হইবে। 

ইহার বিরুদ্ধে বল। যাইতে পারে যে, কারণ পদার্থটি (উদাহরণস্বরূপ একটি 
বীজ ) এক ব| অভিন্নই থাকে, শুধু সহকারীদের উপস্থিতি অথবা অনুপস্থিতির উপর 
উহার কার্ধক্ষমতা নির্ভর করে। ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা! করিব, এই সকল সহকারীদের 
উক্ত স্থায়ী পদার্থের উপর কোন প্রভাব আছে কিনা? উহাদের শুধু নিস্ধিয় 
উপস্থিতি কোন ফলোৎপাদন করিবে না। স্থৃতরাঁং বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার 
পূর্বে উহাদিগকে বীজে কিছু পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে । পরিবন্তিত অবস্থাতেই বীজ 
তাহার কার্য উৎপন্ন করে। যদি এই পরিবর্তিত অবস্থা বীজের ব্বরূপেরই অস্তভূক্তি 
এইরূপ মীন! হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ও পরিবর্তিত অবস্থা সর্বদাই 
বীজে থাকে । এরূপ স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে বীজের দুইটি স্বরূপ £ 
(১) উহার অন্য-নিরপেক্ষ স্বরূপ এবং (২) সহকারীদের প্রভাবে উহ! যেইরূপ ধারণ 
করে। কিন্তু পূৰ্বোঘ্লিখিত বৌদ্ধ মতালগসারে কোন বস্তুর দুইটি স্বরূপ আছে এইরূপ 
স্বীকার করার অর্থ হইতেছে দুইটি বস্তু স্বীকার কর! । স্থতরাং প্রতি মুহূর্তে এক বস্তু 
ধ্বংস হইয়| অন্য বস্তু উৎপন্ন হয়। সময়ের ভেদ হইলে বস্তরও ভেদ হইবে; কোন 
দুই মুহূর্তেই বস্তু অভিন্ন থাকে না। সত্তা হইতেছে ক্ষণিক। 

বস্তুর ক্ষয় এবং ধ্বংসের স্বরূপ আলোচনাদ্বারাও একই সিদ্ধান্তে অনিবার্ভাবে 
উপনীত হইতে হয়। আমাদের সাধারণ ধারণা এই যে, বিরুদ্ধশক্তিদ্বার| বিনষ্ট 
না হইলে বস্তু বিদ্যমান থাকিবে । কিন্তু নিজের ধ্বংসলাধন করার ক্ষমতা যদি বস্তুর 
নিজের মধ্যে না থাকে, তাহ! হইলে কোন প্রকার বাহ প্রভাবদ্বার| উহার ধ্বংস 
হওয়া তো দুরের কথা, এমন কি তদ্বারৱ| উহাতে কোন পরিবর্তনই ঘটিতে পারে না। 
বল৷ যাইতে পারে যে, দণ্ডের আঘাতে ঘটের নাশ হয়। কিন্ত এই নাশ বা ধ্বংস 
যদি ঘটের স্বরূপের অন্তৰ্গত নী হয়, তাহ হইলে বলিতে হইবে যে, আঘাতের হারা 
ঘটের কিছুই হয় না, অর্থাৎ আঘাতের পরেও উহ! শূন্য আকাশের মত যথাপূৰ্ব 
অবিকৃতভাবেই বর্তমান থাকিবে । আর যদি ধবংসকে ঘটস্বরূপের অন্তৰ্গত বলিয়া মনে 
করা হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, দণ্ডের আঘাত ঘটনিবৃত্তির নিমিত্তমাত্ৰ-- 
উহা এই ধ্বংসকে উৎপন্ন করে না। এখন বস্তুর বার্ধক্য অথব| ক্ষয়দ্বা| কি বুঝায় 
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তাহা বিবেচনা করা ষাক্‌। 84 
বিদ্কশ্নান থাকে এবং তাহার পর হঠাৎ তাহাতে পরিবর্তন আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে 
উহু! প্রত্যেক মুহূর্তে সমানভাবে, অলক্ষিততাবে এবং অনিবার্ধভাবে পরিবতিত হয়। 
তাহা হইলে ইহা বল! ঠিক হইবে নাকি যে, পরিবর্তন এমন কি জন্মও প্রতিমুহূর্তেই 
মৃত্যু }--বস্তর অস্তিত্বকাঁলের প্রত্যেক মুহূর্তেই উহ ভিন্ন হইয়| যাইতে বাধ্য । বস্তুর 
স্থায়িত্ব দীপশিখা অথবা স্রোতের একত্বের স্তায় ভ্রাস্তিমাত্র ।১১ অস্তিত্ব হইতেছে 
বিরামহীন পরিবর্তন, বস্তু হইতেছে ক্ষণ-মাত্র এবং নিরংশ বিন্দুমাত্র । ইহার পপূর্বও 
নাই পরও নাই, কালিক বিস্তার ব| স্থায়িত্ব নাই। নাশ বা নিবৃত্তি হইতেছে, বস্তুর 
স্বভাব এবং সর্বাঙ্গীণ (অহেতুকে| নিরম্বয়ো বিনাঁশঃ )। 

অবয়বীর ( অন্বয়ীর ) অস্তিত্বও একই যুক্তিদ্বার| নিরাঁকরণ করা৷ হয়। অবয়বীর 
একত্ব কিভাবে সম্পাদিত হয়? লৌকিক দৃষ্টিতে বলা যাইতে পারে যে, টেবিলটি 
এক বস্তু, বৃক্ষও এক বস্ত-- অবশ্য ইহার! বহু অংশ বা অবয়বদ্বার| গঠিত। কিন্ত 
একই সঙ্গে টেবিলের সব অংশ দেখা অসম্ভব বলিয়| উহা অংশতঃ দৃষ্ট এবং অংশত: 
অনৃষ্ট। বৃক্ষের কিয়দংশ সঞ্চালিত হয়, আবার কোন কোন অংশ হয় না। উহার 
কিছু ভাগ ছায়াতে কিছু ভাগ স্বর্ধালোকে থাকে । এখন প্রশ্ন এই যে, একই বস্তুতে 
কি করিয়৷ দুই বা ততোধিক বিরুদ্ধ ধর্ম ( যথ| দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, সঞ্চালিত ও অসঞ্চালিত, 
ছায়াচ্ছন্ন এবং আলোকোত্তীসিত ) আরোপ কর! যাইতে পারে? এই যুক্তি এড়াইবার 
জন্য ইহা বল! ঠিক হইবে ন| যে, সঞ্চালিত অংশ হইতে অসঞ্চালিত অংশ ভিন্ন। কারণ 
উভয় অংশই একই বস্তুর অবয়ব; অংশের ধৰ্ম বস্তরও ধর্ম__বস্তটিও অংশগুলিরই 
অবয়বী। স্থতরাং পৃথকৃভাবে পরিজ্ঞেয় যতগুলি অংশ বা রূপ আছে, বস্তুও ততগুলি 
আছে ইহ স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ বস্তুর বিস্তার অথবা বিমিশ্ৰশ্বস্ধপ বলিয়| 
কিছু নাই। বহু বস্তুর (অংশ এবং রূপের) একত্ব শন্তরাশির একত্বের শ্থায় 
ভ্রান্তিমূলক ।১২ 

স্থতরাং বস্তু যে শুধু কালিক বিস্তারহীন ক্ষণিকমাত্র তাহ! নহে, অধিকস্ত সর্ব- 
পরিমাণ ও বৈচিত্র্যহীন দৈশিক বিন্দুতুল্যও বটে। 

সামান্য অথব| বিভিন্ন বস্তুর একবূপত। নিরাকরণ ও একই যুক্তিদ্বারৱ| সংসাধিত 
হয়। প্রত্যেক বস্তই অপর বস্তু হইতে ভিন্ন, এবং অনন্যসাধারণ (স্বলক্ষণ )। বহু 
বিশিষ্ট বস্তুতে ( বস্ত-ব্যক্তিতে ) একই সামান্তের অস্তিত্ব-স্বীকারে বহু অলঙ্ঘ্য বাধা 
আছে। দেশ ও কালের ব্যবধানঘ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি বিশেষ 
বস্ততে একই বস্তু কি করিয়। উহাদের বৈশিষ্ট্যঘারা কিছুমাত্র প্রভাবিত না হইয়া 
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উহা সমগ্ররূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে? তাহা ছাড়া আমরা যখন কোন বস্তুকে 
জানি, তখন নিশ্চয়ই উহাকে (বিশিষ্ট বস্তুটিকে ) এবং উহার অমুরপ অপর একটি 
বস্তুকে (সামান্তকে ) জানি না। সগ্যোজাত মন্থম্যে কোথা হইতে মহশ্বত্বরপ 
সামাক্কাট আসে? এ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এ সামান্তটি কোথায় চলিয়! যায়? এই 
সকল আপত্তিবশতঃ বৌদ্ধ দার্শনিকেরা মনে করেন যে, অস্তিত্বশীল বন্তমাত্রই বিশেষ- 
বদ্ধ ; সামান্ত হইতেছে বুদ্ধিনির্মাণ, বিকল্প । 

বস্তুর অস্তিত্ব অথবা উহার নাশ মৃত্তির দেহ অথবা রাহুর শিরের মতই কথা- 
মান্র।১৩ অস্তিত্ব এবং বিনাশ বস্তুর ধর্ম নহে, অথবা! বাহির হইতে আসিয়া উহার 
সহিত সংলগ্ন হয় না; কিন্তু উহার! প্রকৃতপক্ষে বস্তস্বরূপই। বৌদ্বমতে পরিবর্তন 
হইতেছে একটি সমগ্র বস্তর স্থানে অপর একটি বস্তর আগমন; উহা! হইতেছে 
সম্গ্ররূপে উৎপত্তি ও বিনাশশীল বহু বস্তুর ধার]; এক বস্তু যে অন্ত বস্তুতে পরিণত হয় 
এমন নহে। গতির অর্থ এমন নয় যে, কোন বস্তু একস্থান হইতে অপরস্থানে গমন 
করে; গতি হইতেছে চলচ্চিত্রের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড চিত্রগুলির আবির্ভাবের ন্যায় 
যথাষোগ্য কালিক ব্যবধানে ধারাবাহিকভাবে বহু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আবির্ভাব- 
মাত্র ।* ভিন্ন ভিন্ন বস্তগুলির কোনটির মধ্যেই, এমন কি উহাদের সমগ্র ধারাটির 
মধ্যেও প্রবাহ ব| গতি বলিয়। কিছু নাই; ভ্রষ্টাই বহু স্থিরবস্তর উপর এই গতির 
আরোপ করে। 

যেহেতু জ্ঞান এবং উহার বিষয় সমকালীন নয়, স্থতরাং উহার একে অন্তকে 
ধরিতে অথবা আত্মসাৎ করিতে পারে না, উহাদের সম্বন্ধ হইতেছে কাধকারণীয়। 
আবার যেহেতু কোন বস্তই স্থায়ী নয়, কিন্তু উৎপন্ন হুইয়াই সমগ্রভাবে বিনষ্ট হয়, 
অতএব কার্ধকারণবাদও প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার নিমিত্ববাদেই পর্যবসিত হয়।১« এই 
সকল অন্তনিহিত সমস্যা বৌদ্ধ-চিন্তাধারাকে অহংবাদ এবং বিজ্ঞানবাঁদের অভিমুখী 
করিয়াছে । 


৩ । আতিধ্ৰমিক দর্শন 
খেরবাদ ও সর্বান্তিবাদ ঃ আতিধমিক মতেই সর্বপ্রথম বুদ্ধের উপদেশাবলী স্থমংবদ্ধ 
করিবার যথাপদ্ধতি প্রয়াস কর! হইয়াছে। প্রথমে বিনা-বিচারে গৃহীত বস্তুনিষ্ঠ 
বিশ্বাসগুলি সমধিত হইয়াছে; বৌদ্ধ দর্শনে যে সকল নিধিশেষ পরমতত্ববাদী মত 
আছে, সেইগুলি ইহারই সমালোচনা হইতে পরে উৎপন্ন হইয়াছে। অভিধর্মকোব১* 
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গ্ৰন্থে অভিধর্মকে ধৰ্মসমূহের ( সংস্ধসমূহের ) বিশুদ্ধ অপরোঁক্ষ জ্ঞান এবং উহ! সম্পাদন 
করিবার আনুষঙ্গিক সাধন বলিয়া ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। অভিধর্ম হইতেছে 
পরমতত্বের মর্মে প্রবেশ করিয়া উহাকে যথার্থভাবে বর্ণনা কর!। 

খেরবাদ ঃ পালি ধৰ্মশান্তে অভিধম্ম নামক যে সাতটি নিবন্ধ আছে১' 
বৌদ্বপরম্পরায় এইগুলিকে বুদ্ধের নিজের বাণী বলিয়। মনে কর! হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
উহার বুদ্ধের উক্তির থেরবাদীয় ব্যাখ্যা । ধশ্ম-সংগনি এবং তদধীন অন্তান্ত গ্ৰন্থগুলিতে 
ধন্ম (বসত .-সমূহের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে অসংখ্য তালিকা দেওয়া হইয়াছে--এই সকল 
দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে নৈতিক দৃষ্টি প্রধান। উহাদের বাক্যগুলি মুখ্যতঃ শীৰ্ষলিপি অথবা 
স্বতি-সহায়ক শব্দ (মাতিকা )। মৌখিক ব্যাখ্যার! ইহাদের অর্থ স্পষ্ট করিতে 
হইবে এই অভিগ্রায়েই উহার| রচিত। উহাদের মধ্যে যুক্তিপ্রয়োগ প্রায় নাই, এবং 
উহাদের অস্তনিহিত দার্শনিক তত্বগুলিও কদাচিৎই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কর! হইয়াছে। 
এই যুক্তিবিহীন অন্ধ-শ্রদ্ধা যুগের পর যুগ থেরবাদের বিকাশ ব্যাহত করিয়াছে। 
বুদ্ধঘোষের বিহ্ৃদ্ধি-মাগ্গ এই সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম স্নসংবদ্ধ গ্রন্থ (বুদ্ধঘোষ বস্থ 
বন্ধুর সমসাময়িক )_ কিন্ত এই গ্রন্থের দার্শনিক বিষয়বস্তু অভিধর্মকোষের বিষয়বস্তু 
হইতে তুলনায় নিকৃষ্ট) তথাপি নীতিশাস্্ীয়গ্রস্থরূপে বিহ্ৃদ্ধি-মাগ্গ মৃল্যবান্‌ গ্রন্থ । 
সিংহল, ব্ৰহ্ম এবং শ্যামদেশে বহুল ব্যবহৃত অন্ুরুদ্ধের অভিধম্মখ-সংগহ১* ( একাদশ 
শতাব্দী ) বিশেষ জ্ঞানপ্রদ সংগ্রহ-পুত্তক নয়; উহাঁও কতকগুলি তালিকার অপর 
একটি সঞ্চয়মাত্র । 

ভারত-ভূখণ্ডে থেরবাদের কখনও প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ; প্রায় এইরূপ 
বলাই ঠিক হইবে যে, উহা! কেবলমাত্র দক্ষিণস্থ বৌদ্ধ দেশগুলিরই হৃষ্টি। মাধ্যমিক 
অথবা যোগাচার সম্প্ৰদায়ে যখন অভিধর্মবাদের কথা বল! হয়, তখন সর্বদাই 
সর্বান্তিবাদকেই নির্দেশ কর! হয়, পালি অথবা! মিংহলদেশীয় মতকে নির্দেশ করা 
হয় না।১ ৯ 

স্বাস্তিবাদঃ থেরবার্দের সহিত সর্বাস্তিবাঁদের মতগত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে এবং 
থেরবাদ যত প্রাচীন উহাও অনুরূপ প্রাচীন। এই সম্প্ৰদায়ে অতীত ও ভবিষ্যৎ 
ঘটন! বর্তমানের প্যায়ই সমভাবেই অপ্তিত্ববান্‌ বলিয়া স্বীকার কর! হয়। ইহার এই 
আত্যস্তিক বস্তবাদীয় দৃষ্টি অন্যান্য সম্প্ৰদায় কর্তৃক নিন্দিত হুইয়াছে। সর্ববস্ত সর্ব 
সময়েই অস্তিত্বান্‌, এই মত হইতেই এই সম্প্ৰদায় সর্ব-(দা )স্তি-বাদ এই আখ্যা 
লাভ করিয়াছে। 

সর্বাত্তিবাদীরা নিজেদের শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন ) এইসকল গ্রন্থের 
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কোন কোন অংশ মধ্য এশিয়া এবং গিল্গিট প্রান্তে আবিষ্কৃত হইয়াছে 
যদিও সর্বান্তিবাদ সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল, তথাপি কাশ্মীর ও গান্ধায় 
দেশেই উহ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ছিল। ইহার বিস্তৃত অভিধর্ম-সাহিত্য লংস্কৃত 
ভাষায় বিলুপ্ত হইয়া গেলেও, উহা! সম্পূর্ণ আকারে চীন ভাষায়২* এবং অংশতঃ 
তিব্বতীয় ভাষায় রক্ষিত আছে। এই সাহিত্যের মূল গ্রন্থ হইতেছে কাত্যায়নী- 
পুত্রের জ্ঞানপ্রস্থান ও তদধীন ছয়টি গ্রস্থ*১ ( যট্‌পাদাঃ )। এই ছয়টির মধ্যে তিনটি 
বুদ্ধের সাক্ষাত শিশ্যদের গ্রন্থ বলিয়! বিবেচনা! কর! হয়। উক্ত ছয়টি গ্রন্থ হইতেছে ঃ 
বহ্থমিত্রের প্রকরণপাদ, দেবশর্মীর বিজ্ঞানকাঁয়, শারিপুত্রের ধর্মস্কন্ধ, মৌদ্‌গলায়মের 
প্রজপ্তিশাস্ত, পূৰ্ণের ধাতুকায় এবং মহাকৌষ্ঠিলের সঙ্গীতিপর্ধায় । 

সর্বান্তিবার্দের পরবর্তী বিকাশ কণিষ্বের ( আহুমানিক ১২৫ খৃঃ) রাজত্বের সময়ে 
অথবা তগ্নিকটবর্তী কালে মহাঁবিভাষা এবং ক্ষুদ্ৰতর বিভাষ| নামক বিরাটকায় 
টাকার রচনায় লক্ষিত হয়। টককুস্থর মতে মহাঁবিভাষ। গ্রন্থটি কাশ্মীর সম্প্রদায়ের 
এবং ক্ষৃত্রতর-বিভাষাটি গান্ধার সম্প্রদায়ের ।*২ বিভাষ৷ সর্বান্তিবাদের মৃলগ্রস্থ বলিয়া 
সর্বাস্তিবাদকে সাধারণতঃ বৈভাষিক দর্শন বলা হয়।২ 

ধর্মোতরের অভিধর্মহৃদয় এবং উহার টাকার রচনাকাল হইতে এই সম্প্রদায়ের 
তৃতীয় এবং সুসংবদ্ধ চিন্তাধারার যুগ আরম্ভ হয়। বন্থবন্ধুর (আচুমানিক ৩৫০ খৃঃ ) 
অভিধর্মকোষ২* এই সম্প্রদায়ের সর্বসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ (শাস্ত্র) বলিয়া গৃহীত 
হয়। বন্বন্ধুর রচনায় সৌত্রাস্তিক মতের দিকে যে প্রবণতা তাহা সংশোধন 
করিবার উদ্দেশ্যে তীহারই সমসাময়িক সঙ্ঘভদ্র 'ন্যায়ানুসার' ও ‘অভিধৰ্মসময়- 
প্রদীপিক|’ নামক ছুইখানি গ্ৰন্থ রচনা করেন। যশোমিত্রের “স্ষুটার্থ” নামক অত্যন্ত 
মূল্যবান্‌ এবং বিস্তৃত টাক! এখনও সংস্কৃত ভাষায় রক্ষিত আছে । 

ধর্ম: বৈভাষিক দর্শন হইতেছে বিশুদ্ধ বহুবাদ। ইহ] স্থিরদ্রব্যের অস্বীকৃতি 
এবং পরস্পর হইতে পৃথক্‌ ক্ষণিক ধর্মের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম হইতেছে 
সৎ-এর অস্তিম উপাদান--এই অর্থে ধর্ম শব শুধু বৌদ্ধ দর্শনেই ব্যবহৃত হয়। ধর্মগুলি 
বস্তুর অন্তিম অবয়ব; কারণ উহার! একেবারে অমিশ্র ( পৃথক্‌ ) বস্তু--উহার| 
কুপ্রতর উপাদানে গঠিত নয়। দ্রব্য (উদাহরণস্বরূপ একটি বৃক্ষ বা একজন 
মান্য) এই সব উপাদানের সমষ্টি ( স্বন্ধ ); এই সমষ্টি অথব| অবয়বী পদার্থটি 
বৈশেষিক দর্শনে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ উপাদানাতিরিক্ত কোন বস্তু নয়। 
এই সকল ধৰ্ম বা উপাদান অনিত্য; উহার! ক্ষণিক এবং কালিক বিস্তারহীন। 
“এক ধর্মে অন্য ধর্মে কখনও সমবায়ী নয়, স্থতরাং ধর্মাতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়! কিছু 
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নাই; পৃথক্‌ পৃথক্‌ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন জড়বস্ত নাই, এবং পৃথক 
পৃথক্‌ বিজ্ঞান ব্যতীত আত্ম! বলিয়াও কিছু নাই ( ধর্ম = অনাত্ম| ) ।”২‘ 

অতিধর্ম নামক গ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ অভিধর্মকোষে, এই সকল ধর্ম বিভিন্ন 
শ্রেণীতে ভাগ করিয়া! উহাদের লক্ষণ দেওয়। হইয়াছে । সর্বান্তিবাদ-মতে মোট 
পঁচাত্তরটি ধর্মের তালিক। দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের মধ্যে বাহাত্বরটি অন্ত- 
সাপেক্ষ অবভাসাত্মক কার্ধবস্ত (সংস্কৃত অর্থাৎ পরস্পরের সহযোগে ক্রিয়াশীল )) 
বাকি তিনটি অন্যনিরপেক্ষ পাঁরমাথিক তত্ববন্ত ( অ-সংস্কৃত অর্থাৎ মিলিতভাবে 
ক্রিয়াশীল নয় )। অবিদ্ভা এবং তদছ্ছচর রাগঘেষাঁদি ( ক্লেশ )-বশতঃ ধর্সগুলি 
কা্ধকারণসদ্বন্ধে মিলিত হইয়া নির্দিষ্ট সংসারশোতের আকারে প্রবাহিত হয়।২৬ 
স্নতরাং সংস্কৃত ধর্মগুলি হইতেছে দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ (সমুদায় )। আবার 
এই ধর্ম গুলিই প্রজ্ঞাপ্ৰহ আধ্যাত্মিক সাধনায় ( মার্গদ্বার| ) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 
এবং দমিত হইলে উহার! শাস্তি" অথবা শূন্যতায় (নির্বাণ) পরিণত হয়। 
উক্ত তিনটি অন্যনিরপেক্ষ তত্বের মধ্যে সন্তোবণিত অবস্থা একটি। দ্বিতীয়টি হইতেছে 
সংসারের অ-প্রতিসংখ্যানিরোধ ২৮ অর্থাৎ এমন নিরোধ যাহ! (যেমন নির্বাণের 
ক্ষেত্রে) সম্যক্‌ জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয় না, কিন্তু যাহা সংসারের আবশ্যক কারণের 
অভাবে সাধিত হয়; উদাহরণস্বরূপ মনোযোগ অন্যত্র চালিত হইলে গন্ধ, স্বাদ 
প্রভৃতি ধর্মগুলি জ্ঞানের বিষয় না হইয়া আপনা-আপনি বিলীন হইয়া ষায়। তৃতীয় 
অন্যনিরপেক্ষ তত্বটি হইতেছে আকাশ; উহার লক্ষণ হইতেছে প্রতিবন্ধকাঁভাঁব২৯ £ 
ইহ! কোন পদার্থকে বাঁধা না দিয়া থাকিবার স্থান দেয়, আবার নিজে শৃন্ত বা ফাক! 
বলিয়া কোন কিছু হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। 

সৌত্রাস্তিকের। নির্বাণনহ তিনটি অন্যনিরপেক্ষ তত্ত্বের সবগুলিকেই শুধু নামাত্মক 
বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে । থেরবাদিগণ একমাত্র নির্বাণই স্বীকার করিয়াছে; 
আবার যোগাচার সম্প্রদায় এইগুলির সংখ্যা ছয় পৰ্যস্ত বাড়াইয়াছে- পূর্বোক্ত তিনটির 
সহিত নিম্নলিখিত তিনটিও স্বীকার করিয়াছে (১) অচলা ( স্থিরাবস্থা ); (২) সংজ্ঞা- 
বেদয়িত্-নিরোধ ( মূৰ্হ৷ ) এবং (৩) তথত| (তন্রপত। ); ইহাদের মধ্যে শুধু 
শেষেরটিই প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ব । 

বৌদ্ধশান্ত্ৰে সর্বত্র এবং পুনঃপুনঃ ধর্মগুলিকে স্কন্ধ, আয়তন এবং ধাতু এই 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছে; ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, 
স্বয়ং বুদ্ধই এই শ্রেণীকরণের কর্তা । ইহা! দ্বারা জীবকে কতকগুলি অবস্থার এমন 
একটি সমষ্টি বলিয়া বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, যাহাতে তদতিরিক্ত কোন স্থির দ্রব্য 
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অথবা! আত্মার স্থান নাই। ধর্মের এই শ্রেণীকরণকে জ্ঞাতৃসাপেক্ষ বলা বাইতে 
পারে; কারণ এই শ্রেণীকরণে মুখ্যতঃ ইঞ্জিয়মংবেদন, ব্যক্তিবিশেষ এবং হ্যা 
উপাঙ্জানের দিকে লক্ষ্য রাখ। হইয়াছে। 

স্কন্ধগুলি ( সমূহ )৩* সংখ্যায় পাচ: রূপ ( জড়াত্মক অথবা সথলদেহাত্মক 
উপাদ্দান ), বেদনা ( ইঞ্জিয়সংবেদন ), সংজ্ঞা ( ‘সামান্তের’ ধারণা), সংস্কার 
(বাসনা ও অন্যান্য প্রেরণা ), এবং বিজ্ঞান (বিশুদ্ধ জ্ঞান )। আয়তন শব্দের 
বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে জ্ঞানোৎপত্তির “দ্বার? । আয়তন বারটি--মন-সহ ছয়টি 
জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং চিন্তার বিষয়-সহ এ ছয় ইন্দ্রিয়ের ছয়টি গ্রাহ পদ্দার্থ। ধাতু 
আয়তনেরই বিস্তারিত রূপ ; ইন্দ্রিয় এবং ইন্দিয়গ্রাহ বিষয়ের মধ্যবৰ্তী উহাদেরই 
সন্গিকর্ষ হইতে জাত চাক্ষুষ জ্ঞান প্রভৃতি ছয়প্রকার জ্ঞান গণনা করিয়া এই ধাতুর 
সংখ্যা আঠার কর! হইয়াছে। 

বস্তসাপেক্ষ শ্রেণীকরণে১ ধর্মগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ কর! হইয়াছে £ 
রূপ ( জড়বন্ত--১১), চিত্ত ( চৈতন্য--১), চেতসিক (মানসিক অবস্থা! এবং বিশেষ 
বিশেষ গুণ--৪৬ ), চিত্ত-বিপ্রযুক্ত-সংস্কার ( কেবলমাত্র জড়বস্তু কিংব| কেবলমাত্র 
মনের নহে কিন্তু উভয় সাধারণ প্রেরণাশক্তিসমূহ__-১৪ ) এবং অসংস্কৃত ( অন্ত- 
নিরপেক্ষ--৩)। শেষোক্ত শ্রেণী পূর্বেই বিবেচিত হইয়াছে। 

জড়বঘ্ঘ (রূপ ) অভেন্য এবং কঠিন (সপ্রতিভ )। ইহাকে নিম্নলিখিত একাদশ 
ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে ; পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ (রং ইত্যাদি ), পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং 
অনভিব্যক্ত জড় ( অ-বিজ্ঞপ্তি-বূপ )1৩২ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে একপ্রকার স্বচ্ছপ্রায় ও সুক্ষ 
জড়বস্ত ( রূপপ্রসাদ ) বলিয়। ধারণা করা হইয়াছে। 'অনভিব্যক্ত জড় হইতেছে 
কার্ধের অথবা কার্ষের সঙ্কল্লের ভাল ব| মন্দ ফল--ইহ| ব্ৰাহ্মণ্য দর্শনগুলির ‘অদৃষ্টে’র 
অমরূপ ৷ জড়বস্ত ছুইপ্রকার মৌলিক ( ভূত কিংবা মহাভূত ) ও গৌণ ( ভৌতিক )। 
মৌলিক জড়বস্ত** চারিটি__পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু। ইহার! ইহাদের বিশিষ্ট 
গুণের দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়। থাকে--কাঠিন্তা, আর্দ্রতা, উত্তাপ এবং গতি-__এইগুলি 
ইহাদের বিশিষ্ট গুণ; ইহাদের কার্য হইতেছে আশ্রয়দান, সংশ্লিষ্টকরণ, পক করা 
এবং সম্প্রসারণ । 

“জড়বস্তুর সাধারণ উপাদানগুলি* বৌদ্ধ দর্শনসম্মত সকল উপাদানের মত স্থিরত্রব্য- 
রূপে নহে, বরং কাধোমমুখ শক্তির্ূপে কল্পিত হইয়াছে । এই চারিটি উপাদান সৰ্বদাই 


* অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি এবং বায়ু--অনুবাদক 
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একসঙ্গে এবং লমানুপাতে থাকে । কাষ্ঠথণ্ডে কিংবা জলে যে পরিমাণ উত্বাপের 
উপাদান আছে, প্ৰদীপ্ত অগ্নিশিখাতেও তাহাই এবং বুৎক্রমেও এই কথা সত্য। 
উহাদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে তাহ। শুধু তীব্রতার ।”৩ 

চিত্ত অথব| বিজ্ঞান হইতেছে নিরাকার চৈতন্ত। উহাতে কোন উপাদান- 
বৈচিত্র্য নাই, চৈতন্যই উহার একমাত্ৰ উপাদান ৷ তথাপি নিজ উৎপত্তির জন্য উহ! 
বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে; উহার ছয়টি প্রকার আছে এইরূপ বল! যাইতে 
পারে। এতদন্ুরূপ প্রক্ৰিয়া দ্বারাই থেরবাদীরা বিভিন্ন অবস্থা এবং সত্তার বিভিন্ন 
স্তর অনুযায়ী চিত্তবস্তকে অতি বিস্তৃতভাবে উমনব্বইটি প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন ।৩« 
যোগাচার সম্প্রদায় চিত্তের উক্ত ছয়টি প্রকারের সহিত আলয় এবং ক্লিষ্ট-মনোবিজ্ঞান 
যোগ করিয়| আট প্রকার বিজ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন ৷ 

চৈত্ত বা চেতসিক বস্তগুলির সংখ্য! ৪৬৩৬ বলিয়! নির্ধারিত হইয়াছে । উহার! 
নিম্নলিখিত অবান্তর শ্রেণীগুলিতে বিভক্ত কর! হইয়াছে, যেগুলি সর্ব-অবস্থাতেই 
বর্তমান ( মহাঁভূমিক, ১০), উত্তম (কুশল) অবস্থাগুলিতে বর্তমান দশটি 
সাধারণ ধর্ম, ছয়টি মূল হৃদয়াবেগ (ক্লেশ) দুইটি খারাপ ( অকুশল ) চিত্তধৰ্ম, 
১*টি গৌণ হৃদয়াবেগ (উপরেশ) এবং আটটি অস্পষ্টাকাঁর ( অনিয়ত ) 
উপাদান । 

অচেতসিক শক্তি এই শ্রেণীতে সর্বান্তিবাদীর! প্রাপ্তি, উৎপত্তি, স্থিতি, ক্ষয়, মৃত্যু 
প্রভৃতি চোদ্দটি ক্রিয়ার সমাবেশ করিয়াছেন। যোগাচারিগণ এই সংখ্যা আরও 
বাড়াইয়! চব্বিশ করিয়াছেন, কিন্তু যৌগাচার-মতে এইগুলির পারমাথিক সত্তা নাই । 
সৌত্রাস্তিকগণ এইগুলিকে বিভিন্ন পৃথক্‌ বস্তু বলিয়। স্বীকার করিতে সম্মত হয় নাই, 
কারণ এই গুলি উপাদানসমূহের কার্ধাবলী ধারণ! করিবার প্রকার-মান্র। 

কার্ধকারণ নিয়ম সত্তর অন্তিম উপাদানসমূহের স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ধারণ কর! 
হুইয়াছে। এখন কি প্রকারে মিলিত হইয়া! এই সকল উপাদান ব্যবহারিক জগতের 
বস্তুসমূহ ( সংস্কৃত উৎপন্ন করে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রশ্ন হইতেছে, 
প্রপঞ্চরূপ প্রক্রিয়ার গতিতত্ব কি? বৌদ্ধ দর্শনে সর্বদাই কার্ধকাঁরণ নিয়ম যে 
সার্তত্রিক ও অলঙ্বনীয় ইহার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে । বুদ্ধদেব নিজে 
শাশ্বতবাদ এবং বিনাশবাদ এই দুই পরস্পরবিরোধী মত পরিহার করিয়! বিশেষভাবে" 
নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে কার্ধকারণ নিয়ম প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন কিছুই 
বিনাকারণে নিয়তিবশতঃ অথব| ঈশ্বরের শক্তিতে ঘটে না। আবার কোন কিছুই 
শাশ্বত নয়। কর্মই__অর্থাৎ আমর! যাহ! করিয়াছি এবং করি তাহাই-_-জগদ্রূপে 
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পরিণত হয় এবং উহার বৈচিত্রের হেতু (কর্মজং লোকবৈচিত্রাম্‌ )।*৮ আমরা 
পূৰ্বেই দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধ দর্শনে কার্ধকাঁরণ নিয়মের সহিত ক্ষণিকত্ব নৈয়াত্ম্য 
এবং অনন্তরূপত| (স্বলক্ষণ ) জড়িত আছে। সত্তার ত্ৰিবিধ স্তরেই কোথাও এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম কিংবা বিরাম নাই। শুধু অশ্যনিরপেক্ষ তত্বগুলিই এই নিয়মের 
গণ্ডীর বহিভূত। অন্যসাঁপেক্ষ বস্তর স্বরূপের মধ্যে ইহা জড়িত থাকে যে, উহা 
কেবল একটি কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না** (ন হেকম্‌ একম্মীং), কিন্তু 
কতকগুলি কারণের সমষ্টি হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে এবং কার্ধকারণ হইতে 
অত্যান্ত ভিন্ন। 

কারণতা শব্দটি সাধারণ ও বিশেষ এই দুই অর্থেই গৃহীত হুইয়াছে। প্রথম 
অর্থে কারণকে মুখ্য কারণ'* (হেতু, উদ্দাহরণস্বরূপ-_ অঙ্কুর উৎপাদনে বীজ ) এবং 
নিম্নলিখিত তিনপ্রকার সহকারী কারণে (প্রত্যয়) বিভক্ত করা হইয়াছে: 
বিষয়রূপ কারণ ( আলম্বন ), অব্যবহিত পুববর্তী কারণ (সমনস্তর ) এবং প্রবল 
কারণ (অধিপতি )। 

জীবের ক্ষেত্রে কার্কারণ নিয়মের বিশেষ প্রয়োগ হইতেছে দ্বাদশ গ্রন্থিযুক্ত 
শৃঙ্খলরূপ প্রতীত্যসমূৎ্পাদ। অভিধর্মকোষে ইহার নিম্নলিখিতরূপ ব্যাথা করা 
হইয়াছে: “আত্মা (দ্রব্য ) বলিয়! কিছু নাই; পাঁচটি বিভিন্ন পুঞ্জও ক্ষণিকসতার 
প্রবাহের ন্যায় অগ্রসর হইয়া, এবং কর্ম এবং ক্লেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়। মাতৃগর্ভে 
প্রবেশ করে এবং যথাষথ কর্ম ও ক্লেশের দ্বার! পরিপুষ্ট হইয়া অবস্থানিচয়ের এই 
অবিচ্ছিন্ন ধার! জন্ম হইতে জন্মাত্তরে চলিতে থাকে । এই নিরস্তর ঘূর্ণায়মান 
জীবন-চক্র হইতেছে প্রতীত্যসমুৎপাঁদ_ ইহ! তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দ্বাদশ গ্রন্থির একটি 
শৃঙ্থল। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি গ্রন্থি ( অর্থাৎ অবিদ্যা এবং সংস্কারসমূহ ) 
পূর্বজন্মের, মধ্যবর্তী আটটি গ্রন্থি বর্তমান জন্মের এবং শেষ দুইটি ভবিষ্যৎ জন্মের ।”৪৯ 

সংসার হইতেছে দুঃখরূপ । ইহ! রাগ, দ্বেষ, লোভ এবং ক্লেশদ্বার| উৎপন্ন হইয়| 
থাকে। ইহারা অবিদ্যা হইতে উদ্ভুত হয়। অবিদ্যা হইতেছে স্থির এবং অভিন্ন 
বস্তু (আত্মা) আছে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণ|; আমর! বস্তুসমূহকে স্থির মনে করিয়! 
উহাদের প্রতি আসক্ত হই। স্থতরাং আত্মার অস্তিত্বে ভ্রান্ত বিশ্বাসই দুঃখের মূল 
কারণ, উহ। হইতেই সংসার-চক্র উৎপন্ন হয় এবং সঞ্চালিত থাকে (প্রতীত্যসমুৎ্পাদ)। 
এই তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া নির্বাণের সাধক ছুঃখনিবর্তক আধ্যাত্মিক সাধনায় নিযুক্ত 
হুন। বৌদ্ধধর্মের সর্বসন্প্রদায়েই এই লাধনমার্গের তিনটি ধাপ আছে-_ 
সদ্গুণসমূহের অন্থশীলন ( শীল ), ধ্যান ( সমাধি ) এবং সাক্ষাৎ অন্তদৃঠি ( প্রজ্ঞা )। 
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অতিধৰ্মগ্ৰন্থসমূহে লিন্ধিলাতের চারিটি স্তর এবং চারিটি আর্যসতোৱর প্রত্যেকটির জন্য 
চারিটি গ্রজাভূমি_ এইভাবে যৌলটি প্রজাতৃমির বর্ণন| আছে। 

অতিধর্মের ধারণ! এই যে, অন্তদৃ ঠির শক্তিদ্বায়| সাপেক্ষ অবস্থ| বন্ততঃই নিরপেক্ষ 
তাত্বিক অবস্থায় পরিণত হয়। নির্বাণকে প্রায় এইভাবে কল্পনা কর| হইয়াছে যে, 
উহা ক্রিয়াপ্রবণ জাগতিক শক্তিসমূহের অভাব অথবা বিনাশরূপ। এইসব ধারণ! 
হইতে বুঝা যায় যে, নির্বাণ এবং সংসার পরস্পর হইতে সম্পূৰ্ণ ভিন্ন। মাধ্যমিক কিন্তু 
এই সকল মতের বিরোধী । 


৪1 সৌত্রান্তিক সম্্রাদাম 


( বিচারমূলক বস্তবাদ ) 

স্বান্তিবাদের সমালোচন! ঃ আভিধমিক দর্শনে বিনাবিচারে গৃহীত বহু মত রহিয়াছে; 
উহাতে মানসিক ধারণা এবং শব্দসমূহকে বাস্তব সত্তা দেওয়ার দিকে গ্রবণতা 
দেখিতে পাওয়। যায়; তাহা ছাড়া বস্তুর অস্তিম উপাদানপমূহের সদ বিদ্যমানত! 
স্বীকার কর! উহার একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য বৌহ্বসম্প্রদায় এই সবগুলিরই 
সমালোচনা করিয়াছিল। সৌত্রাস্তিক সম্প্ৰদায় অভিধর্মগ্রন্থগুলিকে পরিহার 
করিয়! স্বয়ং বুদ্ধের সাক্ষাৎ বাণীর (স্ুত্রের) উপর নির্ভর করেঃ এবং এই 
সম্প্রদায়ই উক্ত সমালোচন| স্থসংবদ্ধভাবে করিয়াছে । 

সৰ্বাস্তিবাদীর| বলে যে, অস্তিম উপাদানসমূহ ধর্ম) অতীত, বর্তমান এবং 
ভবিষ্যৎ সর্বকালেই বিদ্যমান, কারণ “(১) শাস্ত্রে এইরূপ বল! হুইয়াছে, (২) যেহেতু 
প্রত্যক্ষের দুইটি (কারণ) আছে, (৩) যেহেতু প্রত্যক্ষের বিষয়ের অস্তিত্ব 
আছে, (৪) যেহেতু ( পূর্বকর্মারা ) ফলের উৎপত্তি হয়। যেহেতু আমরা এই 
সকল বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করি, সেইজন্য আমর! সব কিছুই আছে এই মতবাদ 
(সর্বাস্তিবাদ) পোষণ করি।৮৪ৎ প্রধান যুক্তিটি এই যে, যোগ্য ইন্দ্ৰিয় এবং 
বিষয়দ্বার| জ্ঞান উৎপন্ন হয়, স্থতরাং আমরা যখন কোনও অতীত ঘটনা স্মরণ 
করি অথব| কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার কথ! ভাবি, তখন এ অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনা 
জ্ঞানের বিষয়র্ূপে কাজ করিবার জন্য অবশ্যই বিস্তমান থাকিবে । অতীতের 
হৃদয়াবেগ-সমূহও আমাদের বর্তমান ব্যবহারের উপর প্রভাব বিস্তার করে এরূপ 
লক্ষিত হয়। বস্তর ত্ৰৈকালিক সতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য চারিটি ভিন্ন 
ভিন্ন মতবাদ, উপস্থাপিত কর! হুইয়াছিল। 


২৩৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এই সম্বন্ধে সৌত্রাস্তিকের প্রশ্ন এই : “বস্তুর উপাদান যে অর্থে বর্তমানকাঁলে 
আছে, যদি সেই অর্থেই উহা ভবিষ্যতে এবং অতীতে থাকে, তাহা হইলে উহ! 
ভবিস্ৎ অথবা অতীত বল! হয় কেন?” তাহা হইলে সর্বকালিক ভেদেরই বিলোপ 
ঘটিষে। ইহা বলাও ঠিক হুইবে ন! যে, অতীতে এবং ভবিষ্যতে উপাদানের শুধু 
স্বরূপটিই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু উহার ক্রিয়া থাকে না। কারণ বস্তু উহার ক্রিয়া 
ব্যতীত অন্ত কিছুই নয়। উপাদানসমূহের অবিরত বিষ্যমানতা স্বীকার কর! 
শাশ্বতবাদেরই একটি প্রকার। ইহাঁও অত্যাবশ্যক নহে যে, জ্ঞানের বিষয় হওয়ার 
জন্য একটা কিছু বস্তত:ই থাকিবে । কারণ এইরূপ মানিলে বহু অসম্ভব কথ| 
মাঁনিতে হয়। যথাঃ হুদূর ভবিস্যৎ, অলীক অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসৎ বস্তু অথবা অপ্রাপ্ত 
নির্বাণ বুদ্ধির বিষয় হওয়া মাত্ৰই অন্তিত্বলাভ করে। সর্বাস্তিবাদী হইতেছেন 
বিনাবিচারে বস্তবাঁদের সমর্থনকারী, তাই তিনি যাহ শুধু বুদ্ধির আকারে বিদ্যমান 
এবং যাহ। বাস্তবিকই অস্তিত্ববান এই দুয়ের মধ্যে ভেদ করিতে পাবেন না। 

ধ্মসমূহ ঃ বৈভাষিকেরা ধর্মসমূহের যে সকল প্রকাণ্ড তালিকা করিয়াছেন, 
সৌত্ৰান্তিকগণ সেইগুলিকে সংক্ষিপ্ত আকার দিয়াছেন। তাহারা যে শুধু অতীত 
এবং ভবিষ্যৎ অবস্থাগুলিকে অস্বীকার করিয়াছেন তাহ! নহে, অধিকন্ত আকাশ, 
নির্বাণ এবং অ-মানসিক শক্তিগুলিকেও ( চিত্ব-বিপ্রযুক্ত ) পরিত্যাগ করিয়াঁছেন। 
অস্তিম বিশ্লেষণে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত তেতাল্লিশটি ধর্মের** একটি তালিকা প্রণয়ন 
কর! হইয়াছিল। নিম্নলিখিতগুলি এই তালিকার অন্তভূ্ত :-- 

(অ) জড়বস্ত (রূপ )--চারিটি মূল রূপ (উপাদান ) এবং তদধীন চারিটি 
রূপ (উপাদয়ে-রূপ )। 

(অ!) বেদন|--স্থখ, দুঃখ এবং ওুদাসীন্ত । 

(ই) ইন্দ্রিয় ( সংজ্ঞা) ছয়টি--পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় এবং মন (চিত্ত )। 

(ঈ) চৈতন্ত (বিজ্ঞান ) ছয়টি--উপরে লিখিত ছয়টি ইন্সিয়ের অনুসারী ছয় 
প্রকার জান ৷ 

(উ) শক্তিসমূহ (সংস্কার ) কুড়িটি --দশটি স্থ, এবং দশটি কু। 

প্রমাণশাস্তঃ ভারতীয় চিন্তাধারার বিকাশে মৌত্রাস্তিকদের প্ৰকৃতপক্ষে যে 
বিশেষ দান, তাহ] হইতেছে ব্যবহারিক জগৎ জ্ঞাতা বা মনের লোঁকাতীত ক্রিয়া- 
দ্বার! নিমিত হয়, এই তত্বের আবিষ্ষার। দিঙ.নাগ (পঞ্চম শতাব্দী ) ও ধর্মকীতি 
(সপ্তম শতাব্দী) কান্ীয় চিন্তাধারার অনুযায়ী এক বাহুল্যবজ্জিত সুসংবদ্ধ ও 
বিপ্লবকারী তৰ্কশাস্ত্ৰ এবং প্রমাণশাস্্র প্রণয়ন করিয়াছেন। 


২৩৬ 


বৌদ্ধ দর্শন £ সৌৱাপ্তিক সম্প্রদায় 


ইহার আলোচ্য বিষয় হইতেছে প্রমাণ ( জ্ঞানের যথাযোগ্য সাধন ব| উপায় )। 
প্রমাণের লক্ষণ হইতেছে এরূপ জ্ঞান*" যাহা সদ্বস্বর সহিত বিসংবাদী নয়; তাহ! 
ছাড়া উহা! হইতেছে অবিদিত অথবা অনধিগতের জ্ঞান।** প্রমাণসম্বদ্ধে চারিটি 
বিষয়ের** আলোচনা কর! হয়--উহাদের সংখ্যা, স্বরূপ, বিষয় এবং ফল। বৌদ্ধ 
ম্যায়শাস্ত্রে সৰ্বত্ৰ শুধু ছুইপ্রকার প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে'*-_প্রত্যক্ষ এবং অনুমান; 
ইহারা পরস্পরের বিরোধী এবং এই দুইটি হইতে পৃথক অন্য কোনও প্রমাণ 
নাই। প্রতাক্ষের কাজ হইতেছে গ্রহণ অথব। অকৃত্রিম বস্তুর সহিত পরিচয় করিয়া 
দেওয়া । ছিতীয়টির কাজ হইতেছে উহাকে কোন এক ছাচে ফেলিয়া ভাবা বা 
চিন্ত। করা (অধ্যবসায় )।*১ কাণ্টের মতের সহিত এই মতের অভেদত্ব 
লক্ষণীয় ঃ “"*"মানবীয় জানের দুইটি শাখ|--ইন্দ্ৰিয়সংবেদন এবং বুদ্ধি বা চিন্তা; 
হয়ত ইহারা একই, কিন্তু আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত মূল হইতে উৎপন্ন হয়। 
প্রথমটি দ্বারা আমাদের নিকট বিষয়সমূহ উপস্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয়টি ছার! 
উহার! চিন্তিত অথবা বোধগম্য হয়।”*২ 

যদিও অনুমানের বিষয় ‘সামান্য’ এবং প্রত্যক্ষের বিষয় ‘বিশিষ্ট’, তথাপি 
এইরূপ বুঝিলে ঠিক হইবে না যে, ‘বিশিষ্ট এবং “সামান্য” বলিয়া ছুইপ্রকার 
সমসত্তাক বস্তু আছে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র বিশিষ্টই সৎ ( মেয়ং ত্বেকং স্বলক্ষণম্‌ ) 
কিন্তু উহ! ছুই বিভিন্ন রকমে: জ্ঞাত হয়: প্রত্যক্ষে উহ। স্বরূপে এবং অনুমানে 
বা চিন্তায় উহা পররূপে গৃহীত হয়। এই ছুই প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষই মৌলিক 
আর চিন্তা হইতেছে তদধীন মিথ্য। বিস্তৃতি । বিশিষ্টই পরমার্থসৎ আর সামান্য 
শেষবিচারে অবস্ত। অনুমান স্বরূপতঃই ভ্রাস্ত'ও ( ভ্ৰান্তমহ্মানম্‌ )। যদিও অস্তিম 
বিচারে উহ! ( সামান্য ) অবস্ত, তথাপি উহার ব্যবহারিক প্রামাণ্য আছে। “মণি 
হইতে নিঃন্থত রশ্মি এবং দীপ হইতে নিঃস্থত রশ্মি এই দুইটির একটিও মণি নহে; 
কিন্তু প্রথমটিকে মণি বলিয়! ভ্রান্তি হইলে মণিলীভ হইতে পারে, অপরটিকে 
মণি বলিয়! ভ্ৰান্তি হইলে তাহা সম্ভবপর নহে ।”‘*‘ 

অন্গমান পরিহার করা সম্ভবপর নয়, যেহেতু প্রত্যক্ষই একমাত্র** প্রমাণ এই কথ! 
বলিতেও ভেদ এবং সম্বন্ধ অত্যাবশ্যক, কারণ এইস্থলে আমর। প্রত্যক্ষসম্বন্ধে কিছু 
বলি। তাহা ছাড়া নীলের সংবেদন হওয়াই উহাকে নীল বলিয়া জান! নয়। 
প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ বলিয়া জানিতে হইলে, উহাকে অন্য পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ব করিয়া 
উহাকে বুদ্বিদ্বার| পরিচ্ছিন্ন করিতে হুইবে, এবং এইরূপ জ্ঞান ( অধ্যবসায় ) কেবল 
সামান্তোর জান (বিকল্প )-দ্বারাই সম্ভবপর । অধিকম্ত যে জগতে বহু জ্ঞাতা আছে, 


২৩৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সেখানে একজনকে নিজের অন্কভব অপরেব নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য সংকেত এবং 
সামান্তের ধারণ! অপরিহার্যভাবে ব্যবহার করিতে হয়। স্থতবাং প্রত্যক্ষ ছাড়া 
অন্গষানও স্বীকার করিতে হইবে। 

প্রত্যক্ষ’ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে, “ইন্ট্রিয়ের সম্মুখীন? । কিন্তু এইরূপ 
জ্ঞানের সার হইতেছে সাক্ষাত্ব৭* অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরিচিতি, এইরূপ বুঝা! যাইতে পারে। 
দিওনাগৎ* প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ দিয়াছেন £ প্রত্যক্ষ হইতেছে সেইরূপ জ্ঞান 
যাহা সর্ধপ্রকার কল্পনা অর্থাৎ নাম, জাতি হইতে বিমুক্ত। কল্পনা নয় এইভাবে 
নিষেধাত্মক লক্ষণ দেওয়াই এখানে অপরিহার্য হইয়াছে । ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য 
হইতেছে প্রত্যক্ষকে উহা! যাহা নয় তাহা হইতে, অর্থাৎ অভিধেয় হইতে পৃথক্‌ কর! 
কিংবা ব্/বচ্ছিন্ন কর|। এরূপ বলা ঠিক হইবে না যে, কোন পদার্থ হইতে চিন্তার 
সর্আকারগুলিকে সরাইয়। দিলে অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, কারণ তখনও প্রত্যক্ষ 
যাহ! দেওয়া থাকে তাহার অভ্যন্তরস্থ অবশ্যস্বীকার্য একট! কিছু সারবস্ত অনুভবে 
থাকিতে বাধ্য--এ ইদং যাহার উপর চিন্তার আকারগুলি আরোপ করা হয়। এ 
ইদং যদি অনুভব কর! ন| হইত, চিস্ত! তাহার ব্যাখ্যাকর্ষ আরস্তই করিতে পারিত 
ন|। সবিকল্প জ্ঞানের বিশেষ্য পদার্থটিকে বিশেষণ পদার্থে সম্পূর্ণভাবে পরিণত করা 
যায় ন! বলিয়! উহাকে একেবারে অস্বীকার করা সমর্থনযোগা নহে। সবিকল্প 
জ্ঞানের প্রকৃত বিশেষ্য উহার বাহিরেই থাকে এবং সমগ্র সবিকল্পজ্ঞানটিই উক্ত 
বিশেষ্যের চিন্তাবস্তরূপ বিশেষণ রূপে বিধান করা হয়। “প্রত্যক্ষ ব্যতীত চিত্ত৷ 
শূন্তগর্ভ হইবে”-_প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎজ্ঞানে যাহা প্রদত্ত হয়। এই প্রদত্ত পদার্থটির 
অস্তিত্ব অথবা অভাব** দ্বারাই অনুভবের বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট হয়। 

সাক্ষাৎজ্ঞান স্বরূপতই সত্য, এবং বিষয়ের সহিত অবিসংবাদী নয়। ইহাতে 
ভ্রাস্তির** সম্ভাবনা নাই, কারণ ইহাতে বিচারাত্মক নির্ণয় এবং ব্যাখ্যা নাই। 
সাক্ষাৎজ্ঞানের বিষয় হইতেছে স্বশ্বরূপে স্থিত বস্তু ( পরমার্থসৎ ), সৌত্রাস্তিকগণ বুদ্ধের 
প্রকৃত শিষ্যরূপে উহাকে অনন্তসাধারণ অণুক্ষণ ( স্বলক্ষণ )*> বলিয়| মনে করেন । 
কোন কোন অধৈতবাদীও বলেন যে, প্ৰত্যক্ষে আমর! স্বরূপে স্থিত বস্তই সাক্ষাৎ 
করি ; কিন্তু অদ্বৈতমতে উহু! হইতেছে ব্যাপকতম নিধিশেষ অদ্বয়তত্ব। 

সাক্ষাৎজ্ঞান চারিপ্রকাঁর £ (১) ইন্দ্রিয় জন্য ( ইন্দ্িয়নিমিত্তম্‌ ) (২) মানস ( মানস- 
প্রত্যক্ষ )।৬ং ইহার বিষয় হইতেছে অণু-ক্ষণ এবং ইহা ইন্দ্রিয়জ-প্রত্যক্ষের অব্য- 
বছিত পরক্ষণেই উৎপন্ন হয়। যে প্রয়োজনে কাণ্ট বৌদ্ধিক আফারগুলির কল্পনায় 
অস্পষ্ট রূপায়ণ স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই প্রয়োজনেই মানস-প্রত্যক্ষের এই 


২৩৮ 


বৌদ্ধ দর্শন  সৌত্ৰান্তিক সম্প্রদায় 


প্রছেলিকাময় ব্যাপার স্বীকার করা হইয়াছিল। এ প্রয়োজনটি হইতেছে প্রত্যক্ষ 
এবং চিন্তা এই দুইয়ের মিলন ঘটাইতে পারে এরূপ মধ্যবর্তী কোন ব্যাপার*৩ 
আবিষ্কার করা। (৩) জ্ঞান এবং স্থখদুঃখাদি মানসিক অবস্থাগুলির সাক্ষাৎজান 
(ম্ব-বিষয়ক জ্ঞান, স্ব-মংবেদন )। ভাট্টমতে যেমন এইগুলি অজ্ঞাত থাকে অথবা! 
স্তায়মতে যেমন এইগুলি অন্য জানঘ্বার। জ্ঞাত হয়, বৌদ্ধমতে সেরকম অজ্ঞাত অথবা 
জ্ঞাত কিছুই নয়। (৪) যোগি-প্রত্যক্ষ।»ৎ ইহা হইতেছে যোঁগীর অতীসন্তিয় 
বৌদ্ধিক প্রত্যক্ষ । ষোগীর। তাহাদের একাগ্রতার ( ভাবনার ) শক্তিদ্বার| বস্তুর 
যাহ! প্রকৃতম্বরূপ তাহ! স্বম্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেন। 

নৈয়ায়িক এবং মীমাংসক যাহাকে স্বিকল্প প্রত্যক্ষ বলেন, বৌদ্ধদের মতে তাহা 
প্রত্যক্ষ নহে, কারণ উহার সহিত চিত্ত৷ (বিকল্প )-ও জড়িত আছে। যেমন 
প্রত্যভিজ্ঞায় বর্তমানে জ্ঞাত বিষয়ের সহিত পূর্বদৃষ্ট বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকে, তেমনই 
সবিকল্প গ্রত্যক্ষও শুধু সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিশু 
যখন মাতৃস্তন তাহার পরিচিত স্তনই ( স এবেতি ) বুঝিয়া৬ঃ ক্রন্দন পরিত্যাগ করে, 
তখন সে কোনও শব্ধ প্রয়োগ না করিলেও তাহার জ্ঞানে বিকল্পের সকল উপাদানই 
বর্তমান থাকে । অতএব যাহা শব্ঘারা প্রকাশ করা হয়, তাঁহার সহিত যাহ| অভিন্ন 
অথবা৬৬ তাঁহার সহিত যাঁহা অভিন্ন হওয়ার যোগ্য, এইরূপ জ্ঞানকে বিকল্প বলে। 
দিও নাঁগের মতে নাম ও জাতির আরোপই “বিকল্পেওর লক্ষণ। এই লক্ষণের এইরূপ 
দোষ দেওয়! হইয়াছে** যে, জাতি (দ্রব্যাদি ) নাম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 

যেহেতু কল্পনা হইতেছে নাম, স্থতরাং কল্পনার শ্রেণীবিভাগ নামেরই শ্রেণীবিভাগ । 
কান্ট যেমন আকারীয় তর্কবিজ্ঞানে সবিকল্প জ্ঞানের যে সব শ্রেণী মান! হইয়াছে 
সেইগুলিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দিঙ নাগও** শব্দ অথব| নামের প্রচলিত 
শ্রেণী ব| বিভাগ গুলিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিভাগ ব! শ্রেণীগুলি হইতেছে ঃ 
ব্যক্তির নাম, জাতি, দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম। নাম জাতিবিষয়ক জ্ঞান যদি কেবল 
অন্রমানঘ্বারাই উৎপন্ন হয় ( সামান্যবিষয়মন্মানম্‌), এবং অনুমান যদি সামান্যের 
( হেতুর ) জ্ঞানতঃ প্রয়োগ না করিয়া সম্ভবপর না হয়, তাহ হইলে হয় চক্র নয় 
অনবস্থা এই দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ছুই প্রকার জ্ঞানের বিষয়ও ছুই প্রকার 
বৌদ্ধদের এই মতের বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই কুমারিল৬৯ এই আঁপত্তিটি উত্থাপন 
করিয়াছেন, বৌদ্ধগণ কিন্তু বিকল্পের দুইটি বিভিন্ন স্তর'* স্বীকার করিয়া! এই সঙ্কট 
এড়াইয়াছেন-_গ্রথমটি হইতেছে প্রত্যক্ষের সহিত সংযুক্ত (প্রত্যক্ষ-পৃষ্ঠ-ভাবি- 
বিকল্প); এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে প্রত্যক্ষ হইতে বিনিমূক্ত-_ইহাই অনুমানে 


২৩৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সজ্ঞানে লিঙ্গর্ূপে ব্যবহৃত হয় (অনুমানবিকল্প )। প্রথমটি হইতেছে ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহ্‌ 
বিষয়ে একটি কল্পনার আরোপ রূপ সবিকল্প জ্ঞান ; দ্বিতীয়টি হইতেছে একটি কল্পনার 
সাহায্যে অপর একটি কল্পনার আরোপ রূপ জ্ঞান। 

প্রত্যক্ষাত্মক সবিকল্পক জ্ঞান (এবং ইহা! নিশ্চয়ই সবিকল্পক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ ) উহার বিধি কিংবা! নিষেধ ( বিধিবিকল্প ও নিষেধবিকল্প ) এই দুইরূপের 
কোন রূপেই পূর্বোক্ত দুইটি প্রমাণ হইতে ভিন্ন কোন প্রমাণ নহে। যেহেতু পদার্থ- 
সমূহ স্বরূপতঃই পরস্পর হইতে ভিন্ন, স্থতরাং নিষেধ বিকল্প অর্থাৎ চিন্তায় কিংব| 
বিকল্পে উহাদের ভেদীকরণঘার! নৃতন কিছুই বলা হয় না। বিধিবিকল্পের অর্থ 
হইতেছে, পদার্থসমূহের ভেদ এবং ক্ষণিকত্ব উপেক্ষা করিয়া এক অভিন্ন সামান্তধর্ম 
উপস্থাপিত করা৷ স্থতরাং প্রকৃতপক্ষে উহ! মিথ্যাধর্মেরই আরোপ; অতএব উহাও 
কোন প্রমাণ নহে। 

অনুমান ছুই প্রকার £ স্বার্থানুমান ও পরার্থাছমান। প্রথমটি মৌলিক, দ্বিতীয়টি 
হইল অন্যের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য শব্দের প্রয়োগদ্বার| প্রমাণ করা। 
অন্ুমিতি হইতেছে, সজ্ঞানে কোন লিঙ্গের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তর জ্ঞান। লিঙ্গের 
উদ্বাহরণ £ যথা. নিয়তভাবে ত্রিধর্মযুক্ত'২ ধূম--ত্ৰিধৰ্মের প্রথমটি হইতেছে পক্ষে হেতুর 
অবস্থিতি, দ্বিতীয়টি হইতেছে সদৃশ স্থলে (শুধু সপক্ষে) হেতুর অবস্থিতি, এবং তৃতীয়টি 
হইতেছে সর্ব বিসদৃশ স্থলে (বিপক্ষে ) হেতুর অনবস্থিতি। এই ত্ৰিধৰ্মের ব্যতিক্রম 
হইলে ক্রমান্বয়ে অসিদ্ধ, অনৈকাস্তিক এবং বিরুদ্ধ এই তিন প্রকার হেত্বাভাসের 
উৎপত্তি হয়। ব্যাপ্তি'* (অবিনাভাব ) অর্থাৎ হেতু এবং সাধ্যের যে সম্বন্ধ, উহার 
মাত্র তিনটি বিভাগ আছে। কিন্তু মূলতঃ উহা দুইটি পরুম্পরবিরোধী ভাগে বিভক্ত 
প্রথমটিতে সাধ্যের অস্তিত্ব এবং দ্বিতীয়টিতে সাধ্যের অভাব ( অনুপলব্ধি) নির্দেশ 
করা হয়। প্রথমটিকে আবার দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়--(১) প্রথমটিতে, 
হেতু এবং সাধ্য এই ছুই ধারণা দ্বারাই একই অভিন্ন বস্তুকে নির্দেশ কর! হয় 
( তাদাত্ময অথব! স্বভাব হেতু ), যথা ইহা! বৃক্ষ যেহেতু ইহ অশ্ব ; (২) দ্বিতীয়টিতে, 
হেতু এবং সাধ্য পরস্পর হইতে ভিন্ন হইলেও কার্ধকারণরূপে নিয়ত নির্ভরশীল? 
( তদুৎপতি অথবা! কার্ধ-হেতু ), যথা, অগ্নি আছে যেহেতু ধূম আছে। উপলব্ধি এবং 
অনুপলদ্ধি--এই দুইয়ের কোনটি দ্বারাই এই সব ব্যাধির নির্ণয় হয় না।'৬ উহার 
অন্থুভব-নিরপেক্ষ, অবশ্থন্বীকার্ধ বৌদ্ধিক নিয়ম । 

প্রত্যক্ষ এবং অন্ুমিতি এই উভয়প্রকাঁর জ্ঞানেই, জ্ঞান ( প্রমিতি ) এবং জ্ঞানের 
সাধন ( প্রমাণ ) এই দুইটি পরস্পরের সহিত অভিন্ন ।*" 


২৪০ 


বৌদ্ধ দৰ্শন মাধামিকের স্ববমূলক চরমতত্বৰাদ 


ট্রে। মাধ্যমিকের দ্তন্দ্ৰমুলক চরমতক্ঞন্বাদ 


সৌত্রাস্তিক মতের মমালোচনাঃ সৌত্রাস্তিকের প্রমাণবিজ্ঞানে দুই বিভিন্ন স্তরের 
জান স্বীকার করা হইয়াছে । এই মতবাদ ছুই বিভিন্ন শ্রেণীর বিষয়ের স্বীকৃতির 
উপর প্রতিষ্িত। (১) সাক্ষাৎ জ্ঞানলন্ধ স্বরূপস্থ বস্তু এবং (২) চিন্তা অথবা 
কল্পনায় উহার ধারণাত্মক প্রতিনিধি (বিকল্প )। স্বরূপস্থ বস্ত এবং বিকল্প, এই দুই 
বিজাতীয়'* উপাদানের সমন্বয় অথব। তাদাত্ম্য (সারপ্য )_ ইহাই আমাদের 
অনুভব। এই সারপ্য সদ্বন্ধটিকে প্রতিনিধিবাদ* বলিয়! ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
প্রতিনিধিবাদের মূল কথা এই যে, আমর! বাহ্বস্ত সাক্ষাৎভাবে জানি না, সাক্ষাৎভাবে 
যাহা জানি, তাহা হইতেছে মনের কতকগুলি ধারণাঁমাত্র। ( এই ধারণাগুলি বাহা- 
বস্তুর প্রতিচ্ছবি )। কিন্তু সৌত্রাস্তিকেরা দৃঢ়ভাবে বলেন যে, প্ৰত্যক্ষে আমরা 
সদবস্তর সহিত সাক্ষাংভাবেই সংস্পর্শে আলি । তাহাদের বক্তব্য শুধু এই যে, প্রত্যক্ষে 
জ্ঞানের জ্ঞাত্গত অংশটিকে জ্ঞাতৃনিরপেক্ষ স্বরূপস্থ বস্তু বলিয়া ভ্রম কর] হয়। 
ব্যাবহারিক জগতে আমাদের যে সব ভ্রান্তি ঘটে, এই ভ্রম তাহাদের মত নয়। মানবীয় 
অনুভবের লক্‌ (০.০০৮০) যে বিশ্লেষণ দিয়াছেন, তাহ! অপেক্ষ। কাণ্ট (Kant) যে 
বিশ্লেষণ দিয়াছেন, উহার সহিত এই সৌত্রান্তিক মতের সাদৃশ্য বেশী। মানবীয় জ্ঞানে 
“চিন্তার কায কি তাহাই এই মতবাদে বিচারের সাহায্যে স্পষ্টভাবে প্রদশিত 
হইয়াছে । 

সৌত্রান্তিকদের এই বিপ্রবকারী আবিষ্কারের ফলে, মাধামিকদের চরমতত্বধাদ এবং 
যোগাচাঁরদের বিজ্ঞানবাদ, এই দুই দিকে বৌদ্ধচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। 
মাধ্যমিক বলেন যে, সৌত্ৰান্তিক বাস্তবিকই জ্ঞানের জ্ঞাতৃগত অংশটি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, কিন্তু উহার যে গভীরতর তাৎপর্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; 
তিনি কতকগুলি ক্ষণিক বস্তুর সত্তা স্বীকার করিয়া, উহাদের উপর বৌদ্ধিক আকার 
আরোপ করা হয়, এইরূপ মানিয়| বিশেষ না ভাবিয়া, অতি শীঘ্র একটি মতবাদ গড়িয়া 
তুলিলেন। তাহার সমালোচনাত্মক বিচার পর্যাপ্ত নহে। কারণ, ইহার ঠিক 
বিপরীতভাবে এইরূপ মতও পোষণ কর! যাইতে পারে যে, সদ্বস্ত প্ৰকৃতপক্ষে শাশ্বত, 
ব্যাপক এবং এক, উহার উপরে ভেদ এবং পরিবর্তন আরোপ কর! হয়-_ 


* পাশ্চাত্য জানতত্বে এরূপ একটি মত আছে যে, আমরা বাহ্বস্ত কখনও সাক্ষাৎভাবে জানি না, কিন্ত 
মনের কোনও ধারণার মাধ্যমে তাহা জানি; এই ধারণ! বাহ্যবস্তুর প্রতিনিধিরাপে কাজ করে-_এই মত- 
বাদকে প্রতিনিধিবাদ বল! হয় ।-_বাঙগল। সংস্করণেয় সম্পাদ কগণ 
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৩৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


এইরূপ আপাতযুক্তিসিন্ধ মত বেদাস্তদর্শনে গৃহীত হুইয়াছে। প্রথমটি নৈয়াত্ম্যবাদ 
ও অপরটি আত্মবাঁদ ) এবং উহার! পরস্পরের বিবোধী।’* একই সঙ্গে এই দুইটি 
মত সত্য হইতে পারে না, এবং এই উভয় মতকেই জ্ঞাতৃসাঁপেক্ষ বলিয়া প্রত্যাখ্যান 
না করিয়া অন্য উপায়ে ইহাদের বিরোধ দূর করা অসস্ভব। সঘস্বকে ক্ষণিক 
অথব| শাশ্বত, বিশিষ্ট অথবা সামান্ত ইহার কোন ভাবেই ধারণা কর! সঙ্গত হইবে 
না। ক্ষণিক ও শাশ্বত ছুইই বিকল্পমাত্র, অর্থাৎ বুদ্ধিনির্যাণ। সদ্বস্তর প্রকৃত শ্বরূপ 
বুঝিতে হইলে উক্ত ছুই দৃষ্টিই পরিত্যাগ করিতে হুইবে (দৃষ্টিসমূহের শৃন্ততা। )। ইহাই 
মাধ্যমিকের বিরোধমূলক অথবা ছন্বমূলক যুক্তি। সমালোচনাত্মক বিচারের ইহাই 
পরিপক্ক পরিণতি । 

বস্ধ এবং তাহার জ্ঞানের সম্বন্ধ (সাঁরূপ্য) কী? ইহা লইয়। যোগাচার-সম্প্রদায় 
বিশেষ বিচার করিয়াছিলেন। জ্ঞানে যে বস্তুর ভ্রান্তিমূলক অধ্যাস কর! হয়, 
তাহাতে বুঝ! যায় যে, উহাদের মূলে একটি পরম সত্তা আছে। এই সত্তা চৈতন্য 
( বিজ্ঞপ্তিমাত্ৰত৷ ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। শৌত্রাস্তিকের মতে জ্ঞানে 
প্রতিভাত বিষয় জ্ঞানেরই বিকারমাত্র হইলেও স্বরূপে স্থিত বস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষতা 
স্বীকৃত হয়। হেগেল যেভাবে কাণ্টের সমালোচমা করেন, সেইভাবে সৌত্রাস্তিকের 
সমালোচনায় যোগাচারের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের যে বিষয় জ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া 
মনে হয়, তাহাও প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানেরই সৃষ্টি ; বিষয়ী এবং বিষয়ের দ্বৈত ( গ্ৰাহদ্বয় ) 
তৎপূর্ববর্তী একটি অদ্বৈতবিজ্ঞানের সুচনা করে। ইহাই পারমাথিক সদ্বত্ব । 

এইভাবে সৌত্রাস্তিকের বিচারমূলক বস্তবাদ হইতে একদিকে মাধ্যমিকের ছন্দ- 
মূলক চরমতত্ববাঁদ এবং অপরদিকে যোগাঁচারের বিজ্ঞানবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল । 

মাধ্যমিক চিন্তার বিকাশ; মাধ্যমিক দর্শনের প্রাণ হুইভেছে দ্বন্বমূলক বিচার। 
বুদ্ধ যখন জগৎ, আত্ম! এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত জীব ( তথাগত )-সম্বন্ধে চৌদ্দটি প্রশ্নের 
( অব্যাকৃতের ) উত্তর দিতে রাজী না হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তখন তিনি মাধ্যমিক দর্শনের মূলতত্বের পূৰ্বাভাস দিয়াছিলেন।”* কেহ কেহ 
বলিয়াছেন যে, বুদ্ধের প্রধান বৌক ছিল কর্মের দিকে, সেইজন্ত তিনি তত্ববিষ্ার 
প্রতি উদাসীন ছিলেন অথবা তত্বের ব্যাপারে তিনি অজ্ঞেয়বার্দী অথবা 
নিন্তত্ববাদী ছিলেন। বুদ্ধের নীরবভার প্রকৃত ব্যাখ্যা অধ্যাপক রাধারুফন্‌ 
এইভাবে দিয়াছেন £ “যদি পরমতত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করিতে বুদ্ধ অস্বীকার 
করিয়া থাকেন, অথব| ষদি তিনি উহার শুধু নেতিমূলক লক্ষণ দিয়াই সন্ধ 
থাকেন, তাহা হইলে উহার একমাত্র অর্থ এই যে, পরমতত্ব ঘর্বপ্রকার 
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বৌদ্ধ দর্শন £ ম্যাধমিকের দবন্বমূলক চরমতন্ববাদ 


লক্ষণের উর্ধে ।*৮১ বুদ্ধ নিজেকে সর্বপ্রকার মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন : “তথাগত সকল মতবাদ হইতে বিমুক্ত।”৮* তিনি কচ্চায়নকে 
বলিয়াছিলেন £ “পর্ব বস্তই আছে, ইহা এক অষ্গ, উহ নাই, ইহা অপর অস্ত। 
তথাগত এই ছুই অস্তের মধ্যবর্তী ধর্মের উপদেশ দেন ( মজ বেন ধশ্মম দেসেতি)।”* 
ইহাতেই মাধ্যমিকের ঘবন্বমূলক বিচারের সারমর্ম মিহিত আছে, এবং নাগাৰ্জুন" 
বুদ্ধের এই উক্তির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিয়াছেন। 

প্রজাপারমিতা। নামক গ্রস্থদকল,৮* সন্র্মপুগ্তরীক, কাশ্প-পরিবর্ত (রত্ুকুট ) 
এবং অন্যান্য মহাযান স্ুত্রসমূহ মাধ্যমিক চিন্তার বিকাশে দ্বিতীয় স্তর। এই সব 
গ্রন্থে যে একটি মূল ধারণ! পুনঃপুনঃ ব্যক্ত কর! হইয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, 
প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই, আঁগমনও নাই, গমনও নাই এবং বন্ত 
আত্মাও নহে অনাত্মাও নহে প্রভৃতি: উহ! সর্ব-ব্যাবহাঁরিক ধর্মবিবজিত (শুন্য )। 
দুই প্রকার সত্তা এবং পরমতত্ব এবং ব্যাবহারিক জগতের অভেদ-_এগুলিও বিশেষ- 
ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

মাধ্যমিক দর্শন উহার প্রতিষ্ঠাতা নাগাৰ্জুনের ( আঁহুমানিক ১৫০ খৃঃ) অসামান্ 
প্রতিভার একটি মাত্র স্পর্শেই পরিপূর্ণ বিকাশলাত করিয়াছিল। তাঁহার পর এই 
দর্শনের মতবাদে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয় নাই। তাহার প্রতিভাশালী শিষ 
আর্ধদেব এই মত প্রতিপাঁদনে বিশেষ দক্ষতার সহিত তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। 
বুষ্টনের (80507) মতে নাগাজুনের প্রধান গ্রন্থ ছয়টি £ মূল মধ্যমককারিকা (প্রজ্ঞামূল), 
শূন্যতাসপ্ততি, যুক্তিষষ্টিকা, বিগ্রহব্যাবর্তনী, বৈদল্যন্থত্র এবং ব্যবহারসিদ্ধি। ইহাদের 
মধ্যে প্রথমটি ওই সম্প্রদায়ের ‘শাস্ত্ৰ’ বলিয়া কথিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক 
গ্রন্থ নাগার্জুন-রচিত বলিয়া মনে করা হয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি (ষথাঁ_ 
রত্বাবলী, চতুঃস্তব প্রভৃতি) যে তাহার রচনা, ইহা মনে করার যোগ্য কারণ আছে। 
আর্ধদেবের চতুঃশতিকাঁর গুরুত্ব মধ্যমককারিকার পরেই । তিনি তাহার মাতিশয় 
বিচারনৈপুণ্যদ্বারা এবং সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি অ-বৌদ্ধ মতবাদের নিরাকরণ- 
দ্বার! শৃম্যবাদকে বলিষ্ঠ এবং লোকপ্রিয় করিয়াছিলেন ৷ 

ইহার পর মাধ্যমিক সম্প্রদায় দুইটি উপ-সপ্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল--প্রথমটির 
নাম প্রাদজিক, উহার প্রধান সমর্থক বুদ্ধপালিত, দ্বিতীয়টির নাম স্বাতস্ত্রিক এবং 
উছার প্রধান সমর্থক ভাঁববিবেক**। ভাববিবেকের মতে মাধ্যমিক কেবল পর- 
মতের স্ববিরোধ দেখাইয়াই (প্রসঙ্গ ) ক্ষান্ত থাকিবে না, তদুপরি তাহার বিরুদ্ধে 
নিজস্ব যুক্তিও প্রদর্শন করিবে। এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম স্বতন্ত্ৰ-মাধ্যমিক। 
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প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


বুদ্ধপালিত এবং ভাববিবেক উভয়েই সমসাময়িক এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাবীর 
লোক ছিলেন৷ 

চন্্রকীতি (ষষ্ঠ শতাব্দী ) এবং শাস্তিদে ( সপ্তম শতাব্দী ) ইহারাই বিশেষভাবে 
মাধ্যমিক দর্শনকে উহার যুক্তিবদ্ধ নৈষ্ঠিক আঁকার দান করেন। চন্ত্ৰকীতি একজন 
অসাধারণ গুণসম্পন্ন লেখক ও ভাষ্যকার ; তাহার বিচারনৈপুণ্য শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর । 
শেরবাট্স্কি (9:০%:5720955 ) তাহাকে “অহ্বৈতমত প্রতিষ্ঠায় নেতিমূলক পদ্ধতির 
শক্তিশালী সমর্থক বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন ।” ভাববিবেকের বিরুদ্ধে তিনি স্ববিরোধ 
দেখাইয়া (প্রসঙ্গ ) অন্যের মত নিরাকরণের পদ্ধতিই যে প্রকৃত মাধ্যমিক 
পদ্ধতি ইহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ৷ নাগাৰ্জুন এবং আর্দেব-প্রণীত গ্রন্থদমূহের বৃত্তি 
ব| টাকা ব্যতীত চন্দ্রকীত্ি মধ্যমকাবতার নামক এই দর্শনের এক মৃল্যবান্‌ 
গ্ৰন্থও রচনা করিয়াছেন । 

শাস্তিদেবের 'শিক্ষাসমুচ্চয়' (ইহা মহাষানস্ত্রসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ ) 
“বোধিচর্ধাবতার? সমগ্র মহাধান-সাহিত্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষ। লোকপ্ৰিয় দুইটি গ্রন্থ। 
তাহার গ্ৰন্থসমূহে সর্বত্রই একটি অত্যন্ত উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক গাম্ভীৰ্ধ ও অনাসক্তির 
ভাব বিদ্যমান । 

শাস্তরক্ষিতের (আনুমানিক অষ্টম শতাব্দী ) “তত্বসংগ্রহে এবং তাহার শিষ্য 
কমলশীলের 'পঞ্জিকা”য় মাধ্যমিক চিস্তাবিকাশের পরবর্তী অবস্থার সহিত আমর! 
পরিচিত হই-__ইহা হইতেছে যোগাচার এবং মাধ্যমিক মতবাদের মিশ্রণ । “ইহারাই 
তিব্বতের উপর সাংস্কৃতিক জয় সম্পাদন করিয়া উহাকে বৌদ্ধধর্মের দেশে পরিণত 
করিয়াছিল। আজ পংস্ত মাধ্যমিক মতবাঁদই তিব্বতীয় ধর্মযাঁজকদের ছারা সমঘিত 
দর্শনরূপে বিদ্যমান আছে ।” 

মাধ্যমিক দ্বন্বফূলক বিচারের গঠন ; সম্পূর্ণ পরস্পরবিরুদ্ধ পূর্বপক্ষ এবং প্রতিপক্ষরূপ 
অস্ততঃ দুইটি মত (দৃষ্টি) হইতে ঘন্দমূলক চিন্তার উৎপত্তি হয়। এই বিরোধ 
সর্বাঙ্গীণ, উহা! বস্তুর প্রত্যেক অংশ বাঁ দিকৃকেই স্পর্শ করে, এবং কার্যতঃ এই 
বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব, কারণ অভিজ্ঞতার দরবারে ইহার কোন মীমাংসা 
নাই। 

গুরুত্ববোধের সহিত এবং প্রণালীবন্ধভাবে দর্শনের চর্চা করিলে বিচারবুদ্ধিতে 
এই বিরোধ দেখা দেয়: দার্শনিক চিন্তার মধ্যে দ্বন্বমূলক বিচার বীজরূপে নিহিত 
আছে। 

ব্ৰাহ্মণ্য দর্শনসমূহের দ্রব্যবাদ ( আত্মবাদ ) এবং প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনের ধৰ্মবাদ 
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বৌদ্ধ দর্শন £ মাধ্যমিকের দন্বমূলক চয়মতত্ববাদ 


( মৈরাত্ম্যখাদ ) এই দুইটি মাধ্যমিক হুন্বমূলক বিচারের দুই অস্ত । সৎ এবং অসৎ 
এই দুইটি হইতেছে মূল বিকল্প। ইহাদিগকে একই সঙ্গে বিধান এবং নিষেধ করিলে 
তজ্জনিত অপর দুইটি বিকল্পের উদ্ভব হুয়। উহাদের আঁকার “সদসৎ এবং ন সৎ 
নৈবাসৎ, অর্থাৎ, ‘আছে এবং নাই’ ও ‘আছে এমন নয়, আবার নাই এমনও নয় ।' 
ইহাই মাধ্যমিকের থপ্রনিদ্ধ চতুষ্কোটি। যে কোন সমস্ত! বিবেচনার জন্য যতগুলি 
দৃষ্টিভঙ্গী সম্ভবপর, উহাদের সকলগুলিরই প্রতিনিধি হইতেছে এই চারিটি বিকল্প বা 
কোটি । তাহ! ছাড়া এই বিকল্পগুলির সাহায্যে সর্ব দার্শনিক প্রস্থানের শ্রেণীকরণও 
সম্ভবপর । 
 হেগেলীয় দর্শন এবং জৈন দর্শনের ন্যায় অন্তান্ত দবন্দমূলক মতবাদে এই সকল 
কোটি বা বিকল্পের সমন্বয় বা মিলনঘাঁরা এই বিরোধ পরিহারের চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
মাধ্যমিক মতে বিকল্প অথব। কোটিগুলিকে এককভাবে অথব| সম্মিলিতভাবে নিষেধ 
করিয়| এবং বিচারের একটি উচ্চভূমিতে উঠিয়া এই বিরোধের মীমাংস! কর! হইয়াছে; 
কিন্তু বিচারের এই উচ্চভূমিটি প্রকৃতপক্ষে একটি বিশিষ্ট মত বা দৃষ্টি নহে। প্রত্যেক 
মত বা দৃষ্টিই উহার নিজের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে ; উহার, মধ্যে যে স্ববিরোধ 
নিহিত আছে, তাহ! ঘন্থমূলক বিচারের সাহায্যে অসঙ্গতি প্রদৰ্শনদার| (প্রসঙ্গ )"" 
উদ্ঘাটিত কর! হইয়াছে । মাধ্যমিক নিজস্ব কোন যুক্তি বা উদাহরণ দেন না, 
কারণ তাহার প্রতিপাগ্ক কোন নিজস্ব মত নাই; অপরের মত তাহাদেরই 
সন্মত নিয়ম ও যুক্তির সাহায্যে অপ্রমাণ করা, ইহাই মাধ্যমিকের একমাজ 
উদ্দেশ্য ।” * 
উদ্নাহরণন্বরূপ, কাৰ্যকারণসম্বন্ধ-বিষয়ে এই ঘন্বমূলক বিচারপদ্ধতিটি কিরূপ তাহা! 
নিয়ে দেওয়! হইতেছে। সাংখ্যমতে কাৰ্য ও কারণ অভিন্ন, অর্থাৎ উহা একপ্রকার 
্ব-পরিণীমবাঁদ। মাধ্যমিক ইহার বিরুদ্ধে সঙ্গতভাবেই বলেন”, নিজেরই পুনরাবৃত্তি 
করার কোন অর্থ নাই, তাহা ছাড়া এরূপ পুনরাবৃত্তির কোন সীমাও ধার্য করা যায় 
না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ মত যে কার্ধকারণ হইতে ভিন্ন, তাহাও কম অযৌক্তিক 
নহে। যেহেতু কার্ধকারণ হইতে ভিন্ন সুতরাং উহা সর্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারিবে,৯ 
অথবা কোথাও উৎপন্ন হইতে পারিবে না। প্রথম মতে বাস্তবিক পক্ষে উৎপত্তি 
বলিয়া কিছুই নাই, দ্বিতীয় মতে উৎপত্তি আছে বটে, কিন্তু উহা অহেতুক । যদি এই 
ছুই মতবাদের সমন্বয় (যেমন জৈন দর্শনে দেখা যায় ) করা হয়, তাহ! হুইলে উভয়- 
মতের বিরুদ্ধে উক্ত সবগুলি আপত্তিই এই সমন্বয়ের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য হইবে। 
এমন একটি চতুর্থ বিকল্প হইতে পারে যাহাতে কাৰ্য ও কারণের ভেদ এবং অভেদ 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইত্হাগ্প 


এই স্থুইয়েরই নিষেধ করা হয়; কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে ইহাতে কার্ধকারণের সম্বন্ধই নিষেধ 
করিয্ন। আকস্মিক উৎপত্তি সমর্থন করা হয়। 

এইপ্রকার সর্বঘাতী সমালোচন। ক্রমান্বয়ে দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
পদার্থের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হুইয়াছে। ব্র্যাডলির (3:90195) স্তায় নাগাজু নও 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছেন যে, অগ্তসাপেক্ষ নয় এমন কোন পদার্থই নাই।১২ 
আর সাপেক্ষ পদার্থমাত্রই মিথ্য।। বুদ্ধি সত্যকে বিকৃত করে; উহ! দ্বারা আমর! 
শুধু অবভাসের সহিতই পরিচিত হই। 

সাধারণতঃ মনে কর! হয় যে, নিজের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি ব| মত না থাকিলে 
সমালোচনা কর! সম্ভবপর নয়। কিন্তু বাদীর! যদি প্রত্যেকেই একটি সাধারণ 
অথবা বিশিষ্ট দৃষ্টি গ্রহণ করিয়া বাদবিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে বিচারফল স্পষ্টতঃই 
কাহারও সপক্ষে যাইতে পারে না। কোন মতবাদই উহার প্রতিদ্বন্থী অপর কোন 
মতবাদঘ্বারা নিরাকরণ করা সম্ভবপর নহে। কোন মতবাদের নিরাঁকরণ করিতে 
হইলে উহার সমর্থককে বুঝাইয়া দেওয়! দরকার যে, উহাতে স্ববিরোধ রহিয়াছে। 
মাধ্যমিক শুধু এই পদ্ধতিই অবলম্বন করে। ইহা! বলাও সঙ্গত হুইবে না যে, 
মতবাদসমূহের সমালোচনাও অপর একটি মতবাদ; অর্থাৎ, সর্বদৃষ্টির শূন্যতাও 
একটি দৃষ্টি। সমালোচনা হইতেছে বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া! অথবা 
উহাদের বিশ্লেষণ করা । উহা! নূতন কোন মতের সমর্থন নহে, কিন্তু উহ! হইতেছে 
মতসমূহের গঠন বা স্বরূপ-উদ্বাটন। প্রজ্ঞা (শূন্তত1) হইতেছে বিভিন্ন দৃষ্টির 
নিবৃত্তি অথবা বিলয় ।৯৩ 

পরমতন্ব ঃ মনে হইতে পারে যে, মাধ্যমিকের এই ঘ্ন্দমূলক বিচারের ফল 
হইতেছে আত্যস্তিক নিষেধ এবং এই দর্শনে খুঁটিনাটি র্বব্যাপারে সম্পূর্ণ অভাববাদ 
সমর্থন কর! হইয়াছে। এই সমালোচনার মুলে রহিয়াছে ভ্রাস্ত ধারণা এবং উহা 
এই দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধেও অজ্ঞানেরই পরিচাঁয়ক। উহার বিচারপ্রণালী 
নেতিমূলক বটে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য নিষেধাত্মক নহে। বুদ্ধি বা বিচার সত্যকে 
জানিতে পারে না এই কথ! বলিলেই সত্যকেও নিষেধ কর! হয় এমন নহে। বুদ্ধি 
বা বিচারই জ্ঞানের একমাত্র প্রকার নছে। মাধ্যমিকের ঘন্দমূলক বিচার তিনটি 
স্তরের মধ্য দিয়া সঘ্স্তর বুদ্ধাতীত সাক্ষাৎ অথবা অদ্বয়াত্মক জ্ঞানে পর্যবসিত হয় । 
প্রথমতঃ বিনাবিচারে গৃহীত দৃষ্টিসমূহের সংঘর্ষ উপলব্ধি করা হয়। ছিতীয় স্তরে 
এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে, এইসব দৃষ্টি অথব| বিচার-নিমিতি সদ্বস্বর মিথ্যা বিক্কৃতি- 
মাত্র। দৃ্টিগুলির মধ্যে ত্ব-বিরোধ রহিয়াছে এই যুক্তিদ্বার| পূর্বোক্তরূপ দৃঢ়প্রত্যয় 
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জন্মান হয়। বিচার বা বুদ্ধির আত্যস্তিক নিষেধই একই সঙ্গে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের 
দ্বৈত হইতে বিমুক্ত তত্বের সাক্ষাৎ অন্নভূতি। উহা হইতেছে প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞানম- 
্বয়ম্** এবং তত্বের সহিত অভিন্ন। 

এই দর্শনে অবভানের ভিত্তিরপে তত্ব (ব| সত্যবস্ত ) স্বীকার কর! হয়। 
তত্বের লক্ষণ হইতেছে: যাহ! বুদ্ধির অতীত, সম্বন্ধ-বিবজিত, নিবিকল্প, শাস্ত, 
অপন্বোক্ষ এবং অ-ত্বয়।” অস্তি বা নাস্তিবাচক উভয়প্রকার ধর্মই তত্বের সম্পর্কে 
নিষেধ করা হয়। পরমতত্ব বুদ্ধির সর্বপ্রকার বিকল্প হইতে বিমুক্ত (শুন্য )। পরম- 
তত্ব যে লোকোতর উহার অর্থ এমন নয় যে, উহা প্রপঞ্চ হইতে ভিন্ন এবং উহার 
বহিভূত) প্রকৃতপক্ষে তত্বই প্রপঞ্চের মূল স্বরূপ । সুতরাং নাগাৰ্জুন বলেন যে: 
পরমতত্ব (নির্বাণ ) এবং সংসারের মধ্যে কিছুমাত্রও পার্থক্য নাই ।৯৬ এই বিশ্বকে 
যখন আমরা কার্ধকাঁরণাত্মক রূপে দেখি তখন উহ! সংসার । আবার উক্ত কাৰ্য- 
কারণাত্মক দৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে, অর্থাৎ উহাকে উহার পূর্ণবূপে অথবা "স্বাভাবিক 
নিত্যরূপে” ( Sub specie 92620016565 ) দেখিলে এই বিশ্বই পরমতত্ব। 

যেহেতু পরমতত্ববাদে স্বরূপন্থ বস্তু এবং উহার উপাধিজনিত অবভাসের মধ্যে 
ভেদের সুচনা থাকে, স্থৃতরাঁং উহাতে সদ্বস্ব এবং উহার জ্ঞানের দুইটি স্তর গ্রহণ 
কর] অনিবার্য । নাগাৰ্জুনের মতে, “যাহারা ছুইপ্রকাঁর সত্যের ( পরমার্থ ও সংবৃতি 
সত্যের ) বিভেদ অবগত নহে, তাহার! বুদ্ধের উপদেশের গম্ভীর তাৎপর্য বুঝিতে 
অসমর্থ ।”*' 

পরমার্থ সত্য হইতেছে বুদ্ধির লাহাধ্য গ্রহণ এবং বুদ্ধির আকারদ্বার| বিকৃতি 
সাধন ন! করিয়া অকৃত্রিম বস্ত-রূপের জ্ঞান; প্রকৃতপক্ষে অনির্বাচ্য ( অনভিলাপ্য ), 
অচিন্ত্য এবং উপদেশাতীত ।৯৮ সংবৃতি সত্য হইতেছে তথাকথিত সত্য, অর্থাৎ 
অবভাস। চন্দ্রকীতি তিনপ্রকারে উহার লক্ষণ দিয়াছেন*৯ ঃ “যাহা! বস্তুর রূপ 
সমগ্রভাবে আচ্ছাদন করে এবং উহাকে স্বীয় স্বভাব হইতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
করে; অথবা সংবৃতি হইতেছে ভাবসমূহের পরম্পর-নির্ভরতা, অর্থাৎ উহাদের 
অন্টোন্তসাপেক্ষতা ; অথবা উহা! হইতেছে লোকব্যবহাঁরাম্থগ অর্থাৎ ব্যাবহারিক 
সত।।” এই মতের এমন অর্থ নহে যে ছুই প্রকার সদ্ব্ভ এবং দুইটি পরম্পর-সমকক্ষ 
সত্যজ্জান আছে। পরমার্থই একমাত্র সঘস্ত অথব! সত্য। 

মাধ্যমিকের ছন্ঘমূলক বিচারের অবদান বুদ্ধিলন্ধ অনুভূতি ( প্রজ্৷ )) এবং উহা 
শুধু জ্ঞানীয় চেতনারই ফল নহে, অধিকস্ত কর্মীয় ও ধর্মীয় চেতনায়ও ফল। ছুঃখ 
ও অপূর্ণতার মূল কারণ হইতেছে অবিদ্যা, অর্থাৎ সধ্বস্তকে সামান্তধর্মের মাধ্যমে 
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বুঝিষাঁর এবং উহাতে অবাস্তব আকার আরোপ করিবার প্রবণতা। বস্তু শাশ্বত 
অথবা অশাশ্বত এইরূপ ভুল করিয়া আমর! উহার প্রতি আসক্ত হই কিংবা বিরক্তি 
প্রকাশ করি। নাগাজুন বলেনঃ: “কর্ম ও ক্লেশের ক্ষয় হইলে মোক্ষ হয়; 
উহাদের উৎপত্তি বিকল্পে; বিকল্পসমূহ বিবিধ ভ্রান্তি হইতে উৎপন্ন হয়) এবং 
শূন্যতার জ্ঞানে এইসব ভ্রাস্তির নাশ হয়।”১০* সাক্ষাৎ (নির্বিকল্প ) অনুভূতিতে 
পরিণত দ্বন্বমূলক বিচার আমাদিগকে দুঃখ-সম্ভাবনার উর্ধ্বে লইয়| যায়। উহা 
নিজেই মুক্তি (নির্বাণ )। 

তথাগত তাহার যেই রূপে সর্বভূতের মৃলম্বরূপ, ( ধর্মকায় ), সেই রূপের সহিত 
এই সর্বোচ্চ জ্ঞান (প্রজ্ঞাপারমিত। ) অভিন্ন। তিনি হইতেছেন পূর্ণতাপ্রাপ্ত সেই 
বস্তু, যাহ! সম্ভাব্যরূপে সর্বজীব এবং যাহা অস্তিমে আধ্যাত্মিক সাঁধনাঘাঁর! সকল 
জীবই একদিন হইবে । “তথাগত হইতেছেন ভগবান্‌ (ঈশ্বর); কারণ তিনি 
ক্ষমতাশালী ও পূর্ণত্ববান্। তিনি সর্বকাম ও কর্ম এবং আবরণদ্ধয় ( ক্লেশাবরণ ও 
জ্ঞেয়াবরণ ) নিঃশেষে দূরীভূত করিয়াছেন । তিনি সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞ ও সর্বাকারজ্ঞ )। 
চরমতত্ব এবং সংসার উভয়বিষয়েই তিনি পূর্ণজ্ঞানবান্‌ (প্রজ্ঞাপারমিত৷ ) ৷” 
সর্বজীবের প্রতি তাঁহার সাতিশয় দয়া ( মহা-করুণা ), ও স্বার্থশৃন্, বিরামহীন এবং 
সক্রিয় আছকৃল্যবশতঃ বুদ্ধ প্রেমের ভগবান্‌ হইয়াছেন । 

তথাগত হুইতেছেন চরমতত্বের ( শূন্য বা প্রজ্ঞার) স্বাধীন অবভাসাত্মক 
( পৌরুষের )রূপ। পরমতত্বরূপী গর্ভাশয় হইতে বিভিন্ন সময়ে তথাগতরা অবস্থা ও 
প্রয়োজনাহ্থদারে নিজদিগকে বাহিরে প্রকট করেন। তথাগত ও চরমতত্বের 
সম্বন্ধ অছ্বৈতবেদান্তের ঈশ্বর ও ব্ৰহ্বের সম্বন্ধের স্যায়--তিনি মুক্তপুরুষ হইলেও 
তাহার স্থান চরমতত্বের নীচে । 


৬। যোগাচারের বিকজ্ঞানবাদ 


বৌদ্ধচিন্ত| সৰ্বদাই জ্ঞাতাকে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে প্রবণ। উচ প্রথম হইতেই 
অবয়বী, স্থায়ী ও সামান্য প্রভৃতি সাধারণতঃ সত্য বলিয়া গৃহীত বহু পদার্থের বাস্তব 
সত্তা অস্বীকার করিয়া উহাদ্দিগকে কল্পন! (বিকল্প )-মাত্রে পর্যবসিত করিয়াছে। 
যোগাচারের পূর্বেই সোত্রাস্তিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছিলেন ; তথাপি তিনি 
কিছু বস্তবাদ অক্ষু্ণ রাখিয়। স্বরূপস্থ বস্তর অস্তিত্ব ত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
ষোগাচার এই ছায়াসদৃশ বস্তুর অস্তিত্ব অন্বীকার করিয়। উহাকে জ্ঞানের সৃষ্ট 
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(বিজ্ঞান ) বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। মাধ্যমিকের শুন্ততা মোটামুটিভাবে 
গ্রহণ করিয়! যোঁগাঁচার উহা! হইতে কতক ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করিয়া উহাকে 
বেশ নৃতন রূপ দিয়াছেন। 

যোগাচার £ মৈত্রেয়নাথ ( আনুমানিক ২৭০-৩৫০ খৃঃ) ঘযোঁগাচার-সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা । আজকাল সাধারণতঃ মৈত্রেয়নাথের এ্ঁতিহাঁসিকতা১*১ স্বীকার করা 
হয়। কিন্তু তিনি এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত৷ হইলেও তাহার মতের বিশেষ বিবরণ 
ও সমর্থন তাহার বিখ্যাত শিষ্য অসঙ্গ এবং তদীয় অধিক স্ুপ্রসিদ্ধ বহবন্ধুই 
দিয়াছেন।১*২ নিম্নলিখিত পাঁচটি গ্রন্থ অসঙ্ের রচনা বলিয়া মনে করা হয়ঃ 
মহাযানস্থত্ৰালঙ্কার, মধ্যান্তবিভাগ, ধর্মীধর্মতা-বিভঙগ, অভিসময়ালঙ্কার এবং উত্তর- 
তন্ত্ৰ। প্রথম তিনটি গ্রন্থ যোগাচারীয় দৃষ্টিতে রচিত; চতুর্থাটর বিষয় মাধ্যমিক এবং 
যোগাচার উভয়সম্মত আধ্যাত্মিক সাধনমার্গ এবং শেষ গ্রন্থটি স্পষ্টতই মাধ্যমিক- 
মতানুযায়ী। এইজন্য অসঙ্গ কোন্‌ সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত ছিলেন, ইহা একটি 
সমস্ত ।১০৩ বন্থ্বন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাঁসিদ্ধি ( বিংশতিক। এবং ত্রিংশিক! ) বিজ্ঞানবাদের 
মূল গ্রস্থ। ইহার উপরে স্থিরমতি, ধৰ্মপাল এবং অন্ঠান্তের টাকা লিখিয়াছেন। 
বহ্ছবন্ধু মধ্যাস্তবিভাগ ( অর্থাৎ মধ্য ও অস্তের পার্থক্য গ্রন্থের টীকা রচন! করিয়াছেন 
এবং ত্রিম্বভাবনির্দেশ এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। বহ্ববন্ধুর 
প্রধান গ্রন্থগুলির উপর স্থিরমতি ( আনুমানিক খ্ৰীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী ) অতিশয়-উদ্ভানক 
টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন । দিঙ নাগ, ঈশ্বরসেন, ধৰ্মপাল এবং ধর্মকীতির বিজ্ঞানবাদে 
যোঁগাচার সম্প্রদায়ের মত রক্ষিত ও বিকশিত হইয়াছে । দিঙনাগ ও ধর্মকীতি 
যুক্তিশান্স এবং প্রমাণশাস্ত্রের বিশেষ বিচার করিয়াছেন। তাহাদের সৌব্রাস্তিক 
মতের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল। তাহারা আলয়-বিজ্ঞান নামক প্রাচীন 
যোগাচার-মত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহা বলাই অধিক ঠিক হইবে যে, 
এই সম্প্রদায়ের এই পরবর্তাঁ রূপ মৌত্রান্তিক এবং যোগাচার-মতের সংমিশ্রণ 
প্রপঞ্চব্যাপারে উহ! সৌব্রাস্তিক, এবং পরমতত্ববিষয়ে উহ! যোগাঁচার। মাধ্যমিকের 
সংস্পর্শ ও প্রভাঁববশতঃ হয়ত উহার সহিত মাধ্যমিক মতেরও মিশ্রণ হইয়াছিল। 
শাস্তরক্ষিত এবং কমলশীল বিজ্ঞানবাদের এই শেষ রূপের প্রতিনিধি । ইহ! আমর! 
তাহাদের গ্রন্থসমূহ এবং তিব্বতীয় এতিহাসিকদের সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারি। 
সত্য, অবভাস নহে; এবং (২) একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য, বিষয় নহে। প্রথমটি 
মাধ্যমিক সিদ্ধান্তের বিরোধী, কারণ মাধ্যমিক মনে করেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞাতবিষয় 


২৪৯ 
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উভয়েই পরম্পরসাপেক্ষ বলিয়। উহার! স্বরূপে কিছুই মহে। দ্বিতীয় মতটি বস্ত- 
বাদের বিরোধী, কারণ বস্তবাদী বিনাবিচারে ধরিয়া লন যে, বিজ্ঞান যতখানি 
সত্য, বিষয়ও ততখানি সত্য ।* 

(১) মাধ্যমিকের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানবাদের সর্বাপেক্ষা অব্যর্থ যুক্তি এই ঃ দ্বন্বমূলক 
বিচারের বিশ্লেষণে সব কিছুই উড়াইয়। দেওয়| এবং মিথ্য। বলিয়। প্রতিপাদন করা 
সম্ভবপর হইলেও, মিথ্যাজ্ঞান এমন একটি অধিষ্ঠান+*« ( বিজ্ঞান ) স্থচিত করে, 
যাহার উপর মিথ্যাকল্পনা আরোপ কর! হয়। বিজ্ঞানবাদী প্রজ্ঞাপারমিতাঁর শূন্যতা 
স্বীকার করেন এবং দৃঢ়নিশ্চয়তাঁর সহিত ইহাও বলেন যে,১*৬ তিনি এই শূন্যতার 
সম্যক্‌ ব্যাখ্যাই দিয়াছেন । কিন্তু তাহার মতে এই শূন্যতার অর্থ হইতেছে এই যে, 
উহা জ্ঞাতৃ-জ্ঞয়ূপ দ্বৈত হইতে বিমৃক্ত শুদ্ধ বিজ্ঞান ( দ্বয়শূন্যত| )। জ্ঞেয় বিষয় 
কখনও স্বতন্ত্ৰভাবে নিরপেক্ষ-রূপে থাকিতে পারে না; কিন্তু জ্ঞানের পক্ষে তাহ! 
সম্ভবপর । জ্ঞানই বিবিধ বিকারপ্রাঞ্ধ হয় এবং ক্রেশদ্বারা ক্রিষ্ট হয়, আবার 
আরোপিত দ্বৈত হইতে মুক্ত হইয়| নিজেকে বিশুদ্ধ করে ।১০* 

বিজ্ঞানবাদী কয়েকটি আপাতপ্রতীয়মান হেতুদ্বার| বিষয়ের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন 
করে। বস্তবাদী মনে করে যে, জ্ঞানের আকার-বিষয়ের ( আলম্বনের ) স্বরূপদ্ধারা 
উৎপন্ন হয় এবং এই বিষয় জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্ৰভাবে বিদ্যমান । বস্তবাদীর এই 
প্রকল্পের বিরুদ্ধে অনেক অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। (১) জ্ঞানের আকার ( যথ| 
“বৃক্ষ” ‘আসন’, ইত্যাদি) এবং আলম্বনের মধ্যে কোনও সারপ্য নাই, কারণ 
আলম্বন হইতেছে পৃথক্‌ পৃথক রূপে এক একটি পরমাণু অথব! কতকগুলি পরমাণুর 
সমষ্টি । জ্ঞানে স্লরূপের প্রতিভান হয়, কিন্তু এ স্থলতাবিহীন পরমাণু উক্তবূপ 
জ্ঞানের আলম্বন হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানে যে রূপ প্রতিভাত হয়, বহির্জগতে 
তাহার অনুরূপ কিছুই নাই; স্থতরাং জ্ঞানের আকার কিছুদ্ারা জনিত নহে, এবং 
যদি বাহিরে কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা! হইলে উহাও জ্ঞানে প্রতিভাত হয় না।১০৮ 
অবয়বী অথব| বিভিন্ন অংশের সমুদায়ে গঠিত বাস্তবিক অংশী বলিয়া কিছু ন্তায়- 
বৈশেষিকের ন্যায় বিজ্ঞানবাঁদী স্বীকার করেন না। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনেই, বিশেষতঃ 
সৌত্রাস্তিক মতে, অবয়বীর অস্তিত্ব ইহার পূর্বেই যুক্তিসহকারে নিরাকরণ করা 
হইয়াছে 1১০৯ 

(২) জ্ঞান একস্থলে এবং বিষয় অন্তন্থলে এবং উহাদের মধ্যে সারপ্যসদ্বন্ধ 
রহিয়াছে এইরূপ দ্বৈতমূলক প্রকল্পন্থারা জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গেলে যেমন সুস্পষ্ট 
আপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়, সেইগুলি এই ঘৈত-কল্পনার অসারত| নির্দেশ করে 
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সম্বন্ধমাত্রই জ্ঞানের অভ্যস্তরে,১৯*অ জ্ঞান এবং উহার বহিঃস্থ অন্য কিছুর মধ্যে 
নহে; কারণ এরূপ সম্বন্ধ জান! কিংব! প্রমাণ কর! সম্ভবপর নহে। 

(৩) জ্ঞান এবং তাঁহার বিষয় সর্বদাই অবিচ্ছেদ্য । উহাদের এই সহোঁপলস্ত 
নিয়ম,’ *আ অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ের অহ্থপপতি ইহাই বিজ্ঞানবাদীর প্রধান যুক্তি। 

(৪) ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষ, স্বপ্ন প্রতৃতিতে যে জ্ঞানের আকার থাকা সত্বেও তদমুরূপ 
কোন বিষয় নির্দেশ করা যায় না, ইহা সকলেই স্বীকার করে। যেহেতু ভ্রাস্ত-প্রত্যক্ষ, 
স্বপ্ন প্রভৃতি ঘটিয়| থাকে, স্থতরাং প্রমাণিত হয়১১১ ষে জ্ঞান নিজেই নিজের বিষয় 
সৃষ্টি করে, উহা! স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কোন বাহ্যবস্তর উপর নির্ভর করে ন| । 

(৫) সত্য এবং মিথ্যাজ্ঞানের পার্থক্য, বিভিন্ন জ্ঞাতৃ-সাধারণ একই জগৎ, 
বস্ধসমূহের স্থায়িত্ব প্রভৃতি১৯২ লোঁকদিদ্ধ সকলপ্রকাঁর অন্গভবের বিজ্ঞানবাদী 
মোটামুটি যুক্তিসঙ্গতভাবেই ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ এবং দিয়া থাকেন। এই ব্যাখ্যার 
মূলে এই মতবাদ রহিয়াছে যে, বিজ্ঞানের অন্তনিহিত অনাদি বাসনাদ্বারা উহার 
অভ্যন্তরে যে সকল পরিবর্তন ঘটে, উহাদের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন 
বিষয়ের আকার প্রকাশ করে। 

বিজ্ঞানের স্তরসমূহ ; বিজ্ঞানই একমাত্র সদ্বস্ত; দ্রব্যরূপে ( যথ| চেয়ার, টেবিল, 
মানষ ইত্যাদি) এবং ধর্মরূপে প্রতীয়মান বিষয় হইতেছে বিজ্ঞানের অবস্থা" 
সমূহের উপর মিথ্যা উপচাঁরমাত্র।১১৩ বিজ্ঞানের অবস্থা ব| স্তর তিনটি: আলয়- 
বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং প্রবৃত্তি ( অথব| বিষয় )-বিজ্ঞান। 

আলয় হইতেছে পর্ববাসনার অর্থাৎ সর্ববস্তর বীজাবস্থার আশ্রয় বা বাহন। 
অন্যান্ত বিজ্ঞানগুলি উহার সহিত উহার কার্ধরূপে সম্পৃক্ত। শেষের দুইটি স্তর 
কেবল আলয়ের উপর নির্ভর করে এমন নহে, অধিকস্ত আলয়ের পুষ্টিসাধনও করে । 
আলয় কৃটস্থ অথব৷ স্থিতিশীল নহে - প্রবল শ্ৰোতস্বিনীর সহিত উহার উপমা দেওয়া 
হইয়াছে । মনের বানাসমূহ প্রতিমূহূর্তেই পরিবতিত হইতেছে হয় উহাদের 
উপচয়, নয় অপচয় ঘটিতেছে। আলয় ও প্রীপঞ্চিক জীবন ব| সংসার পরস্পরের 
সমকালীন ।১১৪ আলয়ের অভাবে, জ্ঞানের বিকার অথব। বিকারের ধারাও সম্পূৰ্ণ 
বন্ধ হইয়! যাইবে । প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যে আমাদের মূলধন খরচ করি, তাহা 
শুধু উহাকে বাড়াইবার জন্য । আবার, যদি আলয় না থাকিত, তাহা হইলে সংসার 
হইতে মুক্তিলাভের প্রযত্ন অর্থহীন হইত। যেহেতু বিজ্ঞানমাত্রই ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং 
উহার অপসারণের জন্তু প্রযত্বের প্রয়োজন নাই। স্পষ্টভাবে মান! হইয়াছে যে, 
.অর্থৎঅবস্থাতেও আলয়ের অবসান হয় ।৯১৭ এই অৰ্হত্-অবস্থ| জীবন্মুক্তির অন্থরূপ। 
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জ্ঞানের দ্বিতীয় বিকার হইতেছে বুদ্ধি অথবা মনোবিজ্ঞান । আলয় হইতেছে 
সভাব্যের অবস্থা ; আর মনন বাম্তবীকরণের অবস্থা, বাস্তবীকৃত অবস্থ! নহে। মনন 
সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা করা অমঙ্গত হুইবে ন! যে, উহ| হইতেছে ‘আমি’ ও “আমার 
এই ভ্রান্ত কল্পনার ভিত্তিতে বৌদ্ধিক আকারে আকারিত করার অথবা এক্যনুজে 
গ্রথিত করার মানসিক ক্রিয়া, বিজ্ঞানের তৃতীয় বিকার হইতে আমর! পঞ্চ বহিরিন্দিয় 
এবং অস্তরিন্দিয়ের ইন্দ্রিয়োপাত্ত এই ছয় রকম বিষয় প্রাপ্ত হই। 

নিরপেক্ষ অথবা পারমাধিক বিজ্ঞান £ বিজ্ঞানের এইসব বিকারে বাহা সতা আরোপ 
করা হয়। তাহার ফলে গৃহ, বৃক্ষ, পর্বত প্রভৃতি পদার্থের প্রতীতি জন্মায় । 
কিন্ত এইরূপ পদার্থের অস্তিত্ব নাই। এইজন্য ইহাদিগকে পরিকল্পিত ১১৬ আখ্যা 
দেওয়া হইয়াছে । ইহার! স্বরূপত:ই মিথ্যা।। কিন্ত এইসব মিথ্য| পদার্থের প্রতীতি 
বা প্রত্যয় সত্য না মিথ্য ? এইরূপ মান! যাইতে পারে যে, যদিও বহিঃস্থ বৃক্ষ পদার্থটি 
অবাস্তব, তথাপি বৃক্ষ-প্রত্যয়টি নিশ্চয়ই জ্ঞানীয় পদার্থরূপে অস্তিত্ববান্। বার্কলি 
প্রভৃতি জ্ঞাতৃ-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানবাদীরা এই মতই গ্রহণ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীর 
মত ইহ! হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, বিষয়কে বাদ দিলে, জ্ঞানীয় পদার্থ-প্রত্যয়টিও উহার 
ব্যক্তিত্ব ব| বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলে; তখন আর উহাকে এই বা এ বলিয়া নির্দেশ 
কর! যায় ন, জ্ঞানের বিকারগুলিকে (আলয়ও জ্ঞানের বিকার ) পরতন্ত্র১৭ অর্থাৎ 
অন্য-সাপেক্ষ বলা হয়। উহাদের বৈশিষ্ট্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এইদিক 
হইতে উহার! মিথ্যা । কিন্তু উহার স্বরূপতঃ মিথ্য। নহে; কারণ উহার! প্রকৃত 
পক্ষে পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা পরমার্থ হইতে অভিন্ন। এই জন্তাই 
বল! হইয়াছে যে, পরতন্তর পদাৰ্থসমূহ অর্থাৎ প্রতীতির জ্ঞানীয় জগৎ পরিনিষ্পক্প হইতে 
ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে,১১৮* কারণ পরতন্ত্র হইতেছে বিষয়ী ও বিষয় এই দ্বৈত- 
দোষে দুষ্ট; আবার ভিন্নও নহে কারণ পরমতত্ব উক্ত দ্বৈত, পরিবর্তন এবং নানাত্ব- 
বিবজিত পরতন্ত্ব হইতে অন্য কিছু নহে। পরিনিষ্পন্নকে ধর্মতা অথবা তথত! অর্থাৎ 
পদার্থের স্বরূপও বল৷ হয়। উহার প্রক্কৃতি আকাশের ন্যায় নানাত্ব-বিবজিত এক- 
রসাত্মবক।১১১* লোকোত্তর জ্ঞানে ইহার সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় (জ্ঞানং লোকোত্তরং চ 
তৎ)। এই অবস্থায় বিষয়-বিষয়ী ভেদের লেশমাত্রও থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত 
এইরূপ জ্ঞান থাকে যে এই অবস্থার উপলব্ধি হইয়াছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বল! যায় ন! যে, 
উহার উপলব্ধি হইয়াছে । কারণ তখনও উহাতে দ্বৈতগন্ধ থাঁকে। বস্থবন্ধু, উপ- 
সংহারে বলিয়াছেন, “যতক্ষণ পর্যস্ত জ্ঞান শুদ্ধজ্ঞানে অধিষ্ঠিত ন! হয়, ততক্ষণ ছৈত- 
দৃষ্টির প্রবণত| নিবৃত হয় ন| ৷” “ইহা পূর্ণ বিশুদ্ধ জান’ এইরূপ জানিলেও দৃষ্টির 


২৫২ 


বৌদ্ধ দর্শন £ উপসংহার 


সন্মুখে একটা কিছু রাখ! হয় এবং গ্রীজন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থায় থাক! হয় ন।।” “জ্ঞান 
যখন কোন বিষয়কে জানে না, তখন উহা! বিশুদ্ধ জান ঃ বিষয়ের অভাবে বিষয়ীর 
জানাও নিবৃত্ত হয়। শুদ্ধজ্ঞানের এই অবস্থাকে আমরা কি করিয়| বর্ণনা করিব ?” 
"ইহ! মনন নহে, জান! নহে; কিন্তু উহা! লোকাতীত জ্ঞান ( লোকোত্তরং জ্ঞানম্‌ ); 
ছুই প্রকার ভ্রান্তির বিনাশ হওয়াতে আলয়ও বিনষ্ট হইয়াছে ।” “ইহা। অবিরত 
ধাতু, অচিস্তনীয়, শাস্ত, নিত্য এবং শিব--ভগবান্‌ বুদ্ধের স্বাধীন ধর্মকায়।”১২* 


4| উপসংহ্গাল 
(ব্যাখ্যা-সংক্রাস্ত কয়েকটি সমস্যা ) 


নির্বাণ ঃ “বৌদ্ধমতের ইতিহাঁস হইতেছে নির্বাণের ইতিহাস ৷” হীনযান সম্প্রদায়- 
সমূহে নির্বাণ বস্ততঃই বিলোপ বা বিনাশের অবস্থা; উহা! আধ্যাত্মিক সাধনাদ্বার| 
উৎপন্ন হয়। হীনযাঁনে সংসার এবং নির্বাণের মধ্যে পার্থক্য করা হয়; কিন্তু মাধ্যমিক 
উহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া স্বীকার করেন না, তীহার মতে নির্বাণ প্রপঞ্চের 
বিলোপ নহে, উহ! শুধু আমাদের ভ্রান্ত ধারণার বিলোপমাত্র ( কল্পনাক্ষয়ো হি 
নির্বাণম্‌ ) যেহেতু বিজ্ঞানবাদী নিরপেক্ষ পরমতত্ব স্বীকার করেন, অতএব তিনি 
সঙ্গতভাবেই নির্বাণের কোন লক্ষণ দিতে প্রস্তুত নহেন, কিন্তু তিনি নির্বাণকে বিশুদ্ধ 
বিজ্ঞান হইতেও অ-ভিন্ন বলেন--এই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেই অশুদ্ধি এবং শুদ্ধি এই উভয় 
প্রক্রিয়াই ঘটে । মাধ্যমিকের মতে বিজ্ঞানকে পরমতত্ব হইতে অভিন্ন বলিয়| ভাব| 
এবং বিজ্ঞানে বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটে এরূপ ধারণা পোষণ করা বিচারশূন্যতা এবং 
যুক্তিহীনতার পরিচায়ক । মহাযান সম্প্রদরায়সমূহে ধর্মকায় হইতেছে দর্শনশ্বস্ত্ীয় 
পরমতব্বের ধর্মীয় দূপ। 

অন্ঠান্থ মতবাদের সহিত সম্বন্ধ : যেহেতু বৌদ্ধসম্প্রদায়সমূহের মতবাদগুলি জৈন ও 
ব্ৰাহ্মণা দর্শনের সহিত একই সঙ্গে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এতএব উহাদের 
পরস্পরের উপর প্রভাব পড়িয়াছিল এইরূপ মনে কর! সঙ্গত হইবে। কিন্তু এই 
প্রভাবের প্রকৃতি এবং প্রসার নিভূলভাবে নির্ণয় করা সহজ নহে, কারণ এই 
সমস্া অত্যন্ত বিরাট এবং জটিল। এক মতের উপর অন্য মতের প্রভাব যে অনিবার্ধ- 
ভাবে অনুকরণ এবং গ্রহণদ্বারাই ব্যক্ত হয় এমন নহে, কিন্তু বিরোৌধও নিরাকরণ 
দ্বারাও ব্যক্ত হয়। বৌদ্ধ ও অ-বৌদ্ধ চিন্তার ব্যাপারে এই কথা অতীব সত্য । 


২৫৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


সাংখ্য দর্শনের সহিত আভিধমিক মতবাদের খুব পার্থক্য থাকা সত্বেও সাংখ্য, 
দর্শনই উহার মূল প্রতিক্ূপ এবং সাংখ্য দর্শন হইতেই উহার আরম্ভ । ধর্মের 
ধারণ! সাংখ্যোক্ প্রকৃতির অহ্নকরণে গঠিত হইয়াছে । উভয় দর্শনেই পরিবর্তনের 
সমস্যা সৰ্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ । কিন্তু বৌদ্ধ-চিন্তায় সার্বত্রিক পরিবর্তনের হাত 
হইতে (সাংখ্যোক্ত পুরুষের ন্যায়) কোনও সংপদার্থকেই অব্যাহতি দেওয়া 
হয় নাই; এবং পরিবর্তনকেও একের জায়গায় অন্যের আগমন রূপে কল্পন! 
কর! হইয়াছে--পরিবর্তন হইতেছে কালিক পরিমাণহীন পদার্থসমৃহের উৎপত্তি 
এবং লয়। 

কিছু পরবর্তীকালে স্াঁয়-বৈশেষিক, মীমাংসা ও জৈন এই সকল বস্তবাদী মতের 
সহিত বৌদ্ধ (বিশেষতঃ সৌত্রাস্তিক ) মতের সাক্ষাৎ ও বিরামহীন বিরোধ লক্ষিত 
হয়। এক দিকে অক্ষপাদ (ন্যাঁয়স্ত্র ), বাৎস্তায়ন, উদ্দ্যোতকর, বাচস্পতি মিশ্র, 
কুমারিল, উদয়ন, জয়ন্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সমর্থকদের গ্রন্থে এবং অপর দিকে 
দিঙ নাগ, ধর্মকাঁতি এবং ধর্মোত্বরের গ্রন্থে এই বিরোধের প্রচুর প্রমাণ দেখিতে পাওয়া 
যাঁইবে। প্রত্যক্ষ, অনুমান, অপোহ ( নাঁমমাত্রবাদ ) অবয়বী, সামান্য প্রভৃতি প্রায় 
প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই এই বিরোধের প্রভাব অন্বভূত হইয়াছিল। ন্যায় এবং 
মীমাংসামতাবলম্থিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বস্তবাদ অধিক সজ্ঞানে এবং পূর্ণ তরভাবে 
নূতন করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ তাহাদের জ্ঞানকেন্দ্রিক এবং 
সমালোচনামূলক ভাঁবধারাই ধরিয়া| থাকিলেন। এই সংঘর্ষের ফলে প্রত্যেক 
দর্শনই চিন্তার স্পষ্টতা এবং গাভ্ভীধের ব্যাপারে লাভবান্‌ হইল। এই বিরোধের 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্য। শিক্ষাপ্রদ হইবে। 

মহাযানের বিকাশে বেদান্তের প্রভাব এবং বেদাস্তের বিকাশে মহাযানের প্রভাব 
এই সমস্যাও কম চিত্তাকৰ্ষক নহে। প্রাচীন বৌদ্ধমত বস্তুবাদী এবং বহুবাদী। 
মাধ্যমিক এবং যোগাচার দর্শনে বৌদ্ধচিস্তা যে অৈতাভিমুখী হইয়াছিল উহা 
পরিবর্তনশীল অভাবসমূহের অধিষ্ঠানরূপে অপরিণামী ব্রদ্ধের ধারণার দ্বার! প্রভাবিত 
বলিয়া মনে হয়। কোন কোন পণ্ডিতের১২১ মতে এই ব্যাপারে মাধ্যমিক ও 
যোগাচার দর্শন বেদাস্তের নিকট সাক্ষাৎভাবে খণী। 

গৌড়পাঁদ ও শঙ্কর শুধু বিচারদ্বার৷ অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করিয়া বেদাস্তচিস্তা- 
ধারায় বিপ্লব আনয়ন করেন; তাহার! পরিদৃশ্ঠমান ঘটনারাঁজিকে মিথ্যা অবভাস 
( মায়!) বলিয়াছেন এবং তিনপ্রকার সত্য ও ছুইপ্রকার শাস্ত্র ( পর এবং অপর ) 
আছে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যে সকল বেদান্ত সম্প্রদায় অদ্বৈতবাদী নহে, 
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তাহার। অদ্বৈতমতকে সৌজাস্থজি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াই মনে করিয়াছে এবং 
কোন কোন আধুনিক ব্যক্তি এই মত সমর্থন করিয়াছেন ।১২২ 

কিন্ত ইহা অবশ্য স্বীকার্ধ যে, বৌদ্ধমতের বিকাশে যেরূপ ঘটিয়াছিল, তেমনই 
উপনিষদ্ধের আত্মবাদও উহার আত্যস্তরীণ প্রেরণাদ্বারা চালিত হইয়াই অঘৈতাতিমুখী 
হইয়াছিল। শঙ্কর পূর্ব বেদাস্তে সাংখ্য দ্বৈতবাদের দোষগুণ বিচারঘ্বারা এক অদ্বয় 
বস্তর অস্তিত্ব প্রতিপাদন কর! হয়; স্বয়ং শঙ্কর ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতি দার্শনিকদের 
ভেদাভেদবাদের সমালোচন। করিয়। তাঁহার অদ্বয়বাদে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি 
যে অন্যের নিকট সাক্ষাৎভাবে খণী, ইহার কোন প্রমাণ তাহার নিজের লেখায় 
দেখিতে পাঁওয়া যায় ন!। কিন্তু গৌড়পাদের মাঙুক্যকারিকার ভাষা ও মত হইতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মহাযান স্প্রদায়দ্বার! প্রভাবিত হইয়াছিলেন ।১+ ৩ 
কিন্তু এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ গুলি পরস্পরের সহিত স্থসংবদ্ধ নহে; হয়ত এইগুলি 
বিভিন্ন লেখকের রচন! :১২৪ এবং শুধু তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকরণেই বৌদ্ধ-প্রভাবের 
স্পষ্ট নিদর্শন আছে। আত্মবাদী দার্শনিক কি করিয়! নৈরাত্মবাঁদী মতের নিকট 
খণী হইতে পারেন তাহাঁও ধারণা করা কঠিন। স্ৃতরাঁ আন্দাজ কর| যাইতে 
পারে যে, এই খণ মতবাদ অপেক্ষা বিচারগ্রণালীর ব্যাপারে । হয়ত নাগার্জুনের 
্বন্বমূলক বিচারপদ্ধতি বিজ্ঞানবাদীয় ভ্রমের ব্যাখ্য। এবং ছুই রকম সত্যের মতবাদ 
হইতে গৌড়পাদ ও শঙ্কর উপনিষদীয় দর্শনের ব্যাখ্যার সর্বাপেক্ষা সঙ্গত প্রণালীর 
ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন। 

বিভিন্ন পরমতন্ববাদ£ ইহ! হইতে আমরা শূন্যতা, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা এবং ব্ৰহ্ম এই 
বিভিন্ন পরমতত্ববাদ গুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা কি এই ম্বরূপগত সমস্যায় উপনীত হই। 
উহাদের প্রতেদ কি শুধু নামগত? 

প্রধানতঃ অধ্যাপক বাধাকুষ্ণন্‌ শূন্যতার যে ভাবে ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, তাহার 
ফলে উহার অভাবাত্মক ব্যাখ্যা এখন আর কেহ সমর্থন করে না। সম্ভবতঃ এই 
অভাবাম্মক ব্যাখ্যা এই ভীতিদায়ক ‘শূন্য’ শব্দটি ছাড়। অন্য কোন প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু উক্ত অভাবাত্মক ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিলে এই আশঙ্কা 
থাকিয়া যায় যে, এই তিনটি দর্শনের অন্ততঃ উহাদের বিচারপ্রণালী ও বিশেষদৃষ্টিগত 
পাৰ্থক) উপেক্ষা করা হইবে । এই দর্শনগুলি পরস্পরের দোষ ও পরস্পর হইতে 
পরস্পরের অত্যন্ত প্রভেদ প্রদর্শন করিয়। থাকে । উহাদের এই বাদাচ্ছবাদের কোন 
অর্থ বাহির কর! সম্ভবপর কি? 

এরূপ মনে হইতে পারে যে, এই সকল বিভিন্ন দর্শন পরমতত্বের আকারসম্বন্ধে 
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একমত, কিন্তু উহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক্‌ এবং এই পরমতত্ব কোন। বস্তুর 
সহিত. অভিন্ন এই সম্বন্ধেও তাহাদের মত বিভিন্ন | এই সকল দর্শনের প্রত্যেকটির 
মতেই পরমতত্ব হইতেছে প্রপঞ্চাতীত, কারণ উহা সর্ব ইন্দিয়গ্রাহ ধর্ম হইতে বিমুক্ত ) 
আবার এই পরমতত্ব একই সঙ্গে প্রপঞ্চের অত্যত্তরেও বিদ্যমান, কারণ উহু প্রপঞ্চের 
মূলস্বস্তপ। এতদ্ব্যতীত ইহাদের প্রত্যেকের মতেই এই পরমতত্বকে ইন্তিয়াতীত 
অমুভবে উপলব্ধি কর! সম্ভবপর এবং প্রত্যেকেই পরমতত্ববাদের পরিপূরক আতাস- 
বাদও স্বীকার করে। 

কিন্তু উহাদের মতের বিভিন্নতাও উপেক্ষা কর! সঙ্গত হইবে না। বেদাস্তের 
প্রতিষ্ঠা হইতেছে একমাত্র আত্মার অস্তিত্বজ্ঞাপক উপনিষদের তর্কাতীত এঁশী-বাণী-- 
মনন ও নিদিধ্যাসনগ্ধারা উপনিষত-প্রকাশিত এই সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করিতে 
হয়। মাধ্যমিক বিভিন্ন দৃষ্টিতঙ্গীর বিরোধ হইতে যুক্তির নিয়মাহুসারে যে ঘন্বাত্মক 
জ্ঞানের উদ্ভব হয় তাহাকে আশ্রয় করেন। আর যোগাঁচার যে একমাত্র জ্ঞানের 
অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাপী, উহার ভিত্তি হইতেছে সেই সকল সমাধি-অবস্থার অনুভব, 
যাহাতে বিষয়ের অবর্তমানেও জ্ঞান বিদ্যমান থাকে | বেদান্ত এবং বিজ্ঞানবাদ ইন্দ্ৰিয়- 
জন্য ভ্রাস্তির বিশ্লেষণ করিয়া উহ তুল্যভাবে জগতেও প্রয়োগ করে । বেদাস্তের মতে 
সদ্বত্ব হইতেছে ‘ইদম্‌’ অর্থাৎ জ্ঞানে যাহ| দেওয়। আছে অথব| বিশুদ্ধ সত্তা) আর 
‘রজত’ হইতেছে প্রতিভাসমাত্র, কারণ উহ! শুধু জ্ঞানেই অন্তিত্ববান্। বিজ্ঞানবাদীর 
মত ইহার বিপরীত £ জ্ঞানে যে ‘ইদম্‌’ দেওয়। আছে তাহ! হইতেছে মিথ্যা, অর্থাৎ 
জ্ঞানেরই অকারণ বাহ্যাবভাস-জ্ঞানই একমাত্র সত্য। বিজ্ঞানকে বিশ্ুদ্ধদত! 
( কুটস্থ ) বলিয়া ধারণ৷ কর! হয় না, কিন্তু উহা হইতেছে স্বষ্টি ও অবভাসকারী 3 
উহাকে বিশ্বোৎপাদক ইচ্ছাশক্তি বলিয়| মনে কর| যাইতে পারে। মাধ্যমিকের মত 
এই দুই মত হইতেই ভিন্ন। তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ হইতে যে প্রপঞ্চ-পূর্ব 
ভ্ৰান্তির হষ্টি হয় সাক্ষাৎভাবে উহার বিচারেই নিযুক্ত হন; তিনি এই বিরোধাত্মক 
অনুভবের মাধ্যমেই পরমতত্বে উপনীত হন। ব্ৰন্বকে বিশুদ্ধসত্ত| এবং বিজ্ঞানকে 
স্থজনীশক্তি বলিয়া মনে কর! যাইতে পারে; কিন্তু শৃন্ধতাকে লৌকিক জ্ঞানের কোন 
বিষয়ের সহিতই অভিন্ন বলিয়া মনে করা যায় না উহা হইতেছে দৃষ্টিসমূহের 
সমালোচনাত্মক অথব! স্বসংবেদনাত্মক যে চেতনা তাহাই । এই সকল কথ। যে 
সকল সমস্যা উপস্থাপিত করে, তাহাদের সমাধান একমাত্র উচ্চতর দার্শনিক ব্যাখ্যা- 
দ্বারাই সম্ভবপর । 
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সংক্ষিপ্ত শবের ব্যাখ্যা 


এ কে —Abhidharme, kosa-vyakhye of Yasomitra, Ed. by Woghibera, Tokio. 
এম্‌ কে_Madhyamaka-karika of Nagarjuna, Ed. by dela V. Poussin ( Bib. 
Budd. IV ) চু 
এম্‌ কে —Madbyameka-karika-vritti ( Prasanne-pade ) by 00930781261 
( Bib. Budd. ড়) 

এন্‌ বি--Nyaya-bindu of Dharmakirtti ( Bib. Budd. VII) 

এন্‌ বি B--Nyaya-bindu-tika of Dharmottara ( Bib. Budd. VII ) 

পি এস_Praemana-samucoaya of Dinnaga, Part ], Restored into Sanskrib by 
H. BR. H., Iyengar, Mysore. 

পি ভি_Pramana-varttika of Dharmakirtti with the Manoratha-nandini, 
J B O R 8, Patna. 

টি এ —Tattva-saumgrahe of Santiraksite, 2 Vols, G. O. 5., Baroda. 


দ্ৰষ্টব্য 


১। দীপবংশ, পৃঃ ৩৫; বাষ্টনের “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস”, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১ ইত্যাদি । 

২। দীপবংশ, পৃঃ ৩৬। উত্তরদেশীয় বিবরণগুলিতে মহাসংঘিকের উৎপত্তি অন্ত তাবে বিবৃত হইয়াছে । 

৩। যদিও সকল প্রামাণিক গ্ৰন্থই ১৮ সংখ্য! সম্বন্ধে একমত, তথাপি বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির নাম এবং শ্রেণী- 
বিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে মতভেদ আছে। বাষ্টন্‌ (বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৭ 
ইত্যাদি) ভিক্ষু বর্ষাগ্রপৃচ্ছা এবং বিনীতদেবের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সকল নামের 
উল্লেখ করিয়াছেন £ পূর্বশৈল, অপরশৈল, হৈমবত, লোকোত্তরবাদী এবং প্রজ্ঞপ্তিবাদী- ইহারা 
মহাসংঘিক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত; মূল সর্বাস্তিবাদী, কাশ্তপীয়, মহীশাসক, ধর্মগুপ্ত, বাহুশ্ৰুতীয়, তাদ্ৰচৈতীয় 
এবং বিভক্যাবাদ-__ইহার! সর্বাস্তিবাদের অস্তভু ক্র, জেতবনীয়, অভয়গিরিবাসিগণ এবং মহাস্থবিরগণ 
স্থবির সম্প্রদায়ভুক্ত ; কৃরুকুলকগণ, অবস্তক এবং বাৎসীয়পুন্রীয় সাম্মিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। বনুমিত্রের 
নিকায়ালম্বন শান্ত্রও (মানুদা কৰ্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত--£81% 11810: ২য় খণ্ড, ১৯২৫ ) স্রষ্টব্য। 
Max Walleser প্রণীত Dic Sektem des alten Buddhismus গ্রন্থে বন্মিত্রের 
(পৃঃ ২৪ ইত্যাদি) এবং ভব্যের (পৃঃ ৭৭ ইত্যাদি) মতানুসারে সম্প্রদায়গুলির বিবরণ দেওয়া 
হইয়াছে । Rock! প্রণীত “বুদ্ধের জীবনী”তে ( পৃঃ ১৮১ ইত্যাদি ) তিব্বতীয় গ্রন্থসমূহ হইতে 
অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। কথাবন্ধু, ইহার টীকা এবং দীপবংশে ( পৃঃ ৩৭-৮ ) পালি অথব। দক্ষিণ- 
দেশীয় বিবরণ দেওয়া হুইয়াছে। 


২৫৭ 


৩৩ 


৪ | 


৫1 


৬। 


প্‌ | 


৮ 


৯ 


১৬ | 


২১ 


২২ 
২৩ । 
২৪ |! 


২৫ | 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ক্লাভিবর্মকোষ ( পরিশিষ্ট ), পুদ্গল বিনিশ্চয় (9801962১988 কর্তৃক অনুদিত আত্মাযাদ ), bil 

বখ,_ প্রথম পরিচ্ছেদ; মধ্যমক কারিক! ৯ ও ১* 
ফিমুরা-_হীনযান ও মহাযান”, পৃঃ ১২, ১৫, ৬৭, ১১৫ ইত্যাদি । এন্‌. দত্ত, "যৌদ্ধধর্ণের তিনটি 

প্রধান সম্প্রদায়”, পৃঃ ৩ ইত্যাদি । 

বোধিচর্যাবতার, ৯।৭; বিংশতিকা, ১০ 

মৈত্ৰেয় (নাথ ), অসঙ্গ এবং বহ্বন্ধু ( আনুমানিক ৪র্থ শতাব্দী ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 

মধ্যান্ত-বিভাগের প্রথম গ্লোকের ( পৃঃ ৯ ) সহিত তুলনীয়-_ 


অতৃতপরিকল্লোহস্তি ছয়ং তত্র ন বিদ্যতে 
শূন্যতা! বিদ্যতে তবত্র তন্যামপি স বিছ্বাতে । 


সর্বান্তি-বাদ (কুশ), সৌত্রাপ্তিক (যোষিংস্থ ), যোগাচার (ফা-সিয়াং বাঁ হস্‌সে| ); মাধ্যমিক 
(মানরণ )। তাঁকাকুহুর Essentials of Buddhist Philosophy, হনলুলু, ১৯৪৭ জ্ঞঞ্টবা | 
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২-৪ 

বৌদ্ধদর্শনে বলা হইয়াছে, “যে| বিরুদ্ধ-ধর্মাধ্যাসবান্‌ নাসাবেকঃ ৷” 

অচিবাং সন্তানে প্রদীপ ইতি উপচর্যতে, এক ইবেতি বৃত্বা। এ কেভি, পৃঃ ৭১৩, রাপীবদ্ধারাবদ্দিতি, 
ওঁ পৃঃ ৭০৫ | 

এম্‌ কে ভি, পৃঃ ৬৬-৯ 

নগতিনাশাং সংস্কৃতং ক্ষণিকং যতঃ, এ কে, ৪1২, টি এস্‌, পৃঃ ২৩১-২ 

পি ভি, ২৪১৬-২০ 

প্রজ্ঞা অমল! স|নুচর| অভিধর্মাঃ এ কে ভি, পৃঃ ১৮। মহাযানসুত্র।লংকার, ১১৩ 

এইগুলি হইতেছে ঃ ধন্ম সংগণি, বিভঙ্গ, ধাতু-কথা, পুগ্নগল পঞঞতি, কথা-বখ,, যমক এবং 
পট্‌ঠান ৷ 

আউঙ্গ এবং শ্রীমতী রাইস্‌ ডেভিড স কতৃক অনুদিত । 

MoGovern: A Manual of Buddhist Philosophy, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬-১৭ 

তাকাকুম্থ সর্বাস্তিবাদিদের অভিধর্মসাহিত্যের একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, পৃঃ ৬৭-১৪৬, 
J PTS, ১৯৭০৫ 

একে ভি (পৃঃ = এবং ১১) এবং বাষ্টনের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯-৫০ ) অনুসারে 
ইহা বলা হইল। এই বাক্যের প্রবক্ত| সম্বন্ধে ভিন্ন মতের জন্য সর্বাস্তিবাদ সাহিত্য সম্বন্ধে তাকাবকুন্থর 


' প্রবন্ধ (পৃঃ ৭৪-৮) দ্ৰষ্টব্য । 


The Essentials of Buddhist Philosophy, হন্লুলু হইতে প্রকাশিত, ১৯৪৭ 

বিভাঘয়! দীব্যন্তি, চরন্তি বাঁ, বিভাষাং বিদপ্তি, বৈভাষিকাঃ, এ কে ভি, পৃঃ ১২ 

রাহুল সাংকৃত্যায়ন কর্তৃক তিব্বতে আবিষ্কৃত অভিধর্মকোষ ভাষ্যের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছুগ্রাপ্য 
হস্তলিখিত পু'থি এখনও মুদ্রিত হয় নাই । 

Central conception of Buddhism, পৃঃ ৭৪ 


২৫৮ 


৪৬ । 


বৌদ্ধ দর্শন ; দ্ৰষ্টা 


এ কে ভি, পৃঃ ১২-১৩ 


এ পৃঃ ১৬ 
এ পৃঃ ১৭ 
এ পৃঃ১৫ 
এ পৃঃ ৪২ 


এ পৃঃ২৪ ইত্যাদি। MoGovern, A Manual of Buddhism, পৃঃ ১০৩ ইত্যাদি । 


" Rosenberg, Probleme die Buddhist Philosophie, পৃঃ ১২৮-৯ 


এ কে ভি, পৃঃ ২৯ ইত্যাদি । 
এ কেভি, পৃঃ ৩৩ 
Central Conception, পৃঃ ১৩ 
Manual of Buddhism, পৃঃ ১৩৬ 
Central Conception, পৃঃ ১৭ ইত্যাদি । 
এ কে ২।৩৫ ইত্যাদি; এ কে ভি ১৪ ইত্যাদি । 
এ কে, ৪ 
এ কে, ২৬৫ , এ কে ভি, পৃঃ ২০ 
এ কে, ২৪৯ ; এ কে ভি, পুঃ ২৩১ ইত্যাদি । 
এ কে, ৩১৮ ইত্যাদি । 
যে হুত্রপ্রামাণিকা ন শাস্তপ্ৰামাণিকাঃ তে সৌত্ৰান্তিকাঃ, এ কে ভি, পৃঃ ১১ 
এ কে ভি, পৃঃ ২৫; এ কে ভি, পৃঃ ৪৬৮ ইত্যাদি , Central Conception পৃঃ ৭৭ 
এ কে, ৫1২৬ । মতবাদের সংখ্যা চার, কারণ (১) প্রথমটি হইতেছে যে সত্তার পরিবর্তন হয় ( ভীব- 
পরিণাম_-ধর্মত্রাতার মত বলিয়। কথিত ), (২) দ্বিতীয়টি হইতেছে যে লক্ষণের পরিবর্তন হয়-_( লক্ষণ- 
পরিণ।ম--ঘোষের মতবাদ বলিয়া কথিত), (৩) তৃতীয়টি হইতেছে যে অবস্থার পরিবর্তন হয় 
( অবস্থা-পরিণাম--বহ্মিত্রদ্ধারা সমথিত ), অথবা নিভরশীলত। ( অপেক্ষা-পরিণাম-_বুদ্ধদেবের মত )। 
তৃতীয় বিকল্পটিই সত্য । কালের প্রভেদ উপাদানগুলির ক্রিয়ার প্রভেদের ( কারিত্র-ভেদের ) উপর 
নির্ভর করে। Central Conception, পৃ? ৭৮-৯ | 
শৈসিদ্ধান্তগ্রস্থ শিবজ্ঞানসিদ্ধির অরশন্দি ( ত্রয়োদশ শতাব্দী ) প্রণীত টীকা অবলম্বনে এই তালিকা 
রচিত হইয়াছে । পণ্ডিত এয়ম্বামী শাস্ত্রী প্রথমে ইহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
( আলম্বন-পরীক্ষার তংপ্রণীত “পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। 
দিঙনাগের ম্বলিখিত বৃত্তিসহ প্রমাণ-সমুদ্চয় তাহার সর্বপ্রধান গ্রস্থ। বোদ্ধ-তর্কশাস্ত্রে ইহার স্থান 
ন্তায়সুত্রের সমতুল্য । ইহা ছাড়াও তিনি বহু ক্ষুদ্ৰ ক্ষত্ৰ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে আলম্বন-পরীক্ষা, ত্রিকাল-পরীক্ষা, হেতুচক্র সমর্থন এবং ষ্যায়-মুখ এইগুলি প্রধান । আবম্বন- 
পরীক্ষা এবং প্রমাণ-সমুচ্চয় ( অংশতঃ ) তিব্বতীয় ভাষা হইতে সংস্কৃতে পুনলিখিত হইয়াছে, অন্যান্য 
পুস্তকসমূহ কেবলমাত্র তিব্বতীয় ভাষাতেই পাওয়া ঘায়। স্তায়-প্রবেশকে অনেকে দিউ নাগ কর্তৃক 
লিখিত বলিয়া! মনে করেন, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে শঙ্করস্বামীর রচনা ৷ 

২৫৯ 


৬১। 
৬২। 
৬৩ । 
৬৪ | 
৬৫ | 
৬৬ | 
৬৭ । 
৬৮ | 


৬৯। 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহান 


ধর্মকীতি বিখ্যাত প্রমাগ-বাতিক (ইহাকে দিও নাগের প্রমাণ-সমুচ্যয়ের একটি ধারাবাহিক 
টীকা বল! যাইতে পারে), প্রমাণ-বিনিশ্চয়, হেতুবিন্নু, সম্বন্ধ-পরীক্ষা, সম্ভানাস্তয়মিদ্ধি এবং স্কায়- 
বিন্দুর রচয়িতা । ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম এবং শেষ পুস্তকটি সংস্কৃতভাষায় পাওয়। যায়। : 
পি ভি, ৩; এন্‌ বিচি, পৃঃ ৩ 
পি ডি, ১৭; এন্‌ বিটি, পৃঃ ৩ 
পি এস্‌, পৃঃ ৪ এন্‌ বি টি, পৃঃ ৫ 
পি এস্‌, পৃঃ ৪; পি ভি, ২, এন্‌ বি টি, পৃঃ ৫ ইত্যাদি। 
এন্‌ বি টি, পৃঃ ১২; Buddhist Logi০ প্রথম থও, পৃঃ ১৪৭ ইত্যাদি। 
07189 of Pure Reason ( কেম্প স্মিথের অনুবাদ ) পৃঃ ৬১-৬২, পৃঃ ৬৫, পৃঃ ৯৩ ইত্যাদি । 
পি ভি, ২৫৩-৫৪ 
পি ভি, ২।৫৫-৫৬ ; এন্‌ বি টি, পৃঃ ৭; দেশ কাল ও বৌদ্ধিক আকারগুলি যে প্রত্যক্ষজগতে অনুভূত 
হইলেও উহার! জ্ঞাতৃতন্ত্র এবং প্রাক্প্রত্যক্ষ কাণ্টের এই মতবাদের সহিত তুলনীয় । 
পি ভি, ২৫৭-৫৮ 
পি ভি, ২। পৃঃ ৬৫ ইত্যাদি । 
এন্‌ বি টি, পৃঃ ৬ 
পি এস্‌, পৃঃ ৮ 
এন্‌ বি টি, পৃঃ ১৩ 
সেইজন্য দিও নাগ ত্রান্ত-প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষের অন্তভু্ত না করিয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা 
করেন নাই। ধর্মকীতি কিন্ত প্রত্যক্ষকে বৌদ্ধিক কল্পনা এবং ভ্রান্তি হইতে মুক্ত জ্ঞন বলিয়াছেন । 
যে সকল ভ্রান্তি বৌদ্ধিক কল্পনাপ্রস্থত নয় পরন্ত দ্রুত গতি, দুরত্ব, ইন্নিয়ের ক্ষতি বা রোগ প্রভৃতি 
কেবলমত্ৰ বন্তঘটিত অথবা শরীরঘটিত কারণপ্রস্থত সেগুলিকে বর্জন করিবার জন্যই এইরূপ করা 
হইয়াছে । এন্‌ বি, ১৬ 


এন্‌ বি, ১১২-১৪ 

পি ভি, ২২৪৩ এন্‌ বি, ১৯ 

Buddhist Logic ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮ 

এন্‌ বি, ১, ২; পি ভি, ২২৮১ ইত্যাদি । 

এন্‌ বি টি, পৃঃ ৮ 

এন্‌ বি, ১1৫ 

টি এস্‌, পৃঃ ৩৭২ ইত্যাদি । 

পি এস্‌, পৃঃ ১২; Buddhist Logic, ১ম খণ্ড, পৃ: ২১৭। 

গ্লোকবাতিক ( অনুমান পরিচ্ছেদ পৃ: ১৪৯ ইত্যাদি ) অর্চতের হেতুবিন্দুটীকায় উদ্ধৃত ( পৃঃ ২৩-২৪) । 
ইহ! ধৰ্মকীতি প্রণীত হেতুবিন্দুর টাক৷৷ বরোদ| 0, 0. 8-এ মুদ্রিত করিবার জন্য ইহাকে লওয়া 
হইয়াছে। আমার বন্ধু প্ৰীমালবানিয়| অনুগ্রহ করিয়া এই টীকার প্রুফ আমায় দেখাইয়াছিলেন। 


২৬০ 


৮৭। 


৮৮ । 


৮৯ | 


৯১ | 


৯১ | 


৯২ | 


৯৩ | 


৪৪ 


হেতুবিন্ুটীকা, পৃঃ ২৪ 
এ পৃঃ ২৫-২৮ 


এন্‌ বি, ২৩-৭। 
পি ভি, ৩১। এন্‌ বি, ২১১-১২ 
এন্‌ বি টি, পৃঃ ২৪ 
এন্‌ বি, পৃঃ ১৮ ইত্যাদি । 
পি ভি, ৩৩০ 
পি ভি, ২৩০৬; এন্‌ বি, ১।১৮ ইত্যাদি। 
অত্যন্তবিলক্ষণানাং সলাক্ষণ্যম্‌, তাৎপর্য টাকা; পৃঃ ৩৪০ 
আত্মেতি, কাশ্যপ, অয়ম্‌ একোহস্তঃ ; নৈরয্মমিভায়ং দ্বিতীয়োহস্তঃ ; যদাত্মানৈরাস্মায়োর্মধাং তদরপ্য- 
মনিদৰ্শনম্‌_ইয়মুচাতে'‘‘মধ্যম| প্রতিপদ্ধৰ্মাণাং ভূত-প্রত্যবেক্ষা__কণ্ঠপ-পরিবর্ত, পৃঃ ৮৭, এস্‌ কে 
ভি-তে উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৫৮ 
মজ্বিম নিকায় (মৃত্ত ৭২) সংযুক্ত নিকায় ৩। পৃ? ২৫৭ ইত্যাদি ৪ । পৃঃ ৩৭৪-৪০৩ , এম্‌ কে 
দ্বাবিংশ, পঞ্চবিংশ এবং সপ্তবিংশ অধ্যায় এবং অষ্ট-সহম্রিকা পৃঃ ২৬৯ ইত্যাদি । 
66088008, the Buddha, পৃঃ ৫৯ 7 Ind. Phil, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৮২-৩ 
মজ বিম নিকায় ( সুত্ত ৭২); Warren, Buddhism in Translations, পৃঃ ১২৫ 
সংযুত্ত নিকায় ২১৭ 
এম্‌ কে ১৫।৭ | 
ইহার কয়েকটি বিভিন্ন পাঠ প্রচলিত আছে। মনে হয় অষ্টসাহম্ৰিকা ( আনুমানিক প্রথম শতাব্দী 
পুঃ খুঃ) মুলগ্রস্থ এবং শতসাহম্ৰিকা পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি উহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং বজ্র-ছেদিক! 
ও অধ্যর্ধশতিকা। উহার সংক্ষিপ্ত আকার। 
মধামক বৃত্তি এবং প্রজ্ঞাপ্ৰদীপ যথাক্রমে বুদ্ধপাঁলিত এবং ভাববিবেক কর্তৃক লিখিত মধ্যমক কারিকার 
ভান্ত। ভাববিবেক ইহা ব্যতীত তর্কজ্বালা মধ্যমকার্থসংগ্রহ এই দুইটি গ্রন্থেরও প্রণেতা । এই দুইটি 
তিব্বতীয় ভাষায় রক্ষিত আছে। 
চতশ্ত্রঃ ত্বেত| দৃষ্টয়ঃ । এস্‌ কে ভি, পৃঃ ৫৭২-৩। চতুঃশতিকা, ১৪।২১ 
আচার্ষে। ভূয়স| প্রসঙ্গাপত্তি মুখেনৈব পরপক্ষং নিরাকরোতিস্ম । এম্‌ কে ভি, পৃঃ ২৪ 
এম্‌ কে ভি, পৃঃ ১৬, ১৮, ৩৪ 
এ পৃঃ ১৭, ২২, এস্‌ কে, ২২০ 
এ পৃঃ ৩৬ এ ২০১৯ 
এম্‌ কে, ১৮৷১০, ১৪1১৯ | বিরোধ-মুলক বিচারের মূল নিয়ম সম্বন্ধে এস্‌ কে, ২।২১, ১৯৬, 
এম্‌ কে ভি, পৃঃ ২** দ্রষ্টব্য ৷ 
এম্‌ কে, ১৩৮, ১৪|১১ ; এম্‌ কে ভি, পৃঃ ২৪৭ ৮ 
প্রজ্ঞা-পারমিতা জ্ঞানমন্বয়ম্‌ স তখাগত:-_দিও নাগ প্রণীত প্রজ্ঞাপারমিত! পিণ্ডার্থ । 


২৬১ 


১২৪ । 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


' এম্‌ কে, ১৮, বোধিচর্যাবতার »।২ 


এ ২৫। পৃঠ১৯১ ২০১ ৯ 
এ ২৪৯ 


এম্‌ কে ভি, পৃঃ ৪৯৩ 


এ পৃঃ ৪৯২ 
এম্‌, কে, ১৮1৫ ২৩ 
Tucci, Some Aspects of the Doctrines of Maitreyanatha, পৃঃ ২ ইত্যাদি | 
বন্ুবদ্ধু ২৮০-৩৬০ খৃষ্টাব্দ, অথবা ৪২*-৫০* খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
সাধারণতঃ এখন প্রথম মতটিই গৃহীত হইয়| থাকে। 
Obermileer, The Doctrine of Prajnaparamita, পৃঃ ৯৯-১০ ০ 
ত্রিংশিকাভান্ত, পৃঃ ১৫ 
এ পৃঃ ৬৬ 
মধ্যান্ত বিভাগ টীকা, পৃঃ ৯, ১৩-১৪, ১৮ 
সংক্লিষ্টা চ বিশুদ্ধ! চ সমল! বিমলা চ। মধ্যান্ত, পৃ: ৪২-৩ 
আলম্বন পরীক্ষা ( দিঙ নাগ ) ১,২। বিংশতিকা, ২। টি এস্‌, পৃঃ ৫৫১ ইত্যাদি । 
এই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ দ্ৰষ্টব্য ৷ 
(ক) পি ভি, ২৪৪২-৫ 
(খ) ত্র ২৩৩৬, ৩৮৯-৯১, ৫৭১ ইত্যার্দি। 
বিংশতিকা | ১, ৯ 
এ ২ 
ত্রিংশিকা, ১ 
এবমালয়বিজ্ঞানে সতি সংসার প্রবৃত্তিনিবৃত্তিশ্চ ত্রিংশিকা, পৃঃ ৩৮ 
এ তন্তু ব্যাবৃত্তিঅহতে । 
ত্রিংশিকা, ২০ 
এ ২১ 
এ ২২ 
ত্রিংশিকাভান্ত, পৃঃ ৩৯-৪১ 
ভ্রিংশিকা, ২৬-৩০ 


“মহাযান মতবাদ সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে উপনিষদের প্রভাবের নিকট ধণী”_Stcherbatrky, 
Buddhist Nirvana, পৃঃ ৫১ 


এ, পৃঃ ৫১, ৬২ 

অধ্যাপক বিধুশেখর ভট্টাচাধ তাহার গ্রন্থ গৌড়পাদের আগম শাস্ত্রে তাহার স্বজাবন্লত দক্ষতার 
সহিত প্রমাণ করিয়াছেন । 

আগমশান্ত, পৃঃ 0X LIV, IV 
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বৌদ্ধ দর্শন 2 গ্রস্থবিবরণী 


গ্ৰন্থ বিবর্লণী 
যশোমিত্ৰ---অভিধৰ্মকোষ ব্যাখ্যা 
ধর্মকীতি_ প্রমাণ বাতিক 
ধর্মকীত্তি ক্তাকসবিন্দু 
নাগাজুনি- মুল মধ্যমক কারিক। চত্্রকীতির প্রসন্নপদ।সহ 
গাস্তিদেব বোধিচর্ধাবতার 
বনুবদ্ধু-_বিজ্ঞপ্তিমান্রতা সিদ্ধি 
শাস্তিরক্ষিত- তন্বসংগ্রহ 
ওবারমিলার_ _বাষ্ট্রন্‌ প্রণীত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড (অনুবাদ ) 
রাধাকৃষ্ঃন- ভারতীয় দর্শন, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬১১ ইত্যাদি 
দাসগুপ্ত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড 
শেরবাস্ষি নির্বাণ সম্বন্ধে বৌদ্ধমত 
শেরবাস্ষি__বৌদ্ধ তৰ্ব শাস্ত্ৰ, ২য় খণ্ড 
উইণ্টারনিজ ---ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস € ইংরাজী অনুবাদ ), হয় খণ্ড 


ই৬৩ 


একাদশ গরিচ্ছ্ে 
্যায়'বৈশেষিক দর্শন 
ক। প্রাচীন ন্যায়-ব্ৈশেশিক দর্শন 
১। ভুমিকা 

ন্তায় ও বৈশেষিক এই দুইটি স্বাধীন বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বস্তুবাদী দর্শন । 
এই দুইটি দর্শন বৌদ্ধ আভাপবাঁদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে মূল্যবান প্রতিক্রিয়!। 
ন্যায় গ্রধানতঃ যুক্তি ও প্রমাণশাস্্ব এবং বৈশেষিক প্রধানত: পদার্থ ও তত্ববিষ্যা। 
অবস্য উভয়েরই মূল তত্বগুলি এক এবং উভয়ের লক্ষ্যও এক-_জীবের মুক্তি ব| 
অপবর্গ লাভ। এই দুইটি প্রস্থানের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক থাকায় এবং বহুকাল যাবৎ 
উহার| একই মূল দর্শনের অঙ্গ বলিয়া! গৃহীত হওয়ায়, এই পরিচ্ছেদে তাহাদের এক 
সঙ্গেই আলোচনা! কর! হইবে । 

ন্তায়-বৈশেষিক দর্শনের ইতিহাস বিংশ-শতাকী পরিব্যাপ্ত। প্রাচীন ও নবীন-- 
এই দুই ভাগে ইহা বিভক্ত। গৌতম এবং কণাদ (আনুমানিক খৃঃ পৃঃ তৃতীয় শতক) 
হইতে প্রাচীন ন্তায়-বৈশেষিকের আরম্ভ এবং নব্য-্তাঁয়ের প্রতিষ্ঠাত। গঙ্গেশের 
( খৃঃ ১২০০) আবির্ভাবের সঙ্গে ইহার পরিসমাপ্তি । গৌতমের ন্যায়স্থত্রই ন্যায় দর্শনের 
প্রথম স্থবিন্তস্ত রচনা! । প্রাচীন ন্যায়ের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত 
গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ বাংস্যায়নের ন্যায়-ভাষ্য (আনুমানিক খৃ: ৪:০), উদ্দোতকরের 
ন্যায়বাতিক ( আনুমানিক খৃঃ ষষ্ঠ শতক ), বাচস্পতি মিশরের প্যায়-বাতিক-তাঁৎপর্য- 
টীকা ( খৃঃ নবম শতক ), উদয়নের ন্াঁয়-বাতিক-তাৎপর্য-পরিশুদ্ধি ( খৃঃ দশম শতক ) 
ও ন্যায়কুন্বমাঞ্জলি (খৃঃ দশম শতক ), জয়ন্ত ভট্টের ন্ায়মঞ্জরী এবং ভাসর্যজ্ঞের 
ন্যায়-সার (খৃঃ দশম শতক )। কণাদের বৈশেষিক-সুত্র বৈশেধিক দর্শনের প্রথম 
স্ববিন্তস্ত রচনা । ইহা! ন্যায়স্থত্রের পূর্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। বৈশেষিক সুত্রের 
কোন ভাষ্য এখন আর পাওয়| যায় ন|। যদিও লক্কাধিপতি রাবণ ইহার একখানি 
ভাষ্য রচন! করিয়াছিলেন বলিয়। শোন! যায়। প্রশম্তপাদের পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহকেই 
(খৃঃ চতুর্থ শতক) সাধারণতঃ বেশেষিক-সুত্রের ভাষ্য বলিয়| গ্রহণ করা হয়। 
কিন্ত এই গ্রন্থ পড়িলে ইহাকে ভাষ্য বলিয়| মনে হয় না। মনে হয় যেন ইহা 
ৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ । প্রশস্তপাঁদের এই গ্রন্থের উপর 


২৬৪ 


স্টায়-বৈশেষিক দর্শন ? প্রমাশাস্ 


তিনটি উৎকৃষ্ট টাকা আছে £ যথা ব্যোমশিবের ব্যোমবতী ( খৃঃ নবম শতক ), ভ্রীধরের 
ম্যায়-কন্দলী এবং উদয়নের কিরণাবলী (খৃ: দশম শতক )। উদয়নের লক্ষণাঁবলী 
বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত একটি ক্ষুদ্ৰ সংগ্রহ-পুস্তক । শিবাদিতোর সপ্তপদার্থী 
এবং বল্লভাচার্ষের ম্ায়-লীলাবতী বৈশেষিক দর্শনের উপর লিখিত অপর দুইখাঁনি 
মূল্যবান্‌ গ্ৰন্থঃ এই গ্রন্থ ছুইখানি প্রাচীন যুগের শেষ দিকে রচিত এবং ইহাদের মধ্যে 
ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

প্রাচীন স্থায়-বৈশেষিক দর্শনকে প্রমাশাত্্র ও তত্ববিষ্তা এই ছুই ভাগে ভাগ 
করিলে আলোচনার স্থবিধ| হইবে । 


হ। প্লমাশীন্ত 


স্ায়বৈশেষিকের প্রমাশাস্ত্রে জ্ঞান-সম্পকিত প্রধান প্রধান সমস্যার সবগুলিই 
আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান আত্মার একটি গুণ, বিষয়ের প্রকাঁশই উহার স্বরূপ । 
জ্ঞানের নান! প্রকার আছে ৷ ন্যায় দর্শনে জ্ঞানকে প্রম। বা যথার্থ জ্ঞান এবং অপ্রম। বা 
অধথার্থ জ্ঞান - এই ছুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে । প্রত্যক্ষ, অন্মিতি, উপমিতি ও 
শব্দ এইগুলি প্রমার বিভাগ । স্মৃতি, সংশয়, বিপর্যয় ও তর্ক এইগুলি অপ্রমার বিভিন্ন 
প্রকার। বৈশেষিক দর্শনেও জ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : 
বিদ্যা ব। ঘথাথজ্ঞান এবং অবিদ্যা বা অ-ষথার্থ জ্ঞান। কিন্ত প্রত্যক্ষ, অনুমান, স্মতি 
এবং আধজ্ঞান এইগুলিই প্রথমটির উপবিভাগ, এবং দ্বিতীয়টির উপবিভাগ হইতেছে 
ংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় এবং স্বপ্ন। যথার্থজ্ঞান বলিতে বোঝা যায়, বিষয় ব| 
বস্তু যেমন আছে তাহার সম্বন্ধে ঠিক তেমন অসন্দিগ্ধ, সুনির্দিষ্ট ও নিভু ল অহতব। এই 
মত অনুসারে, সংশয়, বিপর্যয়, তর্ক, অনধ্যবসাঁয় এবং স্বপ্নকে ষথার্থজ্ঞান হইতে বাদ 
দেওয়। হইয়াছে এইজন্য যে, উহার! হয় অনিশ্চয়তা-দোষে দুষ্ট অথব। তাঁহার! বিষয়কে 
যথাৰ্থ ভাবে প্রকাশ করে না। স্বতিকে নৈয়ায়িকর| অধথার্থ জ্ঞান বলিয়া মনে 
করেন, কারণ ইহ! অনুভব নয়, কিন্তু কোন বিষয়ের অতীত অনুভবের সংস্কারজনিত 
জ্ঞান । যদিও কোন কোন বৈশেধিক স্থৃতিকে প্রমাঁর অন্ততুক্তি করেন, তথাপি অন্ত 
কেহ কেহ উহাকে প্রম। হইতে বাদ দিয়া থাকেন । আর্ধজ্ঞানকে নৈয়ায়িকরা ষথার্থ- 
জ্ঞান বলিয়। গ্রহণ করেন, কিন্ত ইহাকে অলৌকিক জ্ঞানের পর্যায়ে ফেল! হয়।? 
প্রমাকে কিভাবে অযথার্থ বা ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ কর! হইবে, সে বিষয়ে 
ন্যায়-বৈশিষেকের মত এইরূপ ; বিষয়ের স্বভাবের সঙ্গে জ্ঞানের ঘগন মিলন ঘটে, 


২৬৫ 


৩৪ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


তখনই জ্ঞান যথার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়; ইহার অন্যথ| হইলেই জ্ঞান ভ্রান্ত হয়? 
কোন জ্ঞান যথার্থ কিন! জানিতে হইলে দেখিতে হুইবে যে, উহ! সফল প্রবৃত্তির 
জনক কিনা। জ্ঞান যদি সফল প্রবৃত্তির জনক হয়, তাহা! হইলে উহ! সত্য, তাহ! 
ন| হইলে উহা মিথ্যা। অতএব, জ্ঞানের সত্যত! ও মিথ্যাত্ব নির্ভর করে বিষয়ের 
স্বভাবের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতির উপর এবং প্রবৃতিসংবাদ বা প্রবৃত্তি- 
বিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের এই সত্যত্য ব| মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হয়। জ্ঞানের 
সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব নির্ভর করে বিষয়ের স্বভাবের সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং 
অসঙ্গতির উপর, এবং প্রবৃভিনংবাদ ব| প্রবৃত্তি-বিসংবাদের সাহায্যে জানের এই 
সত্যতা বা মিথ্যাত্ব বস্তর সহিত জ্ঞানের সঙ্গতি এবং অসঙ্গতি এই দুইটি কারণের 
উপর নির্ভর করে। এবং প্রবৃত্তিপংবাদ ও প্রবৃত্তিবিসংবাদের সাহায্যে জ্ঞানের সত্যতা 
এবং মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হয় বলিয়া এই মতকে পরতঃপ্রামাণ্য এবং পরতঃ- 
অপ্রামাণ্যবাদ বলা হয় । কোন কোন নৈয়ায়িক অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ 
স্বীকার করেন ।২ 

প্রমা বলিতে যেমন যথার্থ জ্ঞান বুঝায়, তেমনি প্রমাণ বলিতে এরূপ জ্ঞানের 
নিয়তকরণ বুঝায় । কতগুলি প্রমাণ স্বীকার করা হইবে সে-বিষয়ে ন্যায় ও 
বৈশেষিকের মধ্যে মতভেদ আছে। নৈয়ায়িক সাধারণতঃ চারটি প্রমাণ স্বীকার 
কবিয়া থাকেন । যথ।-_ প্রত্যক্ষ, অন্ুমিতি, উপমিতি ও শব্ম। বৈশেষিক কেবল 
প্রত্যক্ষ ও অম্থমিতিকে পৃথক প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন এবং তাহার মতে 
উপমিতি এবং শব্দ অনুমিতিরই অস্তভূক্তি। কোন কোন নৈয়ায়িক অবশ্ত 
উপমিতিকে শব্দপ্রমাণ বলিয়া মনে করেন। আবার কোন কোন বৈশেষিক স্বৃতি 
এবং শবকে স্বতন্ত্ৰ প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্থান্ত দাৰ্শনিকর| 
অর্থাপত্তি, অনুপলন্ধি প্রভৃতি যে কতকগুলি পৃথক প্রমাণ মানিয়৷ থাকেন, স্তায়- 
বৈশেষিক সেই সকল প্রমাণকে তাহাদের স্বীকৃত প্রমাণের কোন না কোন একটির 
মধ্যে গণ্য করিয়| থাকেন ।৩ 

সকল প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের স্থান প্রথম । প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 
প্রত্যক্ষের এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে ; উহা বিষয়েন্দরিয়-সন্গিকর্-জনিত বিষয়ের 
নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান। প্রাচীন নেয়ায়িকদের অন্য একটি সংজ্ঞ। অন্থসারে 
প্রত্যক্ষ বলিতে বুঝায় এমন সাক্ষাৎ প্রতীতি যাহা পূর্ব প্রত্যক্ষ ব৷ অনুমানের উপর 
নির্ভর করে না1।* এই মতের মধ্যে নব্যন্ায়ের ইঙ্গিত পাওয়া! যাঁয়। ইন্দ্রিয়" 
সম্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞানের নানাপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রত্যক্ষজ্ঞান 


২৬৬ 


স্টার-বৈশেষিক দর্শন £ প্রমাশান্ত 


যখন চক্ষু, কণ, ত্বক্‌, জিহব1, নাসিকাদ্বার| উত্পন্ন হয়, তখন ইহাকে বাহ- 
প্রত্যক্ষ বলা হয়। যে প্রত্াক্ষজ্ঞান মন ব৷ অস্তঃকরণ ও উহার যোগা বিষয়ের 
সপ্মিকর্ষদারা উৎপন্ন হয়, তাহা আস্তর বা মানস-প্রত্যক্ষ। অন্যদিক হইতে 
প্রত্যক্ষজ্ঞানকে আবার দুইভাগে ভাগ কর! হইয়াছে; যথা_নিবিকল্স প্রত্যক্ষ 
এবং সবিকল্প প্রতাক্ষ। নিবিকল্প প্রত্যক্ষে বস্তর কেবল অস্তিত্বের দিকটা ই প্রকাশিত 
হয়; “ইহা অমুক প্রকারের পদার্থ এইরূপ কোন ধৰ্মধমিভাব স্পষ্টভাবে গৃহীত 
হয় না। উহা শুধু বসন্ত ও উহার গুণগুলির অসংবদ্ধ জ্ঞানমাত্র, বস্তটিকে উদ্দেশ্য 
করিয়া এবং গুণগুলিকে বিধেয় করিয়া শব্দের মাধ্যমে জ্ঞান নহে। সবিকল্প 
প্রত্যক্ষে বসন্তকে কোন ধর্মযুক্ত বলিয়া জানা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রত্যভিজ্ঞা 
সবিকল্প প্রত্যক্ষেরই প্রকারবিশেষ। প্রত্যভিজ্ঞাতে আমরা এইরূপ বাক্য ব্যবহার 
করিয়া থাকি: “যে ঘট আমি পূর্বে দেখিয়াছি উহ! তাহাই ।” অতএব, উহা! পূর্বে 
অনুভূত হইয়াছিল এই ভাবে কোন বিষয়ের জ্ঞান ।‘ 

প্রত্যক্ষের পরেই অনুমানের আলোচনা কর! হুইয়াছে। অনুমান বলিতে এমন 
এক বিচারপ্রণালী বুঝায়, যাহাদ্বার কোন বস্তুর প্ৰত্যক্ষে অজ্ঞাত ধর্মের জ্ঞান 
হয়। এই জ্ঞান এ বস্তুতে বিদ্যমান এমন একটি চিহ্ন বা লিঙ্গের সাহায্যে উৎপন্ন 
হয় যাহা উক্ত ধর্মের সহিত নিয়তভাবে সম্বদ্ধ। উদ্দাহরণন্বরূপ আমরা পর্বত 
হইতে ধূম দেখিয়া ধূম ও অগ্নির নিয়ত সম্বন্ধ স্মরণ করি; অনুমান করি যে, পর্বতে 
অগ্নি আছে। যে পদার্থে কোন ধর্মের অনুমান কর! হইয়| থাকে (যেমন এ 
ক্ষেত্রে পর্বত) উহাকে অর্থাৎ, অন্মিতি-বাক্যের উদ্দেশ্যকে পক্ষ বলা হয়। যাহা! 
অন্ুমিতির বিষয় ( যেমন এ ক্ষেত্রে অগ্নি) তাহাকে সাধ্য বল! হয় এবং যে চিহ্ছের 
সাহায্যে এই অন্ুমিতি লাভ করা হইল (যেমন এ ক্ষেত্রে ধূম) তাহাকে লিঙ্গ 
ব| হেতু বল| হয়। ধূমকে এ ক্ষেত্রে অগ্নির লিঙ্গ বলিয়া ধর! হইয়াছে এই জন্তু 
যে, ইহা পর্বতে দৃষ্ট হয় এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে জান! যায় যে, ধৃমমাত্রেই 
অগ্নির সহিত নিয়তভাবে সম্বন্ধ। পক্ষে লিঙ্গের অবস্থিতিকে বলা হয় পক্ষধর্মত। 
এবং লিঙ্গের সহিত সাধ্যের অব্যভিচারী সম্পর্ককে বল! হয় অ-বিনা-ভাব বাব্যাপ্তি। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল লিঙ্গের সাহাযোই অনুমান কর! হয় না, 
কিন্ত লিঙ্গের সহিত সাধ্যের অব্যভিচাঁরী সম্পর্ক এবং পক্ষে উহার অবস্থিতির জ্ঞান 
অনুমিতির করণ। এই জ্ঞানকে লিঙ্গপরামর্শ বলা হয়।৬ 

পূর্বে যাহ! বল! হইয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অমুমানে 
তিনটি শব্দ ও তিনটি বাক্য থাকিবে । এই তিনটি শব্দকে বল! হয় পক্ষ, সাধ্য, 
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লিঙ্গ। এ্যারিস্টট্ল-এর তর্কশান্্র মতে ইহাদিগকে যথাক্রমে minor, major 
এবং middle ৫0০00, বলা যাইতে পারে । লিঙ্গের মাধ্যমে সাধ্যের সহিত পক্ষের 
সম্পর্ক স্থাপন করাই অন্থমিতি। স্বৃতরাং অনুমানে তিনটি বাক্য থাকে। প্রথম 
বাক্যে সাধ্যকে পক্ষের বিধেয় কর! হয়; যথ|--পৰ্বত বহিমান্‌। দ্বিতীয়টিতে পক্ষে 
যে লিঙ্গের সম্বন্ধ আছে তাহ| বল! হয়; যথা--কারণ, পর্বত ধূমবান্‌। তৃতীয়টিতে 
বল! হয় যে, লিঙ্গ সাধ্যের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ । যথা_যেখানে যেখানে ধুম 
আছে সেখানেই বহ্নি আছে, যথা পাকশাল।। এইভাবে আমরা এমন একটি 
ন্যায় পাই যাহার তিনটি অবয়ব। এই ন্যায় স্বার্থাহুমান, অর্থাৎ যাহ! নিজের 
প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত যে অনুমান অপরকে কিছু বুঝাইবার জন্য কর! 
হয়, তাহাকে বল! হয় পঞ্চাবয়বী-ন্যায় ; ইহা পরার্থান্থমান। এই পাঁচটি অবয়ব এবং 
উহাদের ক্রম নিম্নলিখিত রূপ :' 


(১) প্রতিজ্ঞা পর্বত বহিমান্‌। 

(২) হেতু কারণ, পর্বতে ধূম আছে। 

(৩) উদাহরণ, অর্থাৎ দৃষ্টাস্তসহ ব্যাপ্তি- যেখানে ধুম আছে সেখানেই বহি 
বাক্য-- আছে, যেমন-_পাকশাল৷ ৷ 

(৪) উপনয়, অর্থাৎ প্রয়োগ-- এই পর্বতের ধৃমও সেইরূপ । 

(৫) নিগমন অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত-- অতএব, এই পর্বত বহ্নিমান্‌ ৷ 


এখানে আমরা এমন একটি ন্যায়ের উদ্দাহরণ পাইতেছি যাহাতে পাঁচটি 
সর্তনিরক্ষেপ বাক্য আছে। ভারতীয় ও এযাঁরিস্টটলীয় ন্যায়ের মধ্যে কোন কোন 
বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়| যায়। উভয়ের মতেই প্রত্যেক প্তায়ে তিনটি মাত্র 
মুখ্য পদ থাকে । তিন অবয়বযুক্ত ভারতীয় ন্যায়ে যে তিনটি বাক্য থাকে, সেইগুলি 
এ্যাৰিস্টটলীয় ন্যায়ের সিদ্ধান্ত, অপ্রধান ও প্রধান বাক্যের অনুর্প। এই 
সাদৃশ্যের জন্য কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ষে, ভারতীয় ন্যায়ের বিকাশের 
মূলে এারিস্টটলের প্রভাব বহিয়াছে। কিন্তু আমরা যখন উভয়ের মৌলিক 
প্রভেদগুলি লক্ষ্য করি, তখন আর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতীয় 
ন্যায়ে, যেখানে তিনটি অবয়ব থাকে তাহাদের ক্রম এযারিস্টট্‌ল্‌ কর্তৃক নির্দিষ্ট ক্রমের 
বিপরীত। ‘সকলে’ এবং ‘কেহই নহে" এতৎসংক্রাস্ত নিয়ম এ্যারিস্টটলীয় 
ন্যায়ের মূলস্থত্র এবং উহা! কোন শ্রেণীতে অন্ততভূক্ত হওয়| রূপ সম্বন্ধের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অপর দিকে, ভারতীয় ন্যায়ের মূলস্থত্র হইল সাধ্য ও লিঙ্গের 
মধ্যে অব্যভিচারী এবং অনন্যথাসিদ্ধ সহচাঁর-নিয়ম। তাহ! ছাড়া, এযারিস্টটলের 
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ন্যায় কেবল আকারগত এবং এই ন্যায়ঘারা সিদ্ধান্তের শুধু আকারগত সত্যতাই 
নির্ধারিত হয়। ইহা! অনুমান অপেক্ষা বরং উপাত্তবাক্যের সত্যতা হইতে অন্য 
বাক্যের সত্যত| উপপাদন করার গ্ঠায়। অর্থাৎ হেতুবাক্যগুলির সত্যত। স্বীকার 
করিলে সিদ্ধান্তের সত্যতাঁও স্বীকার করিতে হয়। ভারতীয় স্তায় যথার্থই 
অন্মিতি ; উহাকে হেতুবাক্যগুলির সত্যত! নিশ্চিতভাবে পরিজ্ঞাত এবং এইরূপ 
হেতুবাক হইতে আমরা একটি বাস্তব নতা এবং অবশ্যস্বীকাধ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হই। ভারতীয় ন্যায়ের তৃতীয় বাক্যটি প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত একটি সাবিক বাক্য। স্থতরাং ইহাতে অবরোহ এবং আরোহ অনুমানের 
এবং আকারগত ও বস্তুগত সত্যের সমন্বয় করা হইয়াছে। ভারতীয় ম্থায়ের 
চতুর্থ বাক্যে এযারিস্টটলীয় প্রধান এবং অপ্রধান হেতুবাক্যের সমন্বয়সাধন করা 
হয়। এইরূপ করাতে প্রধান ও অপ্রধান হেতুবাঁক্যে যে একই মধ্যপদ ব্যবহার 
করা হইয়াছে উহ! স্পষ্টভাবে দেখান হয়। এফ. এইচ. ব্ৰ্যাড লি প্রমুখ কোন 
কোন আধুনিক পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ন্যায়ে এই জাতীয় 
সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। এযারিস্টটলীয় ন্যায়ে ভারতীয় ন্যায়ের অন্তৰ্গত চতুর্থ 
বাক্যের অনুরূপ কোন হেতুবাক্য নাই। 

ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ে অনুমানের বিভিন্বপ্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। 
স্বাথ ও পরার্থ অনুমান ( অর্থাৎ নিজের জন্য এবং পরকে বুঝাইবার জন্য অনুমান ) 
প্রসঙ্গে ন্যায় ও বৈশেষিক একমতাবলম্বী। ন্যায়-প্রদশিত পূৰ্ববত শেষবৎ ও 
সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানের স্থলে বৈশেষিক মতে দৃষ্ট ও সামান্যতোদৃষ্ট মাত্র এই ছুই 
প্রকারের অনুমান স্বীকার কর! হইয়াছে । যে অনুমানে আমরা প্রত্যক্ষ কারণ 
হইতে অগ্রত্যক্ষ কার্ধে যাই, তাহাকে পূর্ববৎ অনুমান বলে; শেষবৎ অনুমানে আমরা 
প্রত্যক্ষ কার্য হইতে অগ্রত্যক্ষ কারণে উপনীত হই। দৃষ্ট অনুমানে আমরা অতীতে 
দৃষ্ট, হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকি। হেতু ও সাধ্যের সঙ্গে 
সাদৃশ্য আছে এমন ছুই পদার্থের মধ্যে যে অব্যভিচারী সম্পর্ক তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত 
স্তায়কে সামান্যতোদৃষ্ট ন্যায় বল! হয়। উদাহরণস্বরূপ বল| যায়, যেহেতু কর্তন- 
ক্রিয়ার জন্য একটি যন্ত্রের প্রয়োজন হয়, যেমন কুঠার ; তেমনি জ্ঞানক্রিয়ার ব্যাখ্য! 
করিতে গেলে ইন্দ্রিয়সমূহের অস্তিত্বকে অনুমান করিতে হয়। অন্থমীনকে আবার 
অগ্গভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়; যেমন--কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী 
এবং অন্বয়-ব্যতিরেকী । যে অন্মান হেতু ও সাধ্যের কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তির ( অর্থাৎ 
যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য এইরূপ ব্যাপ্তি) উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে কেবলান্বয়ী 
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অনুমান বলে; কেবল-ব্যতিবেকী অনুমান হেতু ও সাধ্যের একমাত্র ব্যতিরেক- 
ব্যাপ্তি (অর্থাৎ যেখানে সাঁধ্যাভাব সেখানে হেতুর অভাব এইরূপ ব্যান্তির ) উপর 
প্রতিষ্ঠিত; অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক এই 
উভদ্বপ্রকার ব্যাঞ্চিই থাকে।* 

সাধারণত! ন্যায়-বৈশেষিক মতে অনুমাঁনে পাঁচ প্রকারের হেত্বাভাস, অর্থাৎ 
সদোষ হেতু মানা হয়। অবশ্য কোন কোন মতে তিন চাঁর বা ছয় প্রকারের 
হেত্বাভাসের উল্লেখ দেখা যাঁয়।৯ ভ্ৰান্ত অশ্নমান হেতুদোষ-ঘটিত। এই হেত্বাভাস- 
গুলির নাম নিয়লিখিত রূপ: (১) স-বাভিচার (২) বিরুদ্ধ (৩) সত্প্রতিপক্ষ 
(৪) অসিদ্ধ (৫) বাধিত। সব্যভিচার স্থলে হেতু শুধু সাধ্যের স্থানেই থাকে এমন 
নহে, কিন্ত মাঝে মাঝে সাধ্যশৃন্ত স্থানেও থাকে । উদ্দাহরণস্বরূপ বল! যাইতে 
পারে যে, বহ্নিকে যদি হেতু হিসাবে গ্রহণ করিয়া ধূমের অস্তিত্ব অন্মান করা হয়, 
তাহা হইলে এই জাতীয় হেত্বাভীন ঘটে । যে হেতুদ্বার৷ অভীষ্ট সাধ্যের পরিবর্তে 
সাধ্যাভাবই প্রমাণিত হয়, তাহাকে বিরুদ্ধহেতু বলে। যেমন যদি বলা হয়, “শব্দ 
নিত্য, কারণ ইহা জন্য” তাহা হইলে 'বিরুদ্ধ' হেত্বাভাস হইবে, কারণ যাহা জন্য 
তাহা অবশ্যই অনিত্য। সংপ্রতিপক্ষস্থলে তুল্যবল অপর এমন একটি হেতু দেখান 
হয়, যাহার সহিত সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি থাকে। যথ|--শব্দ নিত্য, যেহেতু ইহা 
কর্ণেন্দিয়গ্রাহ-_এই রূপ অনুমানের বিরুদ্ধে বল! যাইতে পারে, “শব্দ অনিত্য, যেহেতু 
ইহা উৎপর।” যে হেতু কোন যথাৰ্থ পদার্থকে নির্দেশ করে না বরং একটি 
্রাস্ত কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হেতুকে অসিদ্ধ ব| সাধ্যসম বল! হয়। 
উদ্দাহরণন্বরূপ, “গগনারবিন্দ স্থরভি” কারণ উহা! অরবিন্দ, যথা পাখিব অরবিন্দ ৷ 
যদি অন্য প্রমাণদ্বার| সাধ্যের অভাব নির্ণাত হয়, তাহ! হইলে তত্সাধ্যক হেতুকে 
‘বাধিত হেতু” বল! হয়; যেমন--“অগ্নি শীতল । কারণ ইহা একটি দ্রব্য” এই 
স্থলে অগ্নির শীতলত্ব প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারাই বাধিত হইয়া থাকে ।১* 

উপরোক্ত পাচপ্রকার হেত্বাভাসের নানাপ্রকার উপ-বিভাগ আছে। অসদুত্তর 
বা দ্বার্থক উত্তর, অভিমত শব্দার্থ বা বাক্যার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের কল্পনা ইত্যাদি 
হইতে যে সকল দোষের উদ্ভব হয়, সেগুলিকে ন্তায়শান্ত্রে পৃথকৃভাবে আলোচনা 
কর! হইয়াছে; যথা--ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান ইত্যাদি। এই বিভাগের সহিত 
এ্যারিম্টট্‌ল-কৃত ভাষাগত এবং ভ্রাস্তিবিচারগত সাদৃশ্য আছে। এ্যারিস্টটুল-কৃত 
এই বিভাগেও অব্যাপ্ত মধ্যপদ, সিদ্ধান্তে প্রধান বা অগ্রধান পদের অধিক ব্যাপকতা 
প্রভৃতি অ£মানের আকারগত দোষগুলির সমাবেশ নাই। 


২৭০ 


স্টায়-বৈশেধিক দর্শন ; তৰ্ববিদ্ব| 


ন্যায় মতে উপমান তৃতীয় প্রমাণ। কোন অজ্ঞাত বস্তুর সহিত জ্ঞাত বস্তুর 
সাদৃশ্য বা বৈষম্যের বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া কোন নাম ও নামীর সম্বন্ধে যে 
জ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহাকে উপমিতি বলে। যে নগরবাসী বয়” নামক 
অরণ্যচর পঞ্ডব সহিত পরিচিত নহে, তাহাকে বনবাসী বলিয়া দিতে পারে যে ‘গবয়’ 
গাভীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পণ্ড । পরবর্তীকালে যদি সেই লোক বনে ওঁ জাতীয় 
প্রাণী দেখিতে পায় এবং ইহাকে ‘গবয়’ বলিয়া চিনিতে পারে, তখন তাহার এই 
জ্ঞান ‘উপমান-জন্ত’ হইবে। ন্তায়োল্লিখিত উপমান মীমাংসা ও বেদান্ত মত 
হইতে ভিন্ন।১১ 

ন্যায় মতে শেষ প্রমাণ শব্দ । ধাহার কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে এমন 
বিশ্বাসী লোকের উক্তিও শব্দপ্রমীণ। ধাহাদের অবশ্য এ এ বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞান 
নাই, তাহার] বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে এ বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়। 
থাকেন ৷ এই জাতীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষ ব| অনুমানের দ্বার লব্ধ নহে বলিয়া স্তায় ও 
অন্তান্ত ভারতীয় দর্শনে শবপ্রমাণ নামে একটি পৃথক্‌ প্রমাণ স্বীকার কর! হইয়া 
থাকে ৷ শব্দ ছুই প্রকাঁরের-_ দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ। যেখানে শবজ্ঞান প্রত্যক্ষ বিষয়কে 
নির্দেশ করে সেখানে দৃষ্টাৰ্থ এবং যেখানে পরোক্ষ বিষয়কে নির্দেশ করে সেখানে 
অদৃষ্টাৰ্থ প্রথমোক্ত জ্ঞানের মধ্যে আমরা পাই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উক্তি এবং 
প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে শ্রুতির উক্তি। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানের মধ্যে পাই আত্মা, 
ঈশ্বর ও অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের এবং শ্রুতির ১২ উক্তি । 


৩। তন্তবিদ্যা 


চরমতত্বসম্বন্ধে হ্যায়: বৈশেষিক মত বস্তবাদী এবং বহুত্ববাদী। এই মত অনুসারে 
বহু স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়; ইহাদের প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা 
হইয়া থাঁকে--ভাব ও অভাঁব। ছয় প্রকার ভাবাত্মক পদার্থ স্বীকার কর! হইয়| 
থাকে । যথ|--দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় । অভাব বলিতে সকলপ্রকার 
নেতিবাচক বস্তু বা অবস্থাকে বুঝায়। বৈশেষিক মতে সাতটি পদার্থ স্বীকার করা 
হয়।৮৩ ন্যায় মতে পদার্থের সংখ্য। ষোল । যথা প্রমাণ, প্ৰমেয়, (অথব! জ্ঞানের 
বিষয় ) সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, 
হেত্বাভাস, ছল, জাতি ( অথবা নিক্ষল আপত্তি ), নিগ্রহস্থান ( অথবা বাদ-বিবাদে 
পরাজয়ের স্থান ) এইগুলিকে অবশ্য বান্তবপদার্থের শ্রেণী বলিয়| মনে করিলে ভূল 


২৭১ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


হইবে; আসলে ইহারা দার্শনিক বিচারের বিষয়মাত্র। দ্বিতীয় পদার্থের মধ্যে 
সৰ্বজ্ঞেন্ন বিষয় এবং বৈশেষিক-সম্মত সৰ্বপদাৰ্থও অন্তভূ'ক্ত।১%৪ 

দ্রব্য হইতেছে গুণ ও কর্মের আধার এবং অবয়বী পদার্থসমূহের উপাদান-কারণ। 
দ্রব্য নয় প্রকার ; ঘথা-_ পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু, আকাশ, কাল, দেশ, আত্ম! ও মন। 
পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুগুলি নিত্য, কিন্তু উহাদের দ্বারা গঠিত বস্তগুলি 
অনিত্য। সাধারণতঃ পরমাণুর প্রত্যক্ষ হয় নাঃ উহাদের অস্তিত্ব অনুমানের সাহায্যে 
প্রমাণ করা হয়। অবয়বীর অবয়বগুলিকে যদি আমর! পৃথক করিতে থাকি, তাহা 
হইলে আমর! বৃহৎ হইতে ক্রমে ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর এবং পরিশেষে 
অবিভাজ্য ক্ষুদ্ৰতম অংশে উপনীত হুইব। জড় দ্রব্যের এই সব সুক্ষ, অবিভাজ্য 
অংশকে পরমাণু বলা হয়। তাহারা নিত্য এবং তাহাদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য 
বিদ্যমান । জৈন ও গ্রীক পরমাণুবাদীদের মতে পরমাণুগুলির মধ্যে কেবল পরিমাঁণগত 
ভেদ আছে জাতিগত ভেদ নাই। এই দিক হইতে ন্তায়-বৈশেষিক মত উহাদের 
মত হইতে ভিন্ন। আকাশ এমন একটি জড় দ্রব্য যাহা এক, নিত্য এবং সর্বব্যাপী | 
শব্দ উহার গুণ। আকাশের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না; কিন্তু উহাকে শব্দের আশরয়রূপে 
অনুমান করা যায়, যেহেতু শব্দ একটি গুণ এবং অন্ত কোন দ্রব্য উহার আশ্রয় 
হইতে পারে না। দেশ ও কালের প্রত্যক্ষ হয় না; উহাদের প্রত্যেকটি এক, 
নিত্য এবং সর্বব্যাপী ।১* 

আত্ম! নিত্য এবং বিভু পদার্থ । জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, স্থখ, দুঃখ, ধর্ম, অধর্ম 
প্রভৃতি আত্মার গুণ। কোন জড় দ্রব্যের এই সকল গুণ থাকিতে পারে না। 
স্থতরাং এমন একটি অজড় দ্রব্য আছে, যাহার এইগুলি গুণ এবং উহাকেই আত্মা 
বল! হয়। আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং জ্ঞানধার! হইতে ভিন্ন। কোন কোন 
ম্তায়-বৈশেষিকের মতে আত্ম! প্রত্যক্ষ হয় না, উহার অস্তিত্ব শ্রতি-প্রমাণের সাহায্যে 
এবং জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি চেতন-ধর্ম হইতে অন্ুমানদারা নির্ধারণ করিতে হয়। 
অন্ান্ত ন্যায়-বৈশেষিকদের মতে আত্মার অস্তিত্ব মানস-প্রত্যক্ষের সাহায্যও জান| 
যায়; যখন কেহ বলে £ আমি আছি, আমি জানিতেছি, আমি স্থখী ইত্যাদি, 
তখন নে আম্মাকে প্রত্যক্ষ করে। জ্ঞান ব| চৈতন্য আত্মার একটি একটি গুণ বটে, 
কিন্তু ইহা আত্মার স্বরূপগত এবং অবিচ্ছেগ্য গুণ নহে। এই গুণটি আগন্তক, কারণ 
ইহা কেবল শরীরী আত্মারই ধর্ম । তত্বজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন অপবর্গলাভ 
হয়, তখন আত্ম! দেহ হইতে মুক্ত হয় এবং ইহার সথখছুঃখের অনুভূতি বা অন্য কোন 
প্রকার জান থাকে না।১৬ 


২৭২ 


স্থায়-বৈশেষিক দর্শন 2 তত্বববিষ্য| 


মন একটি পরমাণু এবং প্রত্যক্ষাতীত দ্রব্য। আত্ম! এবং ইহার সুখদুঃখাদি 
গুণাবলী ইহা দার! প্রত্যক্ষ কর! যায় বলিয়। মনকে অন্তরিক্্িয় বলা হয় । যেমন 
বাহ গ্রত্যক্ষের জন্য বহিরিন্দ্রিয় প্রয়োজন হয়, তেমনি আস্তর প্রত্যক্ষের জন্য মন বা 
অন্তরিক্িয়ের প্রয়োজন হয় । মনের অস্তিত্ব অন্য প্রকাঁরেও জান! যায়। যদিও 
বাহেন্দ্রিয়ের সহিত বহু বস্তর একই সঙ্গে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে, তথাপি একই সঙ্গে 
নানাবন্তবিষয়ক বহু জ্ঞান হইতে পারে না। ইহ! হইতে বুঝিতে পাব| যায় যে, 
বহিরিন্দরিয় ব্যতীত আমাদের একটি আস্তর ইন্দ্ৰিয়ও আছে। এই আতস্তরেঞ্জিয় 
পরমাণুরূপ বলিয়া একই সঙ্গে কেবল একটি বাহেন্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে । 
এই কারণেই আমাদের চতুর্দিকস্থ বহু বস্তুর মধ্যে যে বস্তুর সহিত সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ে 
আমরা মনঃসংযোগ করি কেবল সেই বস্তই প্রতাক্ষ করি।১+ 

গুণের লক্ষণ হইতেছে, যাহ! দ্রব্যে আছে অথচ যাহাতে গুণ বা ক্ৰিয়| থাকে না। 
এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সমবায়ী কারণ হইলে প্রথম দ্রব্যের গুণ দ্বিতীয় দ্রব্যের গুণের 
অসমবায়ী কারণ হয়, কিন্তু উহার অস্তিত্বের কারণ হয় না। ২৪ প্রকার গুণ স্বীকার 
কর! হইয়া থাকে । যথা-রূপ, রম, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, 
সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, 
স্নেহ, সংস্থার, ধর্ম ও অধর্ম।১৮ 

কর্ম বলিতে জড় পদার্থের গতি বুঝায় । গুণের ন্যায় ইহাঁও দ্রব্যের ধর্ম কিন্ত 
ইহ! দ্রব্য, গুণ উভয় হইতে পৃথকৃ। কর্ম দান্ত, ইহা! জড় দ্রব্যে থাকে, কিন্তু কোন 
সৰ্বব্যাপী দ্রব্যে থাকে না। কর্ম পাঁচ প্রকার, যথ|- উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, 
আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। অন্য সকল প্রকার কর্ম গমনের অন্ততুক্ত। যে দ্রব্য 
প্রত্যক্ষ, তাহার কৰ্মও প্ৰত্যক্ষ; দ্রব্য অপ্রত্যক্ষ হইলে তাহার কৰ্মও অপ্রত্যক্ষ 
হইবে ।১১ 

একই শ্রেণীর বিভিন্ন ব্যক্তির মধে যে সাধারণ ধর্ম বিদ্যমান তাহাকে সামান্য 
বলে। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে 901%27:52] বলে, ইহা তাহার অনুঙ্চপ। 
সামান্ত নিত্য এবং ইহা একই শ্রেণীর সর্ব ব্যক্তির মধ্যে অভিন্নরূপে বিদ্যমান । 
কোন কোন আধুনিক বস্তবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে সামান্য এমন একটি 
কালাতীত নিত্য বস্তু যাহা বহু ব্যক্তির মধ্যে থাকিতে পারে । এই জাতীয় পাশ্চাত্য 
দশর্শনিকের। স্তায় টবশেষিকের সহিত আরও এক বিষয়ে একমত যে, লামান্তসমুহ 
সতাবান পদার্থের অস্ত হুক্ত নহে। তথাপি উহাদের অস্তিত্ব আছে এবং উহার! 
দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে । একটি সামান্যের মধ্যে অপর কোন সামান্য থাকিতে 
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পারে না। সামান্তগুলিকে পর, অপর এবং পরাপর এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। 
ব্যাপকতার দিক হইতে পর হইতেছে সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক, অপর সর্বাপেক্ষা 
অল্লব্যাপক এবং পরাপর উহাদের মধ্যবর্তী । সত্ব! সর্বাপেক্ষা ব্যাপক অথবা পর- 
সামান্ত। ইহার উপরে আর কোন সামান্য নাই; ঘটত্ব অপর-সামান্ত, কারণ 
উহ! দ্বার! ব্যাপ্য অন্ত কোনও সামান্য নাই। ভ্রব্যত্ব উহাদের মধ্যবৰ্তা সামান্ত, 
কারণ উহ| পৃথিবীত্ব প্রভৃতি দামান্ত হইতে অধিক ব্যাপক, আবার সত্তা-সামান্থা 
হইতে কম ব্যাপক।২* সামান্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে বিশেষ। নিরংশ 
নিত্য দ্রব্যগুলির মৌলিক পার্থক্য ও অসাধারণত্বকে বিশেষ বলা হয়। এই বিশেষ 
কথাটি হইতেই বৈশেষিক নামের উৎপত্তি হইয়াছে । সংহত দ্রব্যের পার্থক্য 
তাহাদের অন্তর্গত অবয়ব বা অংশের পার্থক্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। কিন্তু নিরংশ নিত্য দ্রব্যের ব্যাখ্যা করিতে গেলে তাহাদের অন্তর্গত 
মৌলিক অসাঁধারণত্বকে স্বীকার করিতে হয়। এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 
“বিশেষ” । যে সকল নিত্য দ্রব্যের মধ্যে বিশেষ স্বীকার করিতে হয়, তাহার! হইল 
দেশ, কাল, আত্মা, মন এবং একই জাতীয় পরমাণুসমূহ। যেহেতু বিশেষের অধিষ্ঠান 
ব্যক্তিগুলি অসংখ্য সেই হেতু বিশেষও অসংখ্য। পরমাণুর ন্যায় বিশেষগুলি 
ইন্দ্ৰিয়াতীত ।২১ 

দুইটি পদার্থের মধ্যে যখন এইরূপ স্থায়ী বা নিত্যসন্বন্ধ বর্তমান যে, তাহাদের 
মধ্যে একটি আর একটিতে থাকে, তখন এ সম্বন্ধকে ‘সমবায়’ বলে। অংশী অংশের 
মধ্যে, গুণ অথবা ক্রিয়া দ্রব্যের মধ্যে, সামান্য ব্যক্তিসমূছের মধ্যে, এবং বিশেষ 
কতকগুলি নিরংশ নিত্য দ্রব্যে থাকে । এই সকল ক্ষেত্রেই সম্বন্ধটিকে সমবায় সম্বন্ধ 
বলা হয়। সংযোগ বলিতে দুইটি দ্রব্যের মধ্যে অনিত্য সম্বন্ধ বুঝায়; এক্ষেত্রে 
একটি অপর হইতে পৃথকৃভাঁবে থাকিতে পারে; সমবায় বলিতে এমন দুইটি দ্রব্যের 
মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বুঝায় যাহাদের মধ্যে একটি অপরটি হইতে পৃথকৃভাঁবে থাকিতে 
পারে না।২২ 

সকল নিষেধাত্মক বস্তু ব| ঘটন| ব্যাখ্যা! করিতে গিয়। অভাব স্বীকার কর! হয়। 
ভাব হইতে স্বতন্ত্র অভাব-পদ্াার্ধের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য । যেমন এক বস্তু একটি 
বিশেষ দেশে ও কালে আছে ইহ সহজ সত্য তেমনি অপর কোন বস্তু উক্ত বিশেষ 
দেশ ও কালে নাই ইহাঁও সত্য। অভাব চার প্রকারের, যথ|-- প্রাগভাব, 
প্রধবংলাভাব, অত্যন্তাভাব, অন্ঠোন্ভাভাব। কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে উহার যে 
অভাব থাকে তাহাকে প্রাগভাব বলে; যেমন উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্ষের 
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অভাব। উৎপত্তির পরে ধ্বংস হইয়া গেলে উহার যে অভাব ঘটে, তাহাকে 
ধ্বংসাভাব বলে। যথ।--ঘট ভাঙিয়| গেলে ঘটের ধ্বংসাভাব হুইল। দুইটি বস্তুর 
মধ্যে সম্বন্ধের নিত্য অভাবকে বল! হয় অত্যন্তাভাব । যথ|--বাতাসে বর্ণের অভাব। 
ছুই পদার্থের পরস্পরের ভেদকে বলা হয় অন্টোন্তাভাব। এক বস্তু অপর বস্তু 
হইতে ভিন্ন হইলে একটি অপর রূপে থাকিতে পারে না। যথ|- গে। অশ্ব হইতে 
ভিন্ন। ইহাতে বুঝ! যায় যে, কোনওটি অপরের রূপে থাকে না। বিশ্বজগৎসন্বদ্ধে 
ম্যায়বৈশেষিকের মতবাদ ভারতীয় দর্শনের সাধারণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত। বিশ্বজগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ন্তায়-বৈশেষিক 
সকল সংহত বস্তুকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু--এই চারি প্রকার পরমাণুর সমষ্টিতে 
পরিণত করিয়। থাকে। এইজন্য এই মতকে পরমাধুবাদ বল! হয়। ইহ! অবশ্য 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের যান্ত্রিক বা জড়বাদীয় পরমাণুবাদের অনুরূপ নয়। ন্যায়- 
বৈশেষিক সম্প্রদায় পরমাণুসমূহের সংহতি ও বিচ্ছেদের মূলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
নিয়মের অস্তিত্ব অস্বীকার করে ন|। তাহা ছাঁড়া নয়টি দ্রব্যের মধ্যে পাচটি, যথা 
আকাশ, দেশ, কাল, মন ও আত্মাকে জড় পরমাণুতে অথব| উহাদের সম্বন্ধে 
পরিণত কর! হয় নাই। ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণুবাদ কেবল অনিত্য, সংহত 
দ্রব্যের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে । সব সান্ত জড় দ্রব্য চারি প্রকারের পরমাণু হইতে 
সৃষ্ট হইয়। থাকে; এই স্থ্টির বিভিন্ন পর্যায়ে আমর! পাই ঘ্যণুক (অর্থাৎ যাহা 
দুইটি পরমাণুর সংযোগে গঠিত ) ত্র্যণুক ( অর্থাৎ যাহা তিনটি ঘ্যণুক দ্বা| গঠিত ) 
এবং উহাদের দ্বারা নিগ্নিত অন্তান্ত বৃহত্তৰ যৌগিক দ্রব্য। বিশ্বজগৎ ছুই প্রকার 
পদার্থের সংহতি--একদিকে জড় পদার্থ, অপর দিকে মন, বুদ্ধি, অহংকার, ইন্দ্ৰিয় 
এবং দেহসমন্বিত জীব । দেশ, কাল ও আকাশে ইহাদের অবস্থিতি এবং ইহার! 
পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রিয়াশীল । বিশ্বজগং নৈতিক নিয়মের অধীন ; এখানে 
প্রাণিসমূহের জীবন ও ভবিষ্যৎ কেবল যে জড় নিয়মের অধীন তাহ! নহে; অধিকল্ত 
কর্মের নৈতিক নিয়মেরও অধীন। এই জগতের স্থষ্ট জীবের নৈতিক গুণাগুণ 
অদৃষ্ট দ্বার! ব্যাখ্যা কর! হয়। এবং এই স্থষ্টির উদ্দেশ্য হইতেই নৈতিক নিয়মের 
চরিতার্থত|। 

ন্থায়-বৈশেষিক ঈশ্বরবাদের সহিত বহুবস্তবাদ্দের সমন্বয়সাধন করিয়াছে। 
ইহা পরমাত্মরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসী) এই মতে ঈশ্বর পরম পুরুষ, এক অনন্ত এবং 
নিত্য। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, গ্রলয়ের তিনিই সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান কারণ। 
ঈশ্বর শূন্য হইতে জগতের সৃষ্টি করেন নাই) তিনি নিত্য পরমাণু, দেশ, কাল 
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আকাশ, মন এবং আত্মার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি জগতের 
মূল নিমিত্তকারণ ; কিন্তু তিনি জগতের উপাদান-কাঁরণ নহেন। অর্থাৎ তিনি 
এই স্থসমঞ্জস বিশ্বজগতের স্রষ্টা অথবা শিল্পী। ঈশ্বর চৈতন্যময় পুরুষ এবং তিনি বিশ্ব- 
জগতের দ্বার! সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি জগতের নৈতিক শাসনকর্তাও বটেন। তিনি 
পক্ষপাত না করিয়। আমাদের কর্মফল এবং স্থখতুঃখের চরম বিধান করিয়া থাকেন । 

ন্যায়দর্শনে কার্কাঁরণ-সম্বদ্ধরূপ নৈতিক নিয়ম প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া কতক- 
গুলি অঙ্গমানের সাহায্যে এবং অদৃষ্ট, শ্রতি-প্রামাণ্য প্রভৃতির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ কর! হয়। ঈশ্বরাস্তিত্বের কাধকারণসম্বন্ধীয় যুক্তিটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। যুক্তিটি 
এইরূপ : ক্ষিতি, জল প্রভৃতি সকল সংহত অথবা জটিল বস্তরই কারণ থাকিবে 
যেহেতু তাহার! কাধাত্মক। যেহেতু তাহার! অবয়বদ্ধার। গঠিত এবং উহাদের 
পরিমাণ সাস্ত, সেইজন্য উহার কার্য । দেশ, কাল, পরমাণু প্রভৃতি কাৰ্য নহে। কারণ 
উহাদের অবয়ব নাই এবং তাহার! হয় সীমাহীন অথব। সর্বাপেক্ষা সুন্ম। অতএব 
সকল সংহত অবয়বীর কারণ থাকিবে । এই কারণ কোন বুদ্ধিমান কর্তা ন| হইয়া 
পারে ন|। বুদ্ধিমান কারণের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যৌগিক দ্রব্যের উপাদানীভূত পরমাণুসমূহ 
হইতে সেই সেই কার্য সেই সেই স্থসমঞ্জস নিদিষ্ট আকারে উৎপন্ন হইতে পারে 
না। এই বুদ্ধিমান কারণের পক্ষে উপার্দানকারণের প্রত্যক্ষজ্ঞান, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে 
পৌছাইবার ইচ্ছা এবং অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রযত্বের ক্ষমত| থাকা আবশ্যক ( জ্ঞান, 
ইচ্ছ। ও প্রষত্ব )। কোন জীবের এই জাতীয় জ্ঞান ও প্রযত্ব নাই। অতএব, জাগতিক 
অবয়বী দ্রব্যের কারণ পরমাত্মা বা ঈশ্বর।২ 

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়। হাঁয়-বৈশেষিক কারণাত্মক যুক্তি প্রয়োগ 
করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত কার্কারণীয় ও উদ্দেশ্যবাদী 
এই দুইটি যুক্তির সমন্বয় দেখিতে পাওয়। যাঁয়। উহ! এইরূপ প্রতিপাদন করে যে, 
জগতের আদি কারণ হইতেছে এক বুদ্ধিমান সত্তা। উহ প্রমাণ করিবার জন্তু 
পৃথক উদ্দেশ্ঠবাদী যুক্তির প্রয়োজন নাই । এই ব্যাপারে ন্তায়-বৈশেষিক মতের 
সহিত পল জ্যানেট, হারম্যান্‌ লোটজে এবং জেমস মারটিম্্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
দার্শনিকের মতের এক্য দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। ইহাঁরাঁও বলিয়া থাকেন যে, 
জগতের আদি কারণ এক বুদ্ধিমান কর্ত। হুইতে বাধ্য। পাশ্চাত্য আন্তিকগণ 
বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর শুধু জাগতিক ভ্রব্যসমূহের শৃঙ্খল! ও নিয়মের কর্তা নহেন, 
তিনি এ উপাদান সহ এসব ভ্রব্যেরও শ্রষ্টা। কিন্ত স্তায়-বৈশেষিকের মতে ঈশ্বর 
পরমাণুর কারণ নহেন, তিনি শুধু জগতের নিয়মশৃঙ্খলার কারণ। তথাপি ম্যায় 


২৭৬ 


গ্যায়বৈশেধিক দর্শন ; দ্ৰষ্টব্য 


বৈশেধিক ঈশ্বরবাদী, কারণ ইহাদের মতে ঈশ্বরের সহিত জগতের নিরবচ্ছিন্ন 
সম্পর্ক। (ঈশ্বর জগতের শুধু স্ৰষ্টা নহেন, তিনি ইহার পালক ও সংহারকর্তাও )। 
ম্তায়-বৈশেষিক দর্শনে এমন ধারণারও আভাস পাওয়। যায় যে, বিশ্বজগতের সহিত 
ঈশ্বরের সম্বন্ধ ঠিক দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধের অনুরপ। কিন্তু এই ধাঁরণাগুলি 
এমন পূর্ণতা লাভ করে নাই যাহাতে আমর ন্যাঁয়-বৈশেষিককে এরূপ পূর্ণাঙ্গ ঈশ্বরবাদী 
দর্শন ঘলিতে পারি, যাহাতে ঈশ্বরকে শুধু বিশ্বজগতের নিয়মশৃঙ্খলারই কারণ বলিয়া 
গ্রহণ কর! হয় না, অধিকন্তু তাঁহাকে জগতের অন্তিম উপাদানগুলিরও কারণ বলিয়! 
গ্রহণ কর! হয়; এবং ঈশ্বরকে সমগ্র জগতের হদয়কেন্দ্র বলিয়। উপলন্ধি কর! হয়। 


>I 
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দ্রষ্টব্য 


হ্যায়-সুত্র, ভাষ্য এবং বাতিক, ১৷১৷১-৩, ১১1১০, ১1১1১৫ 7 প্রশস্তপাদভাষ্ এবং স্যায়কন্দলী ( বারাণনী 
সংস্করণ, ১৮৯৫ ) পৃঃ ১৭১ হইতে; তর্কসংগ্রহ ( কলিকাত| সংস্করণ, ১৮৯৭) পৃঃ ৩২ হইতে। 
ন্তায়-ভাষ্য, ১৷১৷১, স্যায়-বাতিক-তাংপর্য-টাকা (বারাণসী সংস্করণ), পৃঃ ১১ হইতে; তাংপর্য- 
পরিশুদ্ধি ( বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা সং) পৃঃ ১১৯-২. 

প্রশস্তপাদভা য়া, পৃঃ ২১৩; ভাসর্বজ্ঞ, ন্যায়-সার ( বিবলিওখিক| ইণ্ডিক| সং) পৃঃ ৩ হইতে ব্যোমশিব, 
ব্যোমবতী ( চৌখাম্ব| গ্রস্থম।লা) পূঃ ৫৫৪ বল্লভাচাধ, ন্যায়লীলাবতী ( নিৰ্ণয়-মাগর সং) 
পৃঃ ৬৭ হইতে । 

্যায়-সুত্র এবং ভায়া, ১১1৪; প্রশস্তপাদভান্ত এবং স্যায়-কন্দলী পৃঃ ১৮৬ হইতে; লক্ষণাবলী 
(বারাণসী সং) পৃঃ ৩ 

হ্যায়-হুত্ৰ, -ভাষ্য এবং তাৎপর্য, ১1১1৪, ৩১৭, ৩২২ ; প্রশস্তপাদভাম্ব-_-এ 

্যায়-সুত্র, -ভাষ্ব এবং বাতিক, ১১৫; প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২০০ হইতে। 

ন্যায়-সুত্র এবং -ভাষ্য, ১।১।৩২-৯, প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৩১ হইতে । 

স্যায়-সুত্র, -ভাঙ্য এবং -বাতিক, ১1১1৫ , প্ৰশস্তপাদ, পৃঃ ২০৫ হইতে। 

বৈশেষিক-সুত্ৰ, ৩1১১৫ , প্রশত্তপাদ, পৃঃ ২৩৮, গ্ায়-সার, পৃঃ ৭, সপ্ত-পদাৰ্থী (আদিয়ার, 
মাদ্রাজ, ১৯৩২ ) পৃঃ ২৯ 

হ্যায়-হুত্ৰ এবং ভাষ্য, ১২।৪৫-৫০ , প্রশস্ত পাদ, পৃঃ ২৩৩ 

ম্যায়-নৃত্র এবং -ভাষ্য, ১1১1৬, চ্যায়-মগ্রীরী (বারাণসী সংস্করণ) পৃঃ ১২৮ হইতে; শাস্ত্ৰদীপিকা, 
পৃঃ ৭৪-৬; বেদীন্ত-পরিভাষা, অধ্যায় ৩ 

ন্যায়-সুত্র এবং -ভান্ত, ১।১1৭-৮, গ্ায়-বৈশেষিক জ্ঞানতত্বের বিশদ বিবরণের জন্য 3. 0. Chatterjee, 
The Nyaya Theory of Knowledge দ্রষ্টব্য | 

বৈশেষিক-সুত্ৰ, ১1১1৪ ; প্রশস্তপাদ-ভাষ্য এবং স্যায়-কন্দলী পৃঃ ৬-৭; কিরণাবলী পৃঃ ৫-৬ 
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২৪ | 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ক্টায়-সৃত্র, এবং ভাষ্য, ১১1১; ১1১1৯ 
বৈশেষিক-নুত্র, ১।১৷৫; ১১1১৫ 7 প্রশস্তপাদ, পৃঃ ৮, ২৭ গ্যায়-কন্দলী, পৃঃ ৩১ হইতে; কিরণাবণী, 
পৃঃ ৫৭ হইতে। 
স্ভায়-সুত্র এবং -ভায়, ১১1১০, ১১২২ । ম্যায়বাতিক, ২1১১২ । প্রশস্তপাদ-ভাস্ক এবং শ্যায়- 
কন্দলী পৃঃ ৬৯ হইতে , কিরণাবলী পৃঃ ১২৭-১৪০ , স্তায়মঞ্জরী, পৃঃ ৪৩২ 
ষ্যায়-সুত্র এবং -ভাস্য, ১1১১৬; বৈশেষিক-সুত্র, ৩২1১ প্ৰশস্তপাদ-ভাষ় এবং ম্যায়-কন্দলী পূঃ 
৮৯ হইতে; কিরণাবলী, পৃঃ ১৫২ হইতে। 
বৈশেধিক-নুত্র, ১1১৬৮ ১1১১৬ প্রশস্তপাদ এবং ম্যায়-কন্দলী পৃঃ ৯৪ হইতে; কিরণাবলী, 
পৃ? ১৬১ 
বৈশেষিক-সুত্র, ১1১1৭ , ১1১1১৭ , প্রশস্তপাদ এবং কন্দলী পৃঃ ২৯৭ হইতে; কিরণাবলী, পৃঃ ৩৫৭ 
প্রশস্তগাদ এবং কন্দলী পৃঃ ১১ হইতে, ৩১১ হইতে; কিরণাবলী পৃঃ ৩৭০ , স্তায়-লীলাবতী, পৃঃ 
৮০-১, তর্কামৃত, অধ্যায় ১ 
প্রশস্তপাদ এবং কন্দলী পৃঃ ১৩, ৩২১ হইতে , কিরণাবলী, পৃঃ ৩৭২ 

এ পৃঃ ১৪, ৩২৪ হইতে; কিরণাবলী, পৃঃ ৩৭২ হইতে । 
স্তায়-ভাষ এবং বাতিক, ১।১।১ , প্রশস্তপাদ এবং কন্দলী পৃঃ ২২৫-৩০, কিরণাঁবলী, পৃঃ ৩২৬-৩০; 
স্যায়মঞ্জরী, পৃঃ ৫৪ 
ন্যায়"সুত্র এবং ভায়া, ৪1১1১৯-২১ , বৈশেষিক-সুত্ৰ, ২1১।১৭-১৯; প্রশস্তপাদ এবং কন্দলী, 
পৃঃ ৫৪; কিরণাবলী পৃ ৯৭, কুনুমাঞ্জলি, স্তবক, ৫, ম্তায়'লীলাবতী, পৃ? ২* হইতে । ন্ঠায়- 
বৈশেষিক তত্ত্ববিদ্যার বিশদ বিবরণের জন্য 3. 0, Chatterjee and 7), M. Datta, An 
Introduction to Indian Philosophy দেখুন | 
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ন্যায়'বৈশেষিক দর্শন 


খ। পরবতাঁ ন্যাম-বৈশেশিক দর্শন 
১। ভূমিক! 


জড় ও চেতন উভয়বিধ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয় প্রাচীন ন্যায় ও 
বৈশেধিক সাহিত্যের সাধারণ উদ্দেশ্ট। ইহাদের মতে যথার্থ জ্ঞান আমাদিগকে 
দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সহায়ত! করে। সত্য নির্ধারণের উপায়রূপে সাধারণ 
বিচার প্রণালী অতি প্রাচীন কালেই উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কিন্তু তৎকালীন 
অন্তান্য সম্প্রপায়ের বিরুদ্ধ সমালোচনার ফলে ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকেরা তাঁফিক 
মনোবৃত্তির অধিকাধিক বিকাশসাধন করিতে থাকেন। তাঁহার! তাঁহাদের প্রতিপক্ষের 
মতবাদলমূহ পুঙ্থান্থ্পুঙ্ঘভাবে পরীক্ষা করিতে থাকিলেন। যেহেতু তাহাদের 
মতসমূহের প্রচণ্ড সমালোচনা হইয়াছিল, সেইজন্য তাহার! তাহাদের এবং বিরুদ্ধ- 
বাঁদীদের ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ, এমন কি উপসৰ্গ ও প্রত্যয়গুলিকেও বিচার করিয়! 
দেখিতে বাধ্য হন। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি হইল এই ঘে, বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় 
তাহাদিগকেও স্বীয় বক্তব্যাদি প্রকাশ করিবার সময় অতীব সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হইয়াছিল। ন্যায় বৈশেষিকের প্রাচীন যুগ এই অবস্থায় প্রায় ১২০০ খৃষ্টাব্দ 
শেষ হইল। এই সকল দর্শনের বিকাঁশের পরবর্তী যুগ বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয় ।১ 

যদিও ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষা, টাকা, টিগ্ননী প্রতৃতিদ্বায়া গঠিত, 
তথাপি এরূপ বুঝ! ঠিক হইবে না যে ইহাতে মৌলিক চিন্তার অবকাশ নাই। স্থত্ৰ- 
গুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যার ব্যাপারে বিশেষ স্বাধীনতা নাই এরূপ মানিয়। লইলেও ইহ! 
অস্বীকার কর! যায় না যে, স্ব স্ব সম্প্রণায়ের মতবাদের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূৰ্ণ 
উপস্থাপনে লেখকদের স্বকীয় দার্শনিক তীক্ষদৃষ্টির পরিচয় প্রদানের যথেষ্ট স্থযোগ 
আছে। গৌতম ও কণীদ তাহাদের সংক্ষিপ্ত স্ত্রগুলিতে নিজ নিজ বিশিষ্ট দার্শনিক 
দৃষ্টির সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়| বিভিন্ন পদাৰ্থ সম্বন্ধে তাহাদের প্রমাণ বিষয়ক ও সত্া- 
বিষয়ক সাধারণ ও মূল তন্বগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অন্তান্য লেখকের! স্ত্রগুলির 
প্রতি তাহাদের আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া! উহাদের ব্যাখ্যা ও অন্থান্য প্রশ্ন সম্বন্ধে 
নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন ।* 


২৭৪৯ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, ৯০* হইতে ১২০০ খৃষ্টাব পৰ্যন্ত এই তিন শতাব্দী 
স্তায়-বৈশেষিক সাহিত্যের জড়তার যুগ। ইহার কারণ প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচনার 
অভাব। এই সময়ে বেদাস্তে দৃঢ়বিশ্বাসী মহাতাকিক শ্রীহ্র্য রণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়া 
তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ খণ্ডনখণ্ডখান্তে এই দুই দর্শনের ভিত্তিকে কঠোর আঘাত 
করিলেন । 

এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য ইহা প্রমাণ কর! যে, কোন পদার্থ আছে কি নাই তাহা 
কখনও নিশ্চিন্তভাবে নির্ণয় করিতে পার! যায় না। নৈয়ায়িকের| পদার্থের যে সকল 
লক্ষণ দিয়াছেন সেইগুলি পরীক্ষা করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে ইহাদের একটিও 
যুক্তিসহ নয়। চিন্তা এবং ভাষার প্রাথমিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাহার এই সমালোচনা- 
মূলক বিচার নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগকে বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা ও নৃতন অনুসন্ধানে প্রবল 
উদ্দীপন! দিয়াছিল। ইহার ফলেই আনুমানিক ১ ২৫ খৃষ্টাব্দে নব্যন্তায় মতবাদের 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাত| বলিয়া বহুল পরিচিত গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রায় সমানখ্যাতিসম্পর 
'তত্বচিস্তামণি' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 

এই গ্রস্থথানি রচিত হওয়ার পর ইহ! সংস্কৃত সাহিত্যের সমগ্রক্ষেত্রে বিরাট এবং 
বস্তুতঃ এক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহাকে শ্রীহর্ষের সমালোচনার 
একটি প্রত্যুত্তর মাত্র মনে কর! উচিত হইবে না। এই গ্রন্থ স্বাত্মপরীক্ষার দৃষ্টিতে 
রচিত। গঙ্গেশের মতে অন্যান্য লেখকদের সমালোচনার প্রত্যুত্তর দেওয়! অপেক্ষা 
পদার্থসমূহের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাহাদের নিজস্ব জ্ঞানসম্বন্ধীয় তত্ব ও 
লক্ষণ নিরূপণের প্রণালীকে স্থস্ম্মভাবে বিচার করিয়া দেখাই নেয়ায়িকর্দের পক্ষে 
অধিক গুকুত্বপূর্ণ। নির্দোষ লক্ষণ ও অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতেই নৈয়ায়িকগণ 
পদার্থের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন। এই দুইটি সম্পূর্ণ নিভূল এবং যথাযথ ন! হইলে 
নৈয়ায়িকের পক্ষে সমগ্রভাবে জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে তাহার মত পোষণ করা সম্ভবপর 
নয়। শ্রীহর্ষের সমালোচনা নিশ্চয়ই নৈয়ায়িকের দৃষ্টির আবরণ উন্মোচন করিয়াছিল ।, 
গঙ্গেশের মতে যদিও এই সকল সমালোচনা তাহার বস্তবাদী' বিশ্বাসের ভিত্তিকে 
বিচলিত করিতে পারে নাই, তথাপি নিঃসন্দেহে উহাদের দ্বারা ইহা বুঝা গেল যে, 
নৈয়ায়িকসম্মত লক্ষণ ও প্রমাণ-প্রণালী অধিক স্পষ্ট ও যৌক্তিক দৃষ্টিতে নিভূ'লভাবে 
নির্বচন কর! প্রয়োজন। স্থতরাং গঙ্গেশ সমগ্র প্রমাশাস্ত্রের পুজ্থাহুপুছ বিচার আরম্ভ 
করিলেন, প্রচলিত লক্ষণ সমূহের প্রয়োজনমত সংশোধন করিলেন এবং উদ্বাহরণের 
সাহায্যে তাহাদিগকে স্থপরিক্ফুট করিলেন । 

বাদীন্দ্র নামক একজন বৈশেষিক পণ্ডিতও (আনুমানিক, ১২২৫ খৃঃ) এই একই 


২৮০ 


ষ্টায়-বৈশেষিক দর্শন ; ভূমিকা 


মনোভাব লইয়! কর্ষে প্রবৃত্ত হন। বৈশেধিক দার্শনিকদের মধ্যে বিতর্কে জয়লাভের 
যে অদ্দমা প্রবৃত্তি ছিল তাহা সংশোধন করিতে তিনি সফল প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ষে কোন উপায়ে বিতর্কে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য কোন কোন বৈশেষিক 
পণ্ডিত মহাবিষ্যা নামক যে বিচারপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে 
ভ্রমাত্মক বলিয়| নিন্দা করিয়াছিলেন এবং তাহার অনুগামীদিগকে অন্গরূপ পদ্ধতি- 
সমূহ প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন ৷ 
"ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় এই সময়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে 
আবদ্ধ হইয়াছিল এবং বস্তবাদের বিরুদ্ধে নানাদিক হইতে যে সকল আক্রমণ 
চলিতেছিল তাহাদের হাত হইতে উহাকে একযোগে রক্ষা করিয়াছিল। এই সময়ে 
কেবলমাত্র বৈশেষিক মতাবলম্বনে কয়েকথানি গ্ৰন্থ রচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই 
দুইটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের অভিমুখেই তৎকালীন জ্ঞানচর্চার ধার! পরিচালিত 
হইয়াছিল । উদাহরণস্বরূপ বল! যায় যে, জ্ঞানসম্পকিত নৈয়ায়িক মত বৈশেষিকদের 
প্রভাবিত করিয়াছিল এবং যে সকল পদার্থের জ্ঞান পরম পুরুষার্থলীভের জন্য 
অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত, বৈশেষিক দর্শনে সেই সকল পদার্থের যে শ্রেণী- 
বিভাগ করা হইয়াছিল নেয়ায়িকের! তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এতদ্ব্যতীত, বাঙ্গলাদেশের নবদ্বীপে এই সময়ে রঘুনাথ শিরোমণি নামক একজন 
স্বাধীনচিত্ত পণ্ডিতের আবিৰ্ভাব ঘটে । বৈশেষিক পদার্থ-সমূহের তিনি যে শ্রেণীবিভাগ 
করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত মৌলিক এবং তৎকালীন বৈশেধষিক সম্প্ৰদায় কর্তৃক 
গৃহীত শ্রেণীবিভাগের সহিত ইহার গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখ! ষায়।* এই প্রসঙ্গে আমরা 
যেন শঙ্কর মিশ্র ও দ্বিতীয় বাচম্পতি মিশ্র এই দুইজন পূর্ববতা পণ্ডিতের নাম বিস্বৃত 
নাহই। ইহাদের মধ্যে প্রথম জন বৈশেষিক স্থত্ৰের টীকা রচন| করেন এবং দ্বিতীয় 
জন ‘খণ্ডনোদ্ধার’ নামক গ্রন্থে ন্যায়-ৱৈশেষিকদের পক্ষ হইতে শ্রীহর্ষের সমালোচনার 
প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা সম্মানিত লেখকগণ হইতেছেন__ 
মথুরানাথ, জগদীশ এবং গদাধর | তৎকালীন ন্যায় এবং বৈশেষিক মতবাদ বিশদভাবে 
বুঝিতে হইলে 'কিরণাঁবলী” 'লীলাবতী’ এবং 'তত্বচিস্তামণির” উপর মথুরানাঁথের ভায়া 
একেবারে অপরিহার্য । জগদীশ শাব্দজ্ঞানের প্রণালী ও লক্ষ্য-বিষয়ক তীঁহার ‘শব্দশক্তি - 
প্রকাশিকা' গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতীয় এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয় বৈশেষিকদিগকে গভীর- 
ভাবে প্রভাবিত করেন | মৃত্তিমান নব্যন্তায় আখ্যায় সচরাচর ধাহীকে স্বতি করা 
হুইয়| থাকে, সেই গদাধর তর্কশান্ত্রের বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করেন এবং অঙ্কুর 
বলিয়া খাত জ্ঞানের কতকগুলি বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক স্থলের সাহায্যে অনেক 


২৮১ 


৩৩ 


প্রাচা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


কৌতৃহলোদ্দীপক বিষয়েরও উত্থাপন করেম। এই সময়ে নবঙীপ সম্প্ৰদায়ের গৌরর 
চরমে উঠিয়াছিল। আমর দেখিতে পাই যে, আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে মান্দালয় 
(ব্ৰহ্ম ) প্রভৃতি দূরদেশ হইতে ছাত্রের| নবদ্বীপে আসিয়া. বিশিষ্ট মনীষীদের নিকট 
দৰ্শনশাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিতেছেন ৷ 

এখন আমরা অন্থমান, শব্প্রমাণ ও লক্ষণ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের মতমমূহ 
আলোচন! করিব। 


২। অনুমান 


যাহাকে অন্যান করিতে হুইবে (সাধ্য ) সেই চিহ্নিতের বা লিঙ্গীর ( অর্থাৎ 
উহা! যাহার চিহ্ন তাহার ) সহিত চিহ্ন ব| লিঙ্গের ( হেতুর ) নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞান 
(ব্যাপ্তিজ্ঞান ) হইতে সঞ্জাত এক শ্রেণীর জ্ঞানকে অনুমান বল! হয়। পাশ্চাত্য 
তর্কশাস্ত্রে যাহাকে মধ্যম পদ বল! হয়, হেতু তাহাঁরই অনুরূপ এবং ষাহাকে প্রধান 
পদ বল৷ হয়, সাধ্য তাহারই অনুরপ। নিয়তপম্বদ্ধের জ্ঞানের ফলে পক্ষে লিঙ্গীর 
সহিত অব্যভিচাবীরূপে সম্বন্ধ লিঙ্গের অবস্থিতির জ্ঞান উদ্ভুত হয়। ইহ! লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে যে, যদিও অনুমান পূর্বোলিখিত জ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শ হইতেই সাক্ষাৎ- 
ভাবে উদ্ভূত, তথাপি নিয়তসম্বদ্ধের জ্ঞানই ইহার প্রকৃত কারণ। মনম্তত্বের দিক 
হইতে বলা যায় যে, অন্যান্য এচ্ছিক ক্রিয়ার ন্যায় অনুমানের জন্য নিয়ত পূর্ববর্তী রূপে 
তিনটি ব্যাপারের প্রয়োজন হয়। এই গুলিকে যুক্তিসম্মতরূপে সাঁজাইলে আমর! 
নিম্নলিখিত তিনটি মানসিক উপাদান পাই: 

(১) প্রয়োজনের জ্ঞান এবং যাহাদের দ্বার! প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে তাহাদের 
জ্ঞান, 

(২) প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছা, 

(৩) প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা (প্রবৃত্তি )। 

যে কোন ব্যক্তি কোন অনুমান করিতে চেষ্টা করিবেন তাহার পক্ষে এইগুলি 
থাক! আবশ্যক : 

(১) লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞান । 

(২) প্রয়োজন এবং উপায়ের জ্ঞান। 

(৩) প্রয়োজন সিদ্ধির ইচ্ছা । 

(9) প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার গ্রচেষ্টা। 


২৮২ টী 


স্তায়-বৈশেধিক দর্শন ? অনুমান 


(৫) কেবলমাত্ৰ লিঙ্গ হিসাবেই লিঙ্গের জান নয় পরস্ত পক্ষে বর্তমান লিঙ্গের 
জ্ঞান। 

(৬) নিয়তসন্বদ্ধের স্মরণ ; এবং 

(৭) লিঙ্গ হিসাবেই লিঙ্গের জ্ঞান--যাহ| লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের নিয়তসম্বন্ধের 

জ্ঞান এবং পক্ষে ইহার অবস্থিতির জ্ঞানকে সুচিত করে। 

ইহাই হইতেছে অনুমানের জন্য আবশ্যক প্রকৃত প্রক্রিয়া-_এবং ইহা দ্বারাই 
লিঙ্গী অথবা! সাধোর জ্ঞানে ( সিদ্ধান্তে ) উপনীত হওয়া যায়। 

নৈয়ায়িক গ্ৰন্থসমূহে উপরোক্ত প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত স্থপ্রাচীন দৃষ্টাস্তের সাহায্যে 
ব্যাখা। কর! হইয়াছে : 

(১) যেখানে ধূম (লিঙ্গ ) আছে সেখানে অবশ্যই অগ্নি (লিঙ্গী ) থাকিবে; 

(২) অগ্নির জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের উপায়ের জ্ঞান; 

(৩) এবং (৪) “অগ্নি সম্পর্কে জ্ঞান হউক”-_এই ভাবে অভিব্যক্ত ইচ্ছা এবং 


(৫) কেবলমাত্র লিঙ্গ রূপে নয় পরস্ত, যেমন ধর! যাক্‌, পর্বতে বিদ্যমান বস্তরূপে 
ধূমের জ্ঞান; 

(৬) উপরে প্রথম পঙ্্‌ক্তিতে উল্লিখিত ব্যাপ্তির স্মরণ ; এবং 

(৭) পর্বতোপরি অবস্থিত অগ্নির সহিত নিয়ত সন্বন্ধযুক্ত লিঙ্গরূপে পর্বতোপরি 
দৃষ্ট ধূমের জ্ঞান । 

অমুমানের অপরিহার্য অঙ্গ নিয়তসম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তির লক্ষণ এইভাবে দেওয়। 
হইয়াছে (i) সাধ্যের অভাবের সর্ব-অধিষ্ঠানে লিঙ্গের অভাব এবং (ii) লিঙ্গের 
অধিষ্ঠানে অবস্থিত যে সকল অভাব নিজ প্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে থাকে 
না, সেই সকল অভাবের কোনওটিরই প্রতিযোগী নয়, এমন লিঙ্গীর সহিত লিঙ্গের 
সহাবস্থান (সামানাধিকর্ণ্য )।৬৯ 

পরবর্তী নৈয়ায়িক পণ্ডিতের! বাস্তবিক ও সম্ভাব্য আপতিসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
ছিসাঁবে তাহাদের উক্তিগুলিকে যথাযথ করিবার জন্য যে কি ভাবে চেষ্টা করিতেন 
এই কথঞ্চিৎ জটিল লক্ষণ তাহার একটি সহজ দৃষ্টান্ত । 

ব্যাধির নিশ্চয়ের উৎপত্তির জন্য নয় তাহাকে সুদৃঢ় করিবার জন্যই ভূয়োদর্শন 
আবশ্যক এইরূপ বলা হইয়াছে । এস্থলে ইহ| বল! যাইতে পারে যে, দুইটি বস্তুর, ধরা 


* যাহার অভাব ঘটে ( অথবা যাহ! অবিদ্ধমান ) তাহাকে এ অভাবের প্রতিযোগী বলে! 


২৮৩ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


যাক্‌ ধূম এবং অগ্নির, একত্রাবস্থানের প্রথম দৃষ্টান্ত হইতেই ব্যান্তির অলৌকিক সামান্ঠ 
লক্ষণ প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে | 

এই জাতীয় অলৌকিক সামান্তলক্ষণ প্রত্যক্ষের উপায় হইতেছে ওঁ প্রত্যক্ষের 
বিষয়ীভূত বস্তলমূহের সহিত কোন ইন্দ্িয়ের অলৌকিক সন্গিকর্ষ। যে সকল বিশেষ 
বন্তর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়, তাহাদের মধ্যে যে সামান্তকে 
প্রত্যক্ষ করা হয়, অথব৷ প্রত্যক্ষ কর! হুইয়াছে বলিয়! মনে কর! হয়, সেই সামান্যই এ 
অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তগুলির মধ্যেও নিহিত আছে বলিয়! এইরূপ 
অলৌকিক সন্নগিকর্ষ হুইয়! থাকে। এইরূপ সমিকর্যকে সামান্য লক্ষণ সন্গিকর্ধ বল! 
হয়।' ইহা! বল! হইয়াছে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সহচার সম্বদ্ধের প্রযোজ্যতী 
সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিতে হইলেও এই সন্নিকর্ষলন্ধ অলৌকিক সামান্ প্রত্যক্ষ 
অপরিহার্য, কারণ ন্যায়ের মতে কোন বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ প্ররূতপক্ষে উহু! সম্বন্ধে 
অনিশ্চিত জ্ঞানেরই গ্যোতক । আমাদের মনে এই বিষয় সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান 
ন| থাকিলে এরূপ সন্দেহ সম্ভবপর নয়। 

ব্যাপ্তি সম্পৰ্কে সামান্তজ্ঞান থাঁক। সত্বেও কোন একটি বিশেষ বিষয়ে সন্দেহ থাক! 
সমভবপর। যদিও আমর] সাধারণভাবে উহা জানি যে ধূম থাকিলেই অগ্নি থাকিবে 
তথাপি পর্বতের উপরে ধূম দেখিয়াঁও এস্বানে অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ 
থাকিতে পারে। স্থতরাং অনুমানের সাহাঁধ্যেই তাহা জানিয়া লইতে হয়। এই 
ধরণের সন্দেহ দূর করিবার জন্যই তর্ক বা পরোক্ষযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর! হইয়! 
থাকে । 

কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাণ্ডি সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে যাহ! পূর্বেই নিশ্চিতভাবে জান| 
আছে তাহ! অস্বীকার করিতে হয়, অথব| যাহ! সত্য নয় তাহা স্বীকার করিতে হয় 
ইহ! প্রতিপন্ন করাই তর্কের উদেশ্য। যেমন, পর্বত হইতে যখন ধূম উদ্গিরণ 
হইতেছে দেখ! যায়, তখন সেখানে অগ্নির উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহ নিম্নোক্ত যুক্তির 
সাহায্যে দূর কর! যায় “পর্বতে যদি অগ্নি না থাকিত, তাহ! হইলে ইহার অর্থ হইত 
এই যে, ধূম অগ্নির কাঁধ নয়; কিন্তু এই সম্পর্কে জ্ঞান ইতিপূর্বেই প্রত্যক্ষের মাধ্যমে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়| গিয়াছে ।” এইভাবে যুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় মেতিমূলক 
প্রমাণটি পাওয়| গেল ৷" 


1 গো অথবা ধুমকে বাক্তিধর্মবিশিষ্ট বস্তরূপে প্রত্যক্ষ না করিয়! গোত্ব অথবা ধুমত্ব এই সামান্য ধর্মবিশিষ্ট 
রূপে প্রত্যক্ষ করাকেই সামান্য লক্ষণ প্রত্যক্ষ বলে। 


২৮৪ 


স্বায়-বৈশেষিক দর্শন £ অনুষান 


৯ 

ব্যাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহ দূর করিবার তর্ক পাঁচ প্রকার। (১) আত্মাশিয়__ 
ইহা! দেখাইয়া দেয় যে ব্যাপ্তি স্বীকার না করিলে যাঁহাকে অনুমান করা হইবে 
তাহা নিজের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে । (২) অন্টোন্াশ্রয়_ইহা দেখাইয়। দেয় 
ষে, ব্যাপ্তি ত্বীকার ন৷ করিলে সাধ্য এমন একটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল হইয়| পড়ে 
যাহা আবার উহার উপরেই নির্ভরশীল । (৩) চক্ৰক প্রমাণ করিয়া দেয় যে, ব্যাণ্তিকে 
অন্বীকার করিলে হেতুকে সাধ্যের উপর নির্ভরশীল বলিয়া স্বীকার করিতে হুয়। 
(৪) চতুর্থতঃ, এক বস্তু অপরের উপর নির্ভরশীল, তাহ! আবার অপর এক বস্বর 
উপর নির্ভরশীল এই জাতীয় অনবস্থা দোষ। (৫) পঞ্চম প্রকারের নাম হইতেছে 
“তদন্ত বাধিতার্থ প্রসঙ্গ”_যে যে স্থলে কোন ব্যাপ্তিকে অস্বীকার করিলে ইতঃপূর্বে 
প্রত্যাখ্যাত প্রতিজ্ঞাগুলি স্বীকার করিতে আমর! বাধ্য হই, সেইগুলি ইহার অন্তত ক্ত। 
প্রথম তিনটি প্রকারকে আবার তিন-তিনটি ভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে । উদাহরণ- 
স্বরূপ, স্থাশ্রয়ের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে (ক) কোন জিনিসের উৎপত্তিকে যদি সেই 
জিনিষেরই উৎপত্তির উপর নির্ভরশীল বল! হয়, তাহ! হইলে তাহা উৎপত্তি-সম্বন্ধে 
স্বাশ্রয়ের দৃষ্টান্ত হইয়| দাড়ায়, (খ) যদি একটি জিনিসের অস্তিত্ব তাহার নিজস্ব 
অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল বলিয়া কথিত হয় তবে তাহ। অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বাশ্রয়ের 
দৃষ্টান্ত হইয়| দাড়ায়, এবং (গ) তৃতীয়তঃ, যদি কোন জিনিস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
সেই জিনিসের জ্ঞপ্তির উপরই নির্ভরশীল বল! হয়, তাহ| হইলে তাহা জ্ঞপ্তির 
সম্বন্ধে স্বাশয়ের দৃষ্টান্ত হইয়া দীড়ায়। এই প্রকার ত্ৰিবিধ বিভাগ, দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় প্রকার তর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 

তর্ক আসলে একপ্রকার অনুমান, অথবা আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে, 
অনুমানের প্রতিভাঘ। এই প্রকার অনুমানে মূল অনুমানের জন্য যে ব্যাপ্তিটি 
আবশ্যক এবং যাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই তর্কের অবতারণা, সেই ব্যাপ্তিটি মিথ্য। 
বলিয়! ধরিয়! লইয়। দেখান হয় যে, তাঁহার ফলে পূর্বে যাহ। মিথ্যা! বলিয়। প্রমাণিত 
হইয়াছে তাহাকে স্বীকার করিতে হয়, অথবা যাহ! সত্য বলিয়| জ্ঞাত তাহাকে 
অন্বীকার করিতে হয়; স্থতরাং ইহাতে মূল ব্যাপ্তির অভ্যুপগত ( অর্থাৎ সত্য না 
হইলেও তর্কের খাতিরে সত্য বলিয়া গৃহীত ) অভাবের সহিত একটি আপত্তিজনক 
ফলের ব্যাপ্তি থাকে । ইহাতে তর্ক এবং ব্যাপ্তির অগ্তোন্তাশ্রিয় রূপ দোষ উৎপন্ন 
হয়। এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন যে, কেবলমাত্ৰ ব্যাণ্তিসদ্বন্ধে সন্দেহ 
দুর করিয়! দিবার জন্যই এইরূপ তর্ক প্রয়োগ কর! হয়। কারণ, ব্যাপ্তি ব্যতীত 
অনুমান অসম্ভব । 


২৮৫ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস = 


কোন পদাৰ্থকে অন্থমিতির পক্ষ হইতে হইলে কি প্রয়োজন-_এই সম্পর্কে 
নৈয়ায়িকদের বিশ্লেষণ যেমনই চিত্তাকর্ষক তেমনই সবন্ম। কিন্তু ইহার আলোচনার 
পূর্বে এই কথাটি বল! দরকার যে, নৈয়ায়িকদের মতে কোন পদার্থ-সন্বন্ধে অন্ত 
প্রমাণদ্বায়| লব্ধ জ্ঞানকে শক্তিশালী করিবার জন্যও অনুমানের ইচ্ছা সম্ভবপর । 
এই কথার তাংপর্য এই যে, ইহা! বিশিষ্ট একপ্রকার ইচ্ছার দৃষ্টান্ত । এই পক্ষতাঁর 
জন্য যে সাধ্য-নিশ্চয়ের সহিত অশ্গমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা থাকে না, সেই সাধ্য-নিশ্চয়ের 
অভাব চাই। অন্ত ভাষায় বলিতে গেলে শুধু সাধ্যধর্মের নিশ্চয় থাকিলে, উক্ত 
ধর্মযুক্ত পদার্ঘটি অচ্গমিতির যথার্থ পক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এখানে 
অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা বর্তমান, তাই সাধ্যের নিশ্য়ও অন্গমিতির প্রতিবন্ধক 
হয় না। অবশ্য অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছ। ব্যতীত সাধ্যের নিশ্চয় অনুমিতির 
প্রতিবন্ধক । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাধোর নিশ্চয় না থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে 
যদি অনুমিতির বিশিষ্ট ইচ্ছা ন! থাকে তাহ। হইলে অন্ুমিতি হইবে । নৈয়াঁয়িকদের 
যথাযথ যুক্তিশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে এই কথাটি এইভাবে বলা যাইতে পারে ; অচ্থমিতির 
ইচ্ছার অভাবযুক্ত যে সাধ্যের নিশ্চয় উহার অভাব হইতেছে পক্ষতার অবস্থা- 
প্রয়োজনীয় ধর্ম ।৯ 


৩। শব্দ প্রমাণ 


যেহেতু নৈয়ায়িক তর্কশান্ত্র বৈশেষিক তত্ববিদ্যার সহিত যুক্ত, সেইজন্য এই 
সময়ের বৈশেষিক গ্রন্থাদিতেও যথার্থ জ্ঞানের উপায় হিসাবে শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে । শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে প্রাচীন মত এই যে ইহা 
শব্দের বা বাক্যের অর্থের যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী এবং এই জ্ঞান অন্যকে জানাইতে 
ইচ্ছুক ব্যক্তির উচ্চারিত শব্দ ব| বাক্য। শব্দ প্রমাণের এই স্থপ্রাচীন মত এই 
যুগের প্রথম দক ব্যাপকভাবে গৃহীত ছিল। গঙ্গেশ বলিয়াছেন যে, যে শব্ধ বা 
বাক্যের উচ্চারণের পূর্বে উহার অর্থের যথার্থ জ্ঞান থাকে, তাহাকে শব প্রমাণ বলা হয়। 
প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগ৭ এই মতকে সমর্থন করিয়। এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, 
শৰপ্ৰমাণের জন্য এইগুলি থাক! প্রয়োজন £ (১) যে শব্দ বা বাক্য কথিত হুইবে, 
তাহার অর্থের যথার্থ জ্ঞান যে কোন প্রমাণের সাহায্যে গৃহীত হইয়া বক্তার যনে 
উপস্থিত থাকিবে; (২) সেই যথার্থ জ্ঞানের একটি জ্ঞান এবং (৩) সেই যথাৰ্থ 
জান অন্যেনাও লাভ করুক এইরূপ ইচ্ছ| ৷” * 


২৮৬ সি 


ৰ wt 


ষ্টায়-বৈশেষিক দর্শন ৫ শব্দ প্রমাণ 


ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, শব্দ ব| বাকোর শ্রবণমাত্র হইতেই শাক জ্ঞানের 
উৎপত্তি। কিন্ত নবদ্বীপের দার্শনিকগণের অভিমত এই যে, কেবলমাত্র উচ্চারিত 
শব্দ বা বাক্যের শ্রবণ নয়, বরং মেই শব্দ বা বাক্যের প্রাসঙ্গিক চিহ্ন বা প্রতীকের উপর 
প্রতিষ্ঠিত আছমানিক উপলব্ধিও যথাৰ্থ জানলাভের ক্ষেত্রে সহায়তা করিতে পারে। 
শেষোক্ত জানের দৃষ্টান্ত হিসাবে তাঁহার! বলেন যে কোনো! গ্রস্থকারের মনোভাব 
তীাছার উক্তিগুলি উচ্চকণ্ে পাঠ ন! করিয়াও সহজে অনুধাবন করা যায়। স্বতরাং 
দেখা যাইতেছে শব্দ বা বাক্যের কেবলমাত্র বাস্তব-প্রত্যক্ষ নয়, বরং যে কোঁনো 
প্রকারেই হউক শব ব| বাক্যের জ্ঞানই শব্দ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট । একটি শব 
বা বাক্যের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত কোনে| বিষয় বা ভাব সম্পর্কে জ্ঞানের উদ্ভব হইতে 
গেলে এই উপাদানগুলি ক্রমান্থপারে আবশ্যক হয়। যেমন £ (১) কথিত শব্দের ক্ষেত্রে 
উচ্চারিত শব্দসমূহের প্রত্যক্ষ অথব| লিখিত শব্দ পাঠের ক্ষেত্রে গ্রতিনিধিস্থানীয় 
প্রতীকের সাহায্যে তাঁহার অন্ুমান। (২) পূর্বকথিত শব্দগুলি এবং তাহাদের 
অর্থপমূহের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহার স্মরণ, এবং (৩) শবগুলিদ্বার৷ লক্ষিত 
বস্তুর ধারণারূপে অবস্থিতি। পূর্বোল্লিখিত ধারণার অবস্থিতির সহায়ক বিভিন্ন 
ধরণের জ্ঞান হইতেছে, (ক) আকাক্ষা অর্থাৎ অন্য কোনো শব্দের উপস্থিতি 
ব্যতীত দুইটি শব্দের পক্ষে একটি অর্থ প্রকাশে অক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞান, 
(খ) যোগ্যতার জ্ঞান অর্থাৎ বাক্যের বা শব্দের অবিসম্বাদিত অর্থের সম্বন্ধে জ্ঞান, 
(গ) সন্নিধির জ্ঞান অর্থাৎ উচ্চারণ বা লিখনের ক্ষেত্রে একটি শব্দের সহিত অপর 
শন্দের নৈকট্যের জ্ঞান, (ঘ) বাক্যের রচয়িতার উদ্দেশ্য ( উদ্দিষ্ট অর্থ) বা তাৎপর্য 
সম্পর্কে জ্ঞান। কোন ব্যক্তি একটি কলমের নীলত্ব সম্পর্কে তাহার জ্ঞান অন্ত 
কাহাকেও জাঁনাইতে ইচ্ছ। করিলে বলিয়া থাকেন “কলমটি নীল।” এই জ্ঞান 
গ্রহণ করিতে হইলে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রথম প্রয়োজন হইল এই কথিত বাঞ্চ্যটির 
উচ্চারিত শব্দের উপলব্ধি এবং তাহার পর সেই শব্গুলির এবং তদ্বার| লক্ষিত 
বস্তগুলির মধ্যে সম্বন্ধের স্থৃতি। এই স্বতির লাহায্যেই শ্রোতা এ সব জ্ঞান অর্জন 
করিয়া থাকেন। আকাঙ্জা, যোগ্যতা, সঙ্গিধি ও তাৎপর্য সম্বন্ধে শ্রোতার জ্ঞানের 
সাহায্যে উপরোক্ত জ্ঞান শ্রোতার মনে আরও নৃতন জ্ঞান উৎপন্ন করে, যাহা বক্তা মে 
জ্ঞান অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে ইচ্ছ। করেন, যথ|--“কলমটি নীল” তাহার 
অনুরূপ। যে জ্ঞান বক্তা অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহার 
অনুরূপ একটি বিশেষ শব্ধ কেন একটি বিশেষ অর্থ ব্যক্ত করে ইহ! ব্যাখ্যা করিবার 
জন্য শব এবং উহার অর্থের (অর্থাৎ উদ্দিষ্ট পদার্থ) মধ্যে ছুই প্রকার সম্বন্ধ 


২৮৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


স্বীকৃত হষ্টয়াছে। প্রথমটিকে শক্তি বলা হয়। ইহা লোক-প্রচলিত অর্থের ( রুচির ) 
প্রতিপাদক। দ্বিতীয়টিকে লক্ষণা বলে। ইহ! প্রচলিত অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 
অর্থকে পরোক্ষভাবে সুচিত করিয়! থাকে। উদাহরণম্বরূপ বল| যায়, যখন মঞ্চস্থ 
লোকের! চীৎকার করিতে থাকে, তখন বল! হয় ঘে মঞ্চ চীৎকার করিতেছে। 

শক্তি জ্ঞানের আটটি উপায় আছে £ যথ|--(১) ব্যাকরণ, (২) উপমাঁন, (৩) 
কোষ, (৪) প্রামাণ্য ব্যক্তির বাক্য ( আপ্তবাক্য ), (৫) ব্যবহার, (৬) প্রসঙ্গ, 
(৭) টাক। অথবা ব্যাখ্যা এবং (৮) সন্নিধি। প্রারম্ভিক স্তরে এই জ্ঞান কেবলমাত্ৰ 
ব্যবহার হইতেই লাভ হয়। এ স্তরে অন্যান্ত উপায়গুলিব স্থান গৌণ। 

শিশু যে ভাবে এই শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে, তাহ! হইতেছে একপ্রকার 
অনুমান। এই অনুমানের ভিত্তি হইতেছে এক ব্যক্তির ( যথ| ঘ-এর ) আহ্বানে 
অপর ব্যক্তির ( যথ| ক-এর ) যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই 
অন্থমানটি নিম়োক্তভাবে ব্যক্ত কর! যাইতে পারে। (১) কোন প্রয়োজন সিদ্ধির 
জন্য ক-এয় যে ক্রিয়া, উহ! তাঁহার আত্মাতে অবস্থিত ইচ্ছা হইতে সঞ্জাত ষে গ্রযত্ব 
তাহা হইতে উৎপন্ন হয়; (২) এই প্রযত্বের পূর্বে উক্ত প্রয়োজন এবং তৎসিদ্ধির 
উপায়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেমন সচরাচর ( আমার ক্ষেত্রে) লক্ষিত হয়। 
এই জ্ঞানের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে উক্ত শক্তি-সম্বন্ধের জ্ঞানলাঁভ করা 
যায়। 

এইভাবে ইহ! স্পষ্ট যে, খ-কর্তৃক উচ্চারিত শব্গুলির জ্ঞানই এ সকল শব্দের 
অর্থবিষয়ক ক-এর জ্ঞানের কারণ। কারণ এইরূপ দেখা যায় যে, খ-কর্তৃক উচ্চারিত 
এ শব্দগুলি শুনিয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ক কর্ম করে। এই জ্ঞানের পর এবং ক্রিয়া 
আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ক-এর ইচ্ছা এবং প্রযত্ন উৎপন্ন হয়। 

এই প্রণালী দ্বার পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দগুলির অর্থ নহে, কিন্তু সমগ্র বাক্যটির 
অর্থ জানিতে হইলে উহাদ্দিগকে বিভিন্ন শব্দ সমুদ্দায়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে শ্রবণ কর| 
আবশ্তক। 

প্রাচীন মতে শব্দের শক্তি, জাতি, ব্যক্তি, এবং আক্লতি থাকে, ( অর্থাৎ শব্দের 
প্রাথমিক অর্থ হইতেছে জাতি, ব্যক্তি এবং আকৃতি )। 

সুতরাং ইহা হইতে সুস্পষ্ট ধারণ! কর! যায় যে, 'খ'-কর্তৃক উচ্চারিত শকাগুলিই 
হইতেছে আহ্বানের বিষয় সম্পর্কে 'ক'-এর জ্ঞানের হেতু--কারণ 'খ'-এর শব্দ 
গুনিলেই ‘ক’-কে অনিবার্ধভাবে কাজ করিতে দেখ! যায়। এই জ্ঞানের পর কাৰ্য 
আরত্তের পূর্বে ‘ক’-এর পক্ষ হইতে কর্মের প্রবৃত্তি ও অভিপ্ৰায় জাগিয়া উঠে। 


২৮৮ 


ষ্টারবৈশেধিক দর্শন £ লক্ষণ-নিৰ্ণয় 


এই প্রক্রিয়ার ফলেই পৃথক পৃথক শব্দ সম্পর্কে নয় বরং সমগ্র বাক্যের অর্থ 
বিষয়েই জানের উদ্ভব হয়। পরবর্তা উদ্দাহরণে দেখ! যায় নানাবিধ সমবায়ে ও 
বিভিন্ন গ্রসজে শ্রুত শব্দ হইতেই জান জন্মে । 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে জাতি, ব্যক্তি ও ব্যক্তির আকৃতির সহিতই হইতেছে 
শব্দের সন্বদ্ব-_কিন্ত আধুনিক সম্প্রদায় মনে করেন এই সম্বন্ধ হইতেছে শব্দ এবং 
সামান্তাশ্িত ব্যক্তির মধ্যেকার ব্যাপার। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন 
ব্যক্তি সম্বন্ধে সবিকল্প জ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতিও বিশেষণ হিসাবে উপস্থিত থাকে; কিন্তু 
নিবিকল্প জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুইটি উপাদানই সম্বন্ধহীন । 


$ 1 আক্ষণ-নিপগ্ি 


লক্ষণ-নির্ণয়ের প্রণালী নৈয়ায়িকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই 
বিষয়ে তাহাদের আলোচন! দার্শনিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরাকাষ্ঠার নিদর্শন । 
সমজাতীয় বা বিষমজাতীয় পদাৰ্থ হইতে লক্ষ্যকে ব্যাবৃত্ত করিতে পারে এইরূপ 
বৈশিষ্ট্যপ্রকাঁশক ধর্মের ( লক্ষণের ) বিবৃতিই হইতেছে লক্ষণ-বাক্য। লক্ষণ-বাক্যের 
যথার্থতা বলিতে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্চি ও অসম্ভব এই দোষগুলির অভাব বুঝায়। 
(১) যখন লক্ষণ-ধর্মটি প্রত্যেক লক্ষ্য বস্তুতে থাকে না, তখন অব্যাপ্তি অথবা সঙ্ধীর্ণতা 
দোষ ঘটে (২) যখন লক্ষণ-ধর্মটি লক্ষ্যাতিরিক্ত পদার্থেও থাকে তখন অতিব্যাপ্তি 
দোষ ঘটে এবং (৩) যখন লক্ষণ-ধর্মটি কোন পদার্থেই থাকে ন! তখনই অসম্ভব দোষ 
ঘটে। শ্বেতবর্ণ, শৃঙ্গ এবং অবিভক্ত ক্ষুর যদি গরুর লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হয়, 
তাহ! হইলে ক্রমান্বয়ে পূর্বোক্ত তিনটি দোষের উদাহরণ পাওয়া যাইবে। কখনও 
কখনও এইরূপ হয় যে, লক্ষণবাঁক্যের জন্য অত্যাবশ্যক কোন বিশেষ ধর্ম সহজলভ্য 
নয়। এই অন্থবিধা দূর করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ একটি সাধারণ ধর্মকেও লক্ষণ- 
রূপে গ্রহণ করিয়া উহাকে কোন অসাধারণ ধর্মের সাহাষো এমনভাবে ব্যক্ত 
করেন যে, তাহাতে অভিব্যাপ্তি দোষের পরিহার হয়। এইভাবে বিশেষ ধর্মের 
অভাবে যখন কোন সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে লক্ষণ-বাক্য দেওয়া! হয়, তখন 
নৈয়ায়িকদের তর্কবুদ্ধির চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ ইহাতে একটি 
সাধারণ ধর্মকে বিশেষ ধর্মে পরিণত করিতে হয় এবং তখন উহাই লক্ষণের কাজ 


সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করিতে পারে ।১১ 
জ্ঞান, ইচ্ছা, অভাব প্রভৃতি আপেক্ষিক পদার্থের যথাষথ বর্ণনার সমস্যা 


২৮০ 


৩৭ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বৰ্শনের ইতিহাস 


মৈয়ায়িক্লেরা যেভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষভাবে পূর্ববণিত হা 
তর্ককৌশল লক্ষিত হয়। 'উদ্নাহরণপ্বরূপ জ্ঞান সম্বন্ধে বল] যাইতে পারে যে, উছা 
বিষয্নদাপেক্ষ, কারণ বিষয়শৃন্ত জ্ঞান অসম্ভব ( ইচ্ছা, প্রযত্ব প্রতৃতিও বিষয়মাপেক্ষ ) 
অতএব বিষয়ের নির্দেশ ব্যতীত কোন জ্ঞানেরই যথাযথ বৰ্ণন| দেওয়া যাইতে 
পারে না। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং উহাদের সম্বন্ধ 
প্রত্যেক জ্ঞানের সহিতই জড়িত থাকে এবং এই তিনটিই জ্ঞানের বিষয়। স্থতরাং 
যে কোন জানের যথাষথ বর্ণণার জন্য ইহাদের প্রত্যেকটিরই ষত্বপূৰ্বক বিশ্লেষণ 
করা আবশ্বক। “ইহা একটি লেখনী” এই বাক্যদ্ধার। প্রকাশিত জ্ঞান “ইহ| একটি 
পুস্তক” এই বাক্যদ্বার| প্রকাশিত জ্ঞান হইতে পৃথক । এই পার্থক্য উক্ত জ্ঞান 
দুইটির উদ্দেশ্য, বিধেয় এবং সম্বন্ধসাপেক্ষ ভেদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটু 
বিচার করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই বাক্যদ্বয়ে ব্যবহৃত “ইহা” শব্দ জ্ঞানে যাহা 
: সাক্ষাৎ্ভাবে পাওয়া যায়, শুধু তাহাকেই ব্যক্ত করে। অতএব উদ্দেশ্তরূপে উদ্দেশ্যুটি 
উভয়ক্ষেত্রেই এক। তাহাদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে তাহ! লেখনীত্ব এবং 
পুত্তকত্ব এই দুইটি বিধেয়ের ভেদের উপরই নির্ভর করে। "ইহ! একটি লেখনী” 
এবং “ইহা একটি পুস্তক” এই উভয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ‘ইহ!’ রূপ একই উদ্দেশ্যকে 
নির্দেশ করা হয়। উহাদের পার্থক্য বিধেয়গত ( উদ্দেশ্তগত নহে )। প্রথম স্থলে 
ইহা’র ধর্ম হইতেছে লেখনীত্ব, দ্বিতীয় স্থলে পুস্তকত্ব। নৈয়ায়িকের মতে “ইহ! 
একটি পুস্তক’ এই জ্ঞানের সম্পূর্ণ এবং যথাযথ বর্ণনা এই £ এই জ্ঞান ‘পুস্তকত্ব 
বিশিষ্ট ‘ইদং’ বিশেষ্যক এবং ‘ইহা একটি লেখনী; এই জ্ঞানের বর্ণনা এই : এই জান 
“লেখনীত্ব' বিশিষ্ট ‘ইদং’ বিশেষ্যক । 

একই ভাবে উদ্দেশ্যের ( বিশেষ্যের ) ভেদে জ্ঞানেরও ভেদ হয়। উদাহরণস্বরূপ, 
“লেখনীটি কাল’ এবং ‘পাদুকাটি কাল’ এই দুইটি জ্ঞানের দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! 
যাক। এখানে মনে রাখ! প্রয়োজন যে, শুধু জ্ঞানের সম্পর্কেই পদার্থ উদ্দেশ্য বা 
বিশেষ্য হয়। নৈয়ায়িকর! ইহাও বলেন যে, একটি উদ্দেশ্যতার অথবা বিশেষ্ততার 
জন্যই পদার্থ উদ্দেশ্য অথব। বিশেষ্য হয়। স্থতরাং উদ্দেশ্যের ভেদ উদ্দেশ্যতারই ভেদ। 
কিন্তু এই উনেশ্ততা পদার্থাট জ্ঞানলাপেক্ষ। উদ্দেশ্ৃত| অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট পদার্থ হিমাবে তাহার! তাহ! হইলে সকলেই এক প্রকারের । তথাপি 
জ্ঞানের এই দুইটি দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । এই পার্থক্য কি জন্যে ঘটে 
এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, এমন একটা কিছু অবস্তই আছে ধাহাঘার! 
পদার্থ গুলির উল্লিখিত উদ্দেশ্যত অবচ্ছিন্ন বা সীমিত হয়। আমাদের গৃহীত 


২৪০ মে ৷ 


স্ভায়-বৈশেধিক দর্শন £ লক্ষণ-নির্ণর 


উদাহর্ণগুলিতে লেখনী ও পাছুকাতে অবস্থিত উদ্দেশ্বতার অবচ্ছেদক ধর্ম হইতেছে 
যথাক্ৰমে লেখনীত্ব ও পাছুকাত্ব। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লেখনী ও পাছুকাতে 
সমবেত লেখনীত্ব এবং পাছুকাত্ব এই জাতি দুইটি যে এইস্থলে উদ্দেশ্তার অবচ্ছেদক 
ধর্ম হইয়াছে তাছার কারণ লেখনী ও পাছুকাতে উদ্দেশ্ৃত| নামক আগন্তক ধর্ম) 
আর এই উদ্দেশ্যত| জ্ঞান--সাপেক্ষত| ছাড়া অন্য কিছুই নহে। অতএব, নৈয়ায়িকের 
মতে “লেখনীটি কাল” এই জ্ঞানের পূর্ণ বিবরণ হুইবে; এই জ্ঞানটি হইতেছে 
রুষ্কত্বপ্রকাঁরক এবং লেখনীত্বাবচ্ছিন্ন বিশেষ্যতাক ( অর্থাৎ এই জ্ঞানে বিধেয় হইতেছে 
কৃষ্ণত্ব এবং উদ্দেশ্য হইতেছে লেখনীরূপে লেখনী )। 

উদ্দেশ্যত| যেমন একটি পদার্থকে উদ্দেশ্যে পরিণত করে, তেমনি বিধেয়তা1 একটি 
জিনিসকে বিধেয় করে। জ্ঞানের এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাহার পরিপূর্ণ বিবরণের 
জন্য বিধেয়তার অবচ্ছেদকের নির্দেশ প্রয়োজন । “টেবিলটি ঘটবান্‌’ জ্ঞানের এই 
উদাহরণটি বিবেচনা করা যাউক। এখানে টেবিল সম্বন্ধে ঘটের বিধান কর! 
হইয়াছে; ইহার অর্থ এই যে, যে পদার্থে ঘটত্ব আছে উহাকে টেবিলের বিধেয় করা 
হইয়াছে । কিন্তু বিধেয়গুলির বিধেয়রূপে অর্থাৎ বিধেয়ত্ববান্‌ পদার্থরূপে এমন কিছু 
নাই যাহ| উহাদিগকে পরম্পর হইতে ভিন্ন করিতে পাঁরে। স্থতরাং বিধেয়তার 
অবচ্ছেদক নিৰ্দেশ করা আবশ্যক । পূর্বোক্ত উদাহরণে ঘটে অবস্থিত বিধেয়তাঁর 
অবচ্ছেদ হইতেছে ঘটত্ব। অতএব, নৈয়ায়িকের মতে 'টেবিলটি ঘটবান্‌’ এই জ্ঞানের 
পূৰ্ণ বিবরণ হইবে এইরূপ £ এই জ্ঞানটি হইতেছে ঘটস্থ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বিধেয়তাঁক 
এবং টেবিলস্থ টেবিলত্বাবচ্ছিন্ন উদ্দেশ্যতাঁক । অর্থাৎ এই জ্ঞানের বিশেষ্য হইতেছে 
টেবিল রূপে টেবিল এবং বিধেয় হইতেছে ঘটরূপে ঘট । যে বিশিষ্ট সম্বন্ধে বিধেয়ক 
উদ্দেশ্যের বিধেয় কর! হয়, সেই সম্বন্ধের তেদের জন্যও জ্ঞানের ভেদ হইয়া থাকে--ইহা 
পরবর্তী নৈয়াক্সিকদের গ্রন্থে পুষ্থাস্থপুঙ্খবূপে আলোচিত হইয়াছে । 

অনেকের কাছে নৈয়ায়িকের এই ব্যাখ্যাপদ্ধতি স্ুক্্ম বলিয়| মনে হইলেও তাহার 
আলোচন! অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন চুলচেরা বিচার বলিয়া মনে হইতে পারে। 
কিন্ত আনল সত্য ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নৈয়ায়িকের যাথার্থপ্রীতি এত উচ্চস্তরে 
উঠিয়াছিল যে, তাহার ব্যবহৃত বাক্য হইতে অভীষ্ট অর্থের ক্ষতি না করিয়া একটি 
শব্দও বর্জন কর! সম্ভবপর নহে। | 

কেবল অনুপস্থিতি হিলাবে অভাবের বর্ণনার এবং ভেদের বর্ণনার যে পদ্ধতি 
পরবর্তী ন্যায়শান্ত্ৰে প্রদর্শিত হইয়াছে, যুক্তিশাস্ত্রের দিক হইতে তাহারও খুব মূল্য 
আছে। কিন্তু এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য এখানে যথেষ্ট স্থান নাই । 
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প্রা ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 

} ব্য ঢ় 
উর্ষাপতি ভাহার পপদার্থীয় দিব্য চক্ষু" গ্রন্থে ন্যায়-বেশেষিক দর্শনের এতিহাসিক বিকাশকে প্রাচীন, 
মধ্য এবং নব্য কালালুক্রমিক এই তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের 
মধ্যে মধ্যযুগের কিছু অংশও রহিয়াছে। | 
ইহ! মনে করিলে ভুল হইবে যে, ভারতীয় দর্শনে শুত্রকে অন্ধভাবে অথবা! জোর করিয়া অনুসরণ কয়| 
হইত। কারণ, বাতিক নামে যে শ্রেণীর টীকা প্রচলিত আছে, তাহ। প্রয়োজন হইলে শুত্রকে 
সমালোচনা করিয়। থাকে আবার হ্ত্রের মধ্যে কোন অভাব থাকিলে তাহা পূরণ করিয়াও থাকে । 
সুত্রের অন্তনিহিত ভাব হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবে দর্শনের সমস্যাগুলির 
বিচার করিয়াছেন এমন বিখ্যাত ভাষ্যকারের অভাব নাই। 
মহাঁবিছ্াবিড়ম্বনম্‌ ( বরোদ। সংস্করণ ) জষ্টব্য । 
ঈশ্বর হইতে পৃথক্‌ ভাবে অবস্থিত আকাশ, কাল ও দেশের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না । 
পদার্থ-তন্ব-নিরূপণম্‌ ( কাশী সংস্করণ ) দ্রষ্টব্য ৷ 
বর্মীয় লিপিতে লিখিত সংস্কৃত পা$ুলিপির ইণ্ডিয়া অফিস ক্যাটালগ, জষ্টব্য। 
বর্ধমানের মত সমর্থন করিয়৷ দ্বিতীয় বাচস্পতি তাহার খণওনোদ্ধার গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, ব্যাপ্তি 
হইতেছে চিহ্ন ও চিহ্নিতের মধ্যে অনৌপাধিক সম্বন্ধ । তত্বচিন্তামণিতে যে লক্ষণগুলি দেওয়া 
হইয়াছে (যাহা! পূর্বে অনুদিত হইয়াছে ), তাহ| তাহাদের মতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
থওনোদ্ধার (কাশী সংস্করণ) পৃঃ ৭৬-৭ দ্ৰষ্টব্য । 
সন্নিকর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কোন কোন লেখকের মতে ইহা বস্তুতঃ ‘সামান্য’ নহে, 
কিন্তু সামান্যের লৌকিক প্রতাক্ষ যাহার মাধামে অলৌকিক সন্নিকধ স্থাপিত হয়। ইহাও লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, রঘুনাথ শিরোমণি সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ মত খণ্ডন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী 
এবং সামান্য লক্ষণ পরিচ্ছেদে তন্তচিন্তামণির উপর দীধিতি দ্রষ্টব্য । 
তাকিক রক্ষায় (কাশী সংস্করণ ) তর্ক-অনুচ্ছেদ দ্ৰষ্টব্য । 
সিদ্ধান্তমুক্তীবলীতে অনুমান-খণ্ড দ্রষ্টব্য । 
তত্বচিন্তামণি ( শব্দ-অনুচ্ছেদ ) এবং তাহার উপর মথুরানাথের ভাষ্য ( বিব লিওথিক! ইণ্ডিকা ) জ্ৰষ্টব্য। 
পৃর্ধী ইত্যাদি (কাশী সংস্করণ )-তে শঙ্কর মিশ্রের কণাদরহন্ত দ্ৰষ্টব্য । 


গ্রন্থবিবরণী 


যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়। বর্তমান প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহাদের উল্লেখ ‘স্ৰষ্টব্য 
অংশে কর! হইয়াছে। নিম্নলিখিত ছুইখানি গ্ৰন্থও ( যাহাদের সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ নাই) এই প্রবন্ধ 
রচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে £ 
শশধর রচিত ন্যায়-সিদ্ধান্ত-দীপ (কাশী সংস্করণ )। 
জানকীনাথ রচিত নযায়-সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী (কাশী সংস্করণ ) ৷ 


২৯২ +" 


সাংখ্য যোগ 
১। ভূমিকা 


সাংখ্য দর্শন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন দর্শন বলিয়া মনে হয়। উপনিষদগুলির 
মধ্যেই সাংখ্য দার্শনিক চিন্তার বীজ দেখিতে পাওয়া! যায়। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও 
মৈত্ৰীয়ণী উপনিষদ্গুলিতে সাংখ্যসন্মত ধারণার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়| যাঁয়। 
ইহাদের পূর্বেই সাংখ্য দার্শনিক চিন্তা নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, ইছা ধরিয়া 
ন| লইলে উক্ত উপনিষদ্সমূহে এই ধারণাগুলির অস্তিত্ব ব্যাখ্যা কর! যায় না। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সাংখ্য মতবাদের প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতা কপিলের যে উল্লেখ 
আছে, শঙ্কর উহার এতিহািক মূল্য অস্বীকার করিলেও উহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
ইহা সত্য যে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের বৈশিষ্ট্য নাস্তিক মতবাদ এই সকল গ্রন্থে সমধিত 
হয় নাই। 

সমস্ত দর্শনগুলির মধ্যে সাংখ্যেরই ক্ষতি হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। কপিল, 
তাহার সাক্ষাৎ শিঘ্য আস্থরি এবং পঞ্চশিখের সমস্ত গ্রন্থই নষ্ট হইয়| গিয়াছে। 
যে একটি মাত্র গ্রন্থ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহ| হইতেছে ঈশ্বররৃষ্কের 
সাংখ্যকারিকা। কিন্তু ঈশ্বররূ্ণ খৃষ্টীয় যুগের পূর্ববর্তী হইতে পারেন ন|। যদিও 
পুগ্তকটির রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে তবুও সাধারণ ঘটনাপঞ্জী অনুসারে 
উহার স্থান অনিশ্চিত নয়। কোন মতেই আমরা এই গ্রন্থকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের 
পরে ফেলিতে পারি না। এই গ্রন্থের প্রাচীন টীকাগুলিও নষ্ট হইয়| গিয়াছে। 
স্তরাং গৌড়পাদের ভাষ্য ও বাচন্পতির সাংখ্যতত্বকৌমুদীকেই ইহার প্রাচীনতম 
ব্যাখ্যা হিমাবে গ্রহণ করিতে হইবে । গৌড়পাদের জন্মকাল ও ব্যক্তিগত পরিচয় 
লইয়| অবশ্য মতদ্বৈধ রহিয়াছে। ‘যুক্তিদীপিক|’ নামক যে একখানি প্রাচীন ভাস্ত 
আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়” হইতে উদ্ধৃতি থাকায় উহ 
ভর্ভৃহরির পরবর্তী কালের গ্রন্থ) অপরদিকে, সম্ভবতঃ উহা কুমারিল ও ধর্মকীতির 
পূর্ববর্তী । কারণ এই দুই জনের কোন উল্লেখ উক্ত গ্ৰন্থে নাই। মৌভাগাক্রমে, 
‘যুক্তিদীপিকা'র আবিষ্কারের ফলে আমরা এখন বিভিন্ন সাংখ্য সম্পদায় নদে 
প্রাচীনতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাইয়াছি। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পতঞজলির যোগস্থত্রে এবং ব্যাস কর্তৃক রচিত বলিয়া কথিত ভাঁন্তে সাংখ্যসন্মত 
তত্ব ও মতগ্তলির প্রচুর আলোচনা রহিয়াছে । পতঞ্জলির কাল ও তাহার ব্যক্তিগত 
পরিচয় লইয়া মতভেদ আছে। খুব সম্ভব তাহার গ্রন্থের রচনাকাল হইতেছে খৃষ্টীয় 
যুগের প্রথম শতকগুলি। খৃষ্টীয় বষ্ঠ শতকের রচনা বলিয়া অনুমিত যুক্তিদীপিক! 
সাংখ্য দর্শনের সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারার উপর প্রচুর আলোকপাত করিয়াছে। 
ইহাতে বহু প্রাচীন লেখকের উল্লেখ রহিয়াছে । তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ 
নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন উপসম্প্ৰদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের বিভিন্ন 
মতবাদের উদ্ধৃতি বা উল্লেখও যুক্তিদীপিকাতে রহিয়াছে । বহুশতাব্দী ধরিয়া সাংখ্য 
দর্শনের চর্চা না চলিলে এই সকল মতভেদ অবশ্যই দেখা দিত না । মহাভারত ও 
গীতায় সাংখ্যসম্মত দার্শনিক চিন্তার যে বিবরণ রহিয়াছে তাহা সাংখ্য মতবাদের 
স্থপ্ৰাচীনত্বের অকাট্য প্রমাণ। এতদ্বাতীত, বুদ্ধচরিত গ্রন্থে আলার| কালামের নিকট 
বুদ্ধ যে সাংখ্য দর্শনের শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন__-তৎকালে প্রচলিত এই বিশ্বাস 
লিপিবদ্ধ আছে। সাংখ্যমত যে বুদ্ধের পূর্বেই বিকাশলাভ করিয়াছিল ইহা! হইতেই 
তাহার অধিকতর সমর্থন পাওয়| যায়। এই সকল দ্বাৰ্থহীন নিশ্চিত উক্তিকে 
নিতান্ত কল্পকাহিনী মনে কর! সমীচীন নয়। তবে প্রাচীন নির্ভরখোগ্য গ্রস্থাদির 
অভাববশতঃ সাংখ্য চিন্তাধারার সর্বপ্রথম উদ্ভাবন কালে এবং ঈশ্বরকৃষ্কের রচনার 
প্রকাশকাল পর্যন্ত মধ্যকালীন শতাব্দীগুলিতে সাংখ্য চিন্তাধারার প্রকৃত আকার ও 
গঠন সম্বন্ধে নিশ্চিত মতামত জ্ঞাপন কর! অত্যন্ত বিপজ্জনক | 

্যায়ন্থত্র এবং ব্রদ্ষস্থত্রে সাংখ্য দর্শনের মৌলিক মতগুলির যে বিস্তারিত 
"সমালোচনা রহিয়াছে, তাহ| সাংখ্য দর্শনের হ্ৃগ্রাচীনত্বের অতিরিক্ত প্রমাগ। 
এতদ্বাতীত চরকসংহিতাতেও সাংখ্য চিন্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্যঘোষের 
বুদ্ধচরিতেও অন্রূপভাবে সাংখ্যমতের ব্যাখা। রহিয়াছে । অহিবুধিন্ত সংহিতাতেও 
প্রয়োজনাহুযায়ী পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ সাংখ্যমতের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

স্থতরাং সাংখ্য দর্শনের যতগুলি যে প্রাকৃবৌদ্ধযুগীন এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! নিতান্তই 
সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকাতেই এই দর্শনের 
তত্বগুলির যৌক্তিক ও সুবিস্ত্ত ব্যাখ্য। দেওয়া হইয়াছে । ইহাই আমাদের বিবৃতির 
প্রধান ভিত্তি হইবে। এই পুস্তকটিকে অসাধারণ বলিতে হইবে, কারণ আটযটিটি 
গ্লোকে ইহাতে এই দর্শনের মূল ধারণাগুলি উহাদের যৌক্তিক সমর্থনসহ সংক্ষেপে 
বণিত হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন স্থলে ইহার ভাষা দ্ব্যৰ্থক এবং অস্পষ্ট । 
বাচস্পতির সাংখ্যতত্বকৌমুদ্রী ইহার একটি প্রামাণিক টীকা। যুক্তিদীপিকাঁর 
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সাংখ্য যোগ £ সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ব 


আবিষ্কারের ফলে আমাদের পক্ষে সাংখ্য বিচারের ক্রমবিবর্তনের অনেকগুলি হারানো 
যোগন্থত্ খুজিয়া পাওয়া সম্ভবপর হইয়াছে । বিজ্ঞানতিক্ষুর ভাষ্যসহ সাংখ্যগ্রবচন- 
সুত্রও একটি বেশ মূল্যবান্‌ গ্রন্থ। 


২। সাংখ্য দৰ্শনের চভুশিংশতি তত্ত 


সাংখ্য এমন দুইটি মূলতত্ব স্বীকার করিয়াছে, যাহাতে চেতন ও অচেতনাত্মক 
সমগ্র বাস্তব জগৎ অন্ততূক্তি। তব দুইটি পুরুষ ও প্রক্ৃতি। পুরুষ বলিতে স্বরূপে 
স্থিত আত্মাসমূহ বুঝায়। এইগুলি নিশ্চল, কৃটস্থ ও শাশ্বত পদাৰ্থ । একমাত্র শুদ্ধচৈতস্তাই 
উহাদের স্বরূপ । শুদ্বচৈতন্যের বিষয়ের সহিত কোন অনিবাৰ্য সম্বন্ধ নাই। এইরূপ 
চৈতন্যের সহিত বিষয়ের সংসৰ্গ আধ্যাসিক হুইতে বাধ্য। আত্মাগুলির সংখ্যা অনন্ত 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। স্থৃতরাং পুরুষকে আত্মাদের সমষ্টিরূপে একপ্রকার বস্তু 
এবং প্রকৃতিকে অপর একপ্রকার বস্তু বলিয় গ্রহণ না করিলে সাংখ্যকে ছৈতবাদী 
দর্শন বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত হইবে ন|। প্রকৃতি হইতেছে সমগ্র জড় ও মানসিক ঘটনাবলীর 
আমদিতত্ব। যদিও সংখ্যায় প্ৰকৃতি এক, তথাপি ইহাকে কোনপ্রকারেই অমিশ্র একরস 
দ্রব্য বলা চলে না। ইহা “পরম্পরবিরোধী পদার্থসমূছের এক্য।” ইহা স্বভাব ও 
ক্রিয়ায় পরম্পরবিরোধী সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণদ্বারা গঠিত। স্বষ্টির পূর্বে 
প্রকৃতি যখন শুদ্ধ সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন এই পারস্পরিক বিরোধ অভিভূত থাকে। 
প্রকৃতির স্ব-পরিপালন এবং স্বাভিব্যক্তির জন্য প্রধানত: সত্বই দায়ী। রজ হইতেছে 
সর্বপ্রকার ক্ৰিয়| ও প্রেরণার কারণ । জড়ত! ও ক্রিয়ানিরোধের জন্য তম দায়ী। 
জড় ও মনোজগতে এই তিন গুণের অভিব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। প্রকৃতিতে যে 
পরিণাম ঘটে, তাহার ক্রম যৌক্তিক অনিবার্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সমর্থনষোগ্য। 
অভিব্যক্তির প্রক্রিয়াতে প্রকৃতি যে সকল বিভিন্ন স্তরে উপনীত হয়, তাহাদিগকে 
বিভিন্ন তর বলিয়াও মনে কর! হয়। সমগ্র পরিণাম-প্রক্রিয়াটিকে সংক্ষেপে চতুবিংশতি 
তত্বের অভিব্যক্তি বলিয়। বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে প্রকৃতি হইতেছে 
আদি ও মূল। ইহা এমন এক কারণ যাহার আর কারণ নাই; এইজন্য উহাকে প্রথম 
মূল কারণ বল! হয়। সর্বশেষ অভিব্যক্তি, অর্থাৎ কেবল বিকৃতি হইতেছে পঞ্চ মহাভূত, 
পঞ্চ জ্ঞানেজিয়, পঞ্চ কর্মেন্দিয় এবং মন । এই আদি ও অন্ত্য তত্বের মধ্যে আরও 
সাতটি তত্ব আছে: যথ|--(১) মহৎ অথবা বুদ্ধি--ইহ| শুদ্ধচৈতন্তের জড়াত্মক প্রতিরূপ 
ও অভিব্যঞ্কক। (২) অহঙ্কার এবং (৩), (৪), (৫), (৬), (৭)--পঞ্চতন্মাত্ৰ অর্থাৎ 
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সুক্মভূত। এই সাতটি তত্ব প্রকৃতিও বটে আবার বিৰতি ৰ প্রকৃতি হইতে 
চৰ ইহা! আবার নিজে অহঙ্কারের প্রকৃতি। অহঙ্কার একদিকে 
বুদ্ধির বিকৃতি এবং অপরদিকে পঞ্চ সুস্মভূতের অর্থাৎ শব্দ, বৰ্ণ, স্পর্শ, স্বাদ ও গন্ধের 
এবং একাদশ ইন্সিয়ের প্রকৃতি। পঞ্চ সম্মভূত অহঙ্কারের বিকৃতি এবং পঞ্চ স্থূলভূতের 
(অহাভূতের) অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবীর প্ৰকৃতি। এই চতুবিংশতি 
তত্ব পুরুষের ( শুদ্ধচৈতন্ের ) সহিত মিলিত হইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ব হয়। এই পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের মধ্যে সমগ্র আধ্যাত্মিক ও জড়জগৎ অন্ততুক্ত। কিন্তু চৈতন্য (পুরুষ) 
কোন কিছুর কারণও নহে, কাৰ্যও নহে; স্থতরাং উহ! পরিণাম-প্রক্রিয়ার' বাহিরে 
এবং উহার ব্যাপারে উদাসীন । 
এখন প্রশ্ন উঠে £ বিশ্বের আদি উপাদান এবং মূল কারণ রূপে প্রকৃতিতত্বকে 
স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? কার্কারণ নিয়মের অনুরোধে এই তত্ব স্বীকার 
করা হয়। প্রতিভাত জগতের স্থব্যবস্থা, নিয়ম এবং স্থশৃঙ্খল কাৰ্য অকারণে সংঘটিত 
ও আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। সর্বপ্রকার পরিবর্তনের প্রধান 
নিয়ামক তত্ব হইতেছে কারণতা। যে স্থল জগৎ আমরা! প্রত্যক্ষ করি, তাহা 
নিশ্চয়ই সভার কোন পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে উৎপন্ন হুইয়াছে। কার্ধকারণ সন্বন্ধের 
বৈশিষ্ট্য এই যে, কার্য কারণ হইতে ভিন্ন হইলেও উহাতে কারণের ম্বরূপগত ধর্মগুলি 
থাকিতে বাধ্য । কার্ষের এই সকল সাধারণ ধর্ম কারণ হইতেই আসে। কার্ধের 
যে সকল বিশেষ ধর্মদ্বার৷ উহাকে কারণ হইতে পৃথক কর! হয়, সেগুলিও কারণত। 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। 
বৈশেষিক মতে দুইটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি দ্বাণুকের উৎপত্তি হয়, এবং 
এইরূপ তিনটি ছ্যণুকের সন্মিলনে ত্রাপুক উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি। পরমাণু হইতে 
দ্যগুকের পরিমাণ বেশী নয়, কিন্ত ত্রাণুকের পরিমাণ বেশী, অর্থাৎ ত্রাণুকের পরিমাণ 
দ্যণুক ও উহার উপাদানীভূত পরমাণুগুলির পরিমাণ হইতে অধিক । কিন্তু স্থুলবস্তর 
উৎপত্তির এই ব্যাখ্যাতে একটি গুরুতর দোষ আছে। পরমাণুগুলির কোন বিস্তার 
নাই; তাহা হইলে উহ! হইতে বিস্তারযুক্ত বস্তু কি করিয়া উৎপন্ন হইতে পারে? 
যাহা অণু তাহা কখনও বৃহৎ হইতে পারে ন|। কিন্তু কারণ যদি বৃহৎ পরিমাণ 
হয়, তাহা! হুইলে উহ| হইতে ক্ষুত্রতর কার্ধের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, ক্ষুদ্ৰ 
বৃহতের অন্ততূক্ত। যাহ৷ পূর্বেই কারণে বিদ্যমান, শুধু তাহাই এ কারণ হইতে 
পারে | আবার বিশেষ সাধারণ হইতে উত্পন্ন হইতে পারে; কারণ, বিশেষ সাধারণের 
অস্ততূক্ত এবং উহার বিরোধী নহে। কার্ষের পরিমাণ ব্যাখ্যা করার জন্তু যাহ! 
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সাবশ্যক ‘তাহা হইতেছে কারণস্থ এমন একটি পরিমাণ যাহ| কার্দের পরিমাণ হইতে 
ব্যাপকতর এবং বৃহত্তর; কারণ, সর্ব বিশেষ বিশেষ পরিমাপ সাধারণ পরিমাণের 
অস্ততুক্ত। তাই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত এই যে, কারণ কার্য হইতে অধিক ব্যাপক 
হইতে বাধ্য । পরাজাতি হইতে অপরাজাতির নিগমন কর! সম্ভবপর, কিন্ত ইহার 
বিপরীত প্রক্রিয়া সমর্থনযোগ্য নহে। 

এখানে কারণতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকাঁর। বস্তুতঃ কারণত। 
হইতেছে সাংখ্য তত্বজ্ঞানের ভিত্তি এবং কার্ধকারণ নিয়মের প্রয়োগন্বারাই সাংখ্যের 
বিভিন্ন ভত্বগুলিকে নিগমন করা হয়। ইহ] সর্ববাদিসম্মত যে, কারণ ব্যতীত কোন 
ঘটনাই ঘটতে পারে না। অধিকস্ত সাংখ্যমতে ইহাও বলা হয় যে, কার্য তাহার 
উপাদান কারণে পূর্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে । ইহাকে সৎকার্ধবাদ বল! হয়। 
সাংখ্য দর্শনের পরিণামবাদ কার্ধকারণের এই সংকাৰ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । 

যেহেতু কার্য উপাদান কারণের পরিণাম মাত্র এবং তজ্জন্ত দ্রব্যরূপে উভয়ে 
অভিন্ন, স্থতরাং সাংখ্য মতে কারণ এবং কার্য একই সঙ্গে থাকে । বৌদ্ধিক এবং 
জড়ীয় সর্ধপদার্ধের ত্ৰিতয় ধর্মের উপপত্তির জন্য ত্রিগুণের এক্যরূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব 
অন্যান কর| হয়। প্রতিভাত জগতকে কোন চরমতত্বের পরিণাম বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে প্রথমটির স্বরূপগত ধর্মগুলি দ্বিতীয়টিতে থাক! আবশ্যক । কাৰ্য ও 
কারণের স্বরূপগত অভেদ স্বীকার করিলেই এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন কর! যায়। 
ইহাতেই কাঁরণত৷ বিষয়ক সাংখ্য মতের সাতিশয় গুরুত্ব । 

সাংখ্যকারণতভাবাদের বিরুদ্ধে ন্যায় বৈশেষিক সম্প্রদায় গুরুতর আপত্তি উখাপন 
করিয়াছেন: (১) কাৰ্য পদার্থটি উহার উপাদানীভূত অংশসকল হইতে পৃথক্‌ 
একটি নৃতন অবয়বী--উই| শুধু তাহাদের অবিন্তন্ত সমূহমাত্ৰ নয়। (২) উৎপত্তির 
পূর্বে কার্ধ-পদার্থটিকে জান! যায় না। উহা যদি কারণ হইতে অভিন্ন হইত তাহ! 
হইলে কারণের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই উহাঁও জ্ঞাত হইত। (৩) উৎপত্তির 
পূর্বে কাৰ্য উহার উপাদান কারণে থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে কাঁধের 
জন্তু কর্তার প্রধত্ব ও ক্রিয়া অনাবশ্যক হইত। লাংখ্যমতে বল। হয় যে, কর্তা শুধু 
অংশগুজির যথাযোগ্য বিশ্তাসঘারা উপাদানের পরিণাম ঘটাইয়া থাকেন, কিন্তু 
নৃতন পদার্থ স্ষ্টি করেন না। কিন্তু এই যুক্তি সাংখ্যের নিজের বিরুদ্ধেই যাইবে। 
যে নৃতন পরিণাম পূর্বে ছিল না, তাহার উৎপাদন এবং উপাদানের পূর্ববর্তী অধিষ্ন্ত 
অবস্থার বিনাশ স্বীকার করিলে কোন সঘ্স্তরই বিনাশ হয় ন! এবং কোন অসতবস্তই 
উত্পন্ন হুয় ন! সাংখ্যের এই মত পরিত্যাগ করিতে হয়। (৪) কার্য যদি নিজের 
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উৎপত্তির পূর্বেই বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে প্রথমে ও শেষে অর্থাৎ কার্ধোৎপত্তির 
পূর্বে এয্বং পরে কারণের অবস্থার মধ্যে কোন ভেদ থাকিত নাঁ। (৫) উৎপত্তিয় 
পূর্বে কার্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অস্তিত্ব এবং উৎপত্তি এক হইয়া যাইবে। 
কিন্ত স্ব-বিরোধ ব্যতীত উহাদের ভেদ বিলোপ করা যায় না। 

প্রথম আপতিটি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সাংখ্যমতে অবয়বী উহার উপাদান 
হইতে পৃথক কোন বন্ধ নহে। যদি পৃথক হইত তাহা হইলে উহার অধিষ্ঠান হইতে 
পৃথক্রূপেই উহা! প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু অবয়বী কখনও উহার অবয়বগুলি হইতে 
পৃথকৃভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। অবয়বীকে উহার অংশগুলি হইতে ভিন্ন একটি বস্তু 
বলিয়া মানিলে, যাহ! প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই ধরিয়| লওয়! হয়। বল! যাইতে 
পারে, যেহেতু অবয়বী একটি কার্য পদার্থ, সুতরাং উহু! যেমন কর্তা করণ প্রভৃতি 
অন্তান্ত কারণ হইতে ভিন্ন, তেমনই উপাদানকারণ হইতেও ভিন্ন হইতে বাধ্য; কিন্ত 
এইরূপ যুক্তি নেরাশ্তব্যগক। কারণ, এই কথা সত্য হইলে অবয়বী যেমন উহার 
করণ হইতে পৃথকৃভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তেমনিই উহার অংশগুলি হইতেও পৃথকৃভাবে 
প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। তাহা ছাড়া, অবয়বী পৃথক্বস্তরূপেও কিভাবে তাহার 
অবয়বগুলিতে থাকিতে পারে তাহার কোন যুক্তিসৃন্মত অর্থ নিরূপণ করা অসম্ভব । 
অবয়বী কি উহার সর্ব অংশে একত্রভাবে সম্মিলিত হইয়া থাকে অথব| পূর্থক্‌ 
পৃথকৃভাবে প্রত্যেকটি অংশে থাকে? প্রথম বিকল্পটি সমথ'ন করা যায় না। কারণ, 
তাহ! হুইলে সর্ব অবয়বের প্রত্যক্ষ ব্যতীত অবয়বীর প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু 
বস্তুতঃ একটি ব্যপক অংশ প্রত্যক্ষ করিয়াই আমরা অবয়বীকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারি। কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, আমর! তাহার পৃষ্ঠ অথব| অভ্যন্তর 
প্রত্যক্ষ কর! পর্যন্ত অপেক্ষা করি না । যদি মনে কর! হয় যে, অবয়বী উহার প্রত্যেক 
অংশে নিঃশেষে এবং সম্পূর্ণভাবে অবস্থান করে, তাহ! হইলে ঘতগুলি অবয়ব আছে 
ঠিক ততগুলি অবয়বীই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ বলা হইয়াছে যে, যখন 
অবয়ব সমূহের একটি বিশেষ ধরণের সম্মেলন ঘটে, তখনই অবয়বীর আবির্ভাব হয়, 
আবার সেই সম্মেলন বিনষ্ট হইলে অবয়বীও বিনষ্ট হইয়া যায়, যদিও অবয়বগুলি 
পূর্ববৎ বিদ্যমান থাকে । স্থতরাং অবয়বী ইহার অবয়বগুলি হইতে ভিন্ন হইতে 
বাধ্য। সাংখ্যমতে এই যুক্তি চক্রক দোষে ছুষ্ট। কারণ, সাংখ্য অবয়বীকে একটি 
সঞ্জাত ব| বিনাশী অভিনব পদাথ” বলিয়া মনে করে না। সাংখ্যের মতে একটি 
সুশৃঙ্খল বিশেষ নিয়মে বিন্যস্ত হইলে অবয়বগুলি অবয়বীর কার্য সম্পাদন করে মাত্ৰ । 
উদ্ভবের পূর্বেই কার্ষের অস্তিত্ব থাকে ইহা স্বীকার করিলে, কার্ষের উৎপত্তি বিষয়ে 
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কর্তার প্রযত্ব নিরথ ক হইয়া পড়ে--এই তৃতীয় আপত্তি খণ্ডন করিবার অন্য সাংখ্য 
কতকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে । 

প্রথমতঃ, কারণের মধ্যে কাধকে থাকিতেই হইবে, কারণ, যাহা নাই তাহ! উৎপন্ন 
হইতে পারে না। যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও একটি চতুষ্কোণ বৃত্তকে উৎপন্ন হইতে কখনও 
দেখা যায় নাই। কার্ধের সহিত উৎপাদনক্রিয়ার নিয়ত সম্বন্ধ আছে এবং কর্ত। ও 
করপাদির ক্রিয়ার এ সম্বদ্ধের সহিত সম্পর্ক থাকিলেই উহার সার্থকতা! বুঝা যায়। 
কিন্তু উৎপাদমক্রিয়ার পূর্বে কার্য অবর্তমান থাকে এবং এই প্রক্রিয়ার সমাপ্তির পরই 
ইহার উদ্ভব ঘটে বলিয়া মনে কর! হয়। এই দুয়ের মধ্যবর্তীকালে কার্ষের কোন সতত! 
থাকে না এবং সেইজন্য ইহার উপর কোন ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে পারে না। সাংখ্য 
এই আপত্তির নিরসন করিতে পারে। শুন্য হইতে কাধের উৎপত্তি হয় এই কথা 
বলিয়| শৃন্যবাঁদী কার্ষকারণ সম্বন্ধটিকেই অস্বীকার করে। এক নির্দিষ্ট কারণ হইতে 
অন্ত এক নির্দিষ্ট কাৰ্যই উৎপন্ন হয়। এইরূপ নিয়তত্বই কার্ধকারণসন্বদ্ধের স্বভাব! 
অভাব যদি কাৰ্যক্ষম হইত তাহ! হইলে যেহেতু অভাব সর্বত্রই স্থলভ, স্থৃতরাং যে কোন 
বস্তু হইতে অন্য যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে পাঁরিত। অদ্বৈতবেদাস্তী যখন বলেন যে, 
একমাত্র কারণই সত্য এবং কার্য হইতেছে অবভাসমাত্র তখন তিনি সমস্যাকে শুধু 
এড়াইয়| যান, উহার কোন সমাধান দেন না । ন্যায়-বৈশেষিকের মত এই যে, কারণ- 
ব্যাপারের পর কার্য অস্তিত্বলাভ করে এবং তাঁহার পূর্বে উহার কোন অস্তিত্বই ছিল 
না। ইহার বিরুদ্ধে বহ গুরুতর আপত্তি তোলা যায়। “কার্যঅস্তিত্বহীন” এই 
বাক্যটি অর্থহীন ; কারণ, অস্ভিত্বাভাঁব উদ্দেশ্টের ধর্ম হইলেই উহাকে বিধেয় করা 
যায়; কিন্তু ধর্ম হইতে গেলে সম্বন্ধ আবশ্যক, এবং সম্বন্ধ শুধু অন্তিত্ববান্‌ পদার্থের 
মধ্যেই সম্ভবপর । অস্তিত্বাভাবর্ূপ বিধেয়টি যদি উদ্দেশ্যের সহিত সম্বন্ধ না হয়, তাহা 
হইলে কার্ধের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; কারণ, অস্তিত্বাভাবন্প বিধেয়টি 
উহার সহিত অসম্বদ্ধ। উৎপত্তির পূর্বে কার্কে অস্তিত্ববান্‌ বলিয়| ধরিলে প্রশ্ন উঠে 
_ তাহ! হইলে কারণব্যাপারে কি সম্পাদিত হয়? উত্তর এই যে, কারণব্যাপারে 
যাহা অব্যক্ত ছিল তাহা অভিব্যক্ত হয়। উৎপত্তি মানে অভিব্যক্তি ছাড়া অন্ত কিছু 
নহে । 

দ্বিতীয়তঃ, কোন বিশিষ্ট কার্ষের জন্য বিশেষপ্রকার উপাদান বাছিয়| লইতে হয়। 
ইহাতেও প্রমাণিত হয় ষে, উৎপত্তির পূৰ্বে কার্য বিদ্যমান থাকে। তৈল উৎপন্ন করার 
জন্তু তৈলবীজই গ্রহণ করিতে হয়, বালুকণ৷ নহে; কারণ, তৈলবীজে তৈল অব্যক্ত- 
রূপে বিদ্ধমান থাকে। কাৰ্যের সহিত যাহা সম্বন্ধ, শুধু তাহাই কারণ হইতে পারে। 
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কতকগুলি অংশের সাহায্যে একটি সমুদায় উৎপত্তির ব্যাপারে আমরা পূর্বেই 
দেখাইয়াঁছি যে, উক্ত সমুদায় উহার অংশসকল হইতে ভিন্ন পদাৰ্থ নহে। মূলতঃ কার্ধ 
ও কারথ পরস্পর হইতে অভিন্ন। 

তৃতীয়তঃ উৎপাদন অনিয়মিত নহে। যেহেতু কার্য উহার যোগ্য কারণের 
সহিত অভিন্ন অতএব উহা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
উদাহরণস্বরূপ, বস্ত্ৰ যেমন বয়নযন্ত্র হইতে ভিন্ন, সেইরূপ যদি তন্তু হইতেও ভিন্ন হইত, 
তাহা হইলে উহা তস্তগুলির সজাতীয় হইত না এবং উহার আশ্রয় যেমন বয়্নযন্ত 
হইতে ভিন্ন, তেমনই তন্ত হইতেও ভিন্ন হইত ৷ স্থতরাং কাৰ্য ও কারণের সম্বন্ধ অভেদ 
ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। এইভাবে ন্তায়-বৈশেষিকের প্রথম আপত্তিটির 
নিরমন কর! যায়। 

উৎপত্তির পূর্বে কার্ধের উপলব্ধি হয় ন! বলিয়া তখন উহীর অস্তিত্ব থাকে না, 
স্তায়-বৈশেষিকের এই দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অন্ুপলন্ধি 
অনস্তিত্বের যোগ্য হেতু নহে। উহা! অনভিব্যক্ত ছিল বলিয়াই উপলব্ধ হয় নাই। 
কারণ ব্যাপার শুধু উহাকে অভিব্যক্ত করে। 

হ্যায়-বৈশেষিকের তৃতীয় আপত্তিটি এই যে, পরিণাম ও অভিব্যক্ির উৎপত্তি 
স্বীকার করিলে নৃতন পদার্থের উৎপত্তিই স্বীকার করা হয়। সাংখ্যমতে এই পরিণামের 
স্বরূপসন্ধন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই এই আপত্তির জনক। পরিণাম বলিতে প্রাগন্তিত্ববান্‌ 
ধর্মের নাশ অথব! প্রাগস্তিত্ববিহীন ধর্মের উত্পত্তি বুঝায় না। পরিণামের অর্থ 
অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ধর্মের অভিব্যক্তি এবং নাশের অর্থ অভিব্যক্ত ধর্মের পুনরায় 
অনভিব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্তি । স্থতরাং এই আপত্তি বিচারসহ নহে। কার্যোখপতির 
জন্য উপাদানের যে নৃতন বিন্যাস করিতে হয়, তাহ! কারণপদার্থেরই ধর্ম বলিয়| উহা 
হুইতে ভিন্ন কিছু নহে। অবশ্য সাংখ্য অস্তিত্ব ও উৎপত্তির ব্যবহারিক ভেদ অস্বীকার 
করে না। উৎপত্তি বলিতে শুধু অব্যক্ত পদার্থের অভিব্যক্তি বুঝায় এবং যেহেতু এই 
অভিব্যক্তি উক্ত পদার্থের সহিত অভিন্ন অতএব উহা! কোন সম্পূর্ণ নূতন ঘটনার স্যরি 
বুঝায় না। 

চতুর্ধতঃ, কার্ধকারণ সম্বন্ধ মানিলে ইহাও মানিতে হয় যে, কারণের মধ্যে বিশিষ্ট 
একপ্রকার কার্য উত্পন্ন করিবার একটি বিশিষ্ট শক্তি থাকে । বাহা উৎপন্ন হইবে 
তাহার সহিত যদি এই শক্তির একটি সম্বন্ধ থাকে, শুধু তাহ হইলেই এই শক্তি সক্রিয় 
হইতে পারে । ইহার অর্থ এই যে, কারণের মধ্যে কাৰ্য বীজরূপে বিষ্যমান থাকে । 
শক্তির ধারণার সহিত উহার আশ্রয় এবং বিষয়ের ধারণা ও অনিবার্যভাবে সম্বন্ধ 
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থাকে। কিন্তু কারণরূপে আশ্য়টি পূর্ব হইতেই অন্তিত্ববান। প্রশ্ন হইতেছে, 
কার্ধরূপে বিষয়টিও কি পূর্ব হইতে অস্তিত্ববান্‌ অথবা অস্তিত্ববান নহে? কিন্তু শক্তি 
বলিতে একটি ছিমুখ পদার্থ বুধায়। অপর সন্বদ্ধীটির অভাবে এই শক্তি পদার্থ 
অস্তিত্ববান্‌ এবং সক্রিয় হইতে পারে না। শক্তির বিষয় অবিষ্যমান হইলে কারণের 
শক্তি উহার উপর কি ভাবে ক্রিয়া করিবে? যদি কারণের শক্তি অবিত্যমান 
বিষয়ের উপর ক্রিয়৷ করিতে পারিত, তাহ! হইলে ষে কোন বস্তর উৎপত্তি সম্বন্ধেই 
অব্যবস্থিতত। দোষ পরিহার কর! যাইত না। 

পঞ্চমতঃ, কারণে কার্য আছে শুধু এই কথা ধরিয়া লইলেই কারণতা 
সম্ভবপর । যাহা অ-বন্ত তাহার কারণের কোন আবশ্যকতা নাই। দুইটি অ-বস্তুর 
মধ্যে কোন স্বরূপগত ভেদ বাহির কর! কঠিন। বন্ধ যদি চতুষ্কোণ বৃত্তের মত নিজ 
কারণে না থাকিত, তাহা হইলে প্রথমটির উৎপত্তি হয় এবং দ্বিতীয়টির হয় মা ইহার 
ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব হইত। এক অ-বস্ত হইতে অন্ত অ-বস্তকে যদি স্বরূপতঃ পৃথক্‌ 
করা যাইত, তাহ! হইলে হয়ত উহার ব্যাখ্যা দেওয়| সম্ভবপর হইত। কিন্তু অবস্ধতে 
গুণ, ক্রিয়া অথবা জাতির আকারে এইরূপ স্বক্পগত ভেদ স্বীকার কর! অসম্ভব। 
সাংখ্য স্বীয় মত সমর্থনের জন্য যে সকল বিভিন্ন যুক্তি দিয়াছেন উহাদের সকলগুলিই 
সাংখ্যের এই মূল সিদ্ধান্তের যুক্তিসম্মত অনুসিদ্ধান্তমাত্র যে, কার্য ও কারণ দ্রব্যরপে 
এক। এই মুল সিদ্ধান্তের সমর্থনে অনেক স্ুযুক্তি আছে। যে অধিকরণে উপাদান 
কারন নাই সেখানে কার্য থাকিতে পারে ন! এই অর্থে কার্য হইতেছে উপাদান 
কারণের একটি ধৰ্ম কিন্তু এই ধৰ্ম-ধৰ্মী সম্বন্ধ বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে থাকিতে পারে 
না। গরু ঘোড়ার ধর্ম নহে, সুতরাং কার্য ও কারণের মধ্যে এই যে ধর্ম-ধর্মীভাব 
আছে, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে উহার! পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে এবং তজ্জন্ত উহার! 
পরস্পরের সহিত অভিন্ন হইতে বাধ্য । এমন কি উপাঁদানও পরিণামের সম্বন্ধ দুইটি 
বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে থাকিতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ঘট ও বস্তরের মধ্যে এইরূপ 
সম্বন্ধ নাই। তন্ত এবং বস্ত্রের মধ্যে যে উপাদান ও কাধের সম্বন্ধ আছে তাহা হইতে 
প্রমাণিত হয় যে, উহার| পরস্পর হইতে ভিন্ন নহে । অপর একটি মূল্যবান যুক্তিদ্বারাও 
এই মত সমর্থন কর! যায়। কার্ধরূপে কোনও অবয়বী যদি উহার উপাদানীভূত 
অংশগুলি হইতে ভিন্নদ্রবা হইত, তাহ! হইলে উহাদের ওজন বিভিন্ন হইত। কিন্ত, 
কাৰ্য পদার্থের ( যথা বস্ত্রের ) ওজন উহার ১৬১৪ তন্তগুলির ওজন হইতে অল্প 
বা অধিক বলিয়া লক্ষিত হয় ন৷ ৷ 

কাৰ্য ও কারণের মধ্যে উৎপাদকশক্তি, নাম, উৎপত্তি এবং ধ্বংশ এই সকল 


৩৩৯ 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


ব্যাপারে ষে ভিন্নতা আছে তাহাতে কার্য ও কারণের আত্যপ্তিক প্রভেদ প্রমাণিত 
ছয় না৷ একটি বাস্তব উদাহরণ দ্বারা এই কথার সত্যত। স্পষ্ট হইবে। কচ্ছপ 
তাহার বিভিন্ন অল্রপ্রত্যঙ্গ প্রসারণ করে আবার নিজের শরীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ 
করে। এই সম্প্রসারণ ও সক্কোচন উৎপত্তি ও ধ্বংসের প্রতীক । একই স্বৰ্ণথও হইতে 
বিভিন্ন অলঙ্কারের উৎপত্তি এবং উহাতেই তাহাদের বিলয়কে বরং সম্প্রসারণ ও 
সক্কোচন অথব| ব্যক্তাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা বল! ঠিক হইবে । এই উদ্দাহরণগুলি কাৰ্য- 
কারণ সম্বন্ধের নিদর্শনস্বরূপ । ইহাদের দ্বার! বুঝ! যায় যে, পূর্বে অসৎ ছিল এইরূপ 
সম্পূর্ণ কোন নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয় না এবং কোন বিদ্যমান বস্তুর ধ্বংসও হয় না। 
মৃত্তিক ও ঘটের মধ্যে উৎপাদকশক্তির ব্যাপারে যে পার্থক্য আছে তাহাও উহাদের 
ভেদাহ্মিতির হেতু হইতে পারে না। যদিও এক ব্যক্তি নিপুণভাঁবে পথপ্রদর্শকের 
কাজ করিতে পারে তথাপি খাট বহন করিতে পায়ে না। কিন্তু তাহার মত 
একাধিক ব্যক্তি খটিটি বহন করিতে সমর্থ । তেমনই একটি তন্তু উত্তরীয়ের কাজ 
করিতে পারে না, কিন্তু বহু তস্ত মিলিতভাবে বস্ততঃই এই উদ্দেশ্য সাধন করে। 
স্থতরাং কারণের শক্তি ও ব্যাঁপারের পার্থক্য কার্য ও কারণের ভেদের সপক্ষে যুক্তি 
নহে। ূ 
প্রকৃতি: প্রকৃতি হইতেছে জাগতিক সুশৃঙ্খল সমগ্র প্রবাহের চরম উপাদান কারণ 
এবং মূল । আমরা দেখিতে পাই যে, বিভিন্ন ঘটনাবলী উৎপন্ন হয়, বিনষ্ট হয়, পরিমিত 
স্থান অধিকার করে, একস্থান হইতে অপরস্থানে গমন করে, স্থিতি ও ক্রিয়ার জন্তু 
অন্তের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই সকলের কারণ থাকিতে বাধ্য। আমর! 
দেখিয়াছি যে কার্য অপেক্ষা কারণ পরিমাণে ও ব্যাপকতায় অধিক ন! হইয়া পারে 
না। এক বিশিষ্ট ব্যক্তি অন্য এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতে পারে না। প্রথমে আমরা স্থূল 
জড় বস্তু সকলের কথা৷ বিচার করিব। এইগুলি পাঁচটি স্থূল ভূতের শ্রেণীতে অন্ততুক্ত 
কর! হইয়। থাকে । কিন্তু ইহাদের এমন কারণ খুঁজিয়! বাহির করিতে হইবে যাহা 
উহাদের তুলনায় অল্প বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং অধিক ব্যাপক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
পঞ্চ স্ুলভূতের কারণ হইতেছে পঞ্চ স্মক্ষ্মমূত, এবং ইহাদিগকে পঞ্চ তন্মাত্ৰ বলা হয়। 
একাদশ ইন্দ্রিয় সহ এই পঞ্চভূত অহঙ্কার হইতে, অহঙ্কার বুদ্ধি হইতে এবং বুদ্ধি প্ৰকৃতি 
হইতে উৎপন্ন হয় । আমবর। বলিয়াছি প্রকৃতি হইতেছে সত্ব, রজ ও তম এই তিন 
গুণের একটি মিশ্র একা । সত্বের ধর্ম লঘুত্‌ ও প্রকাশ। ইহ! পদার্থসমূহের লঘুত্বের 
কারণ এবং উহ! জ্ঞানেক্রিয়গুলিতে থাকাতে উহার! তাহাদের বিষয়গ্রহণে যোগ্য ও 
পটু হয়। রজের ধর্ম হইভেছে ক্রিয়া। উহা সর্বপ্রকার গতির কারণ। ইহার 


৩৬২ 


সাংখ্য যোগ ঃ সাংখ্য দর্শনের চতুর্বিংশতি তত্ব 


সাঁহায্য ব্যতীত সত্ব ও তম কোন কাৰ্যই করিতে পারিত না। ইহার দয়ণই সর্বক্রিয়া, 
আভ্যন্তর পরিবর্তন ও বাহ্‌গতি সম্ভবপর হয়। তমেন ধর্ম গুরুত্ব ও প্রতিবন্ধকত|। 
ইহা জড়বস্তর গুরুত্বের এবং ইন্দ্ৰিয় সকলের জড়তার কারণ। সত্বের ফল যেমন 
প্রকাশ তেমনই তমের ফল হইতেছে অস্পষ্টতা বা আবরণ। ভৌতিক অথবা মানসিক 
সর্বপ্রকার বস্ততেই উহাদের স্বাভাবিক বিরোধসত্বেও এই তিনটি গুণকেই পরম্পরের 
সহিত সহযোগিতা করিতে দেখা যায়। সলিতা, শিখা ও তৈল মিলিয়| যেমন 
আলোক উৎপন্ন করে তেমনই প্রকৃতির পরিণামে প্রবাহের সর্বত্রই উহার! পরস্পরের 
সহিত সর্বদ। সহযোগিত। করে । বিভিন্ন প্রকারে এবং মাত্রায় একের প্রাধান্ত এবং 
অন্য দুইটির অপ্রাধান্ত বশতঃ অনন্ত জটিলত| বিশিষ্ট অসংখ্য ও বিভিন্ন ঘটনাবলী 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সমগ্র সৃষ্টি প্রবাহ একটি অচেতন উদ্দেশ্যদ্বার| নিয়ন্ত্রিত । 
সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতেছে জীবের ভোগ অথব| মোক্ষ সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরেরই উদ্দেশ্য 
আছে। অৱশ্য প্রকৃতি ইহার সম্বন্ধে সচেতন নহে। 

এইক্ষণে আমরা এই অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরগুলির যুক্তিসম্মত অর্থ বুঝিতে চেষ্টা 
করিব। 

পরিণাম £ প্রকৃতির প্রথম বিকার হইতেছে ‘মহত’ অর্থাৎ “বৃহৎ । ইহাকে বুদ্ধিও 
বলা হয়। ইহাকে মহৎ বলার কারণ এই যে, বিকারগুলির মধ্যে ইহারই দৈশিক 
এবং কালিক পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক। অদভুত শুনাইলেও সাংখ্যের মতে বুদ্ধি, 
মনন, অনুভূতি সঙ্কল্প এবং অন্য সকল মানসিক অবস্থাই প্রকৃতির বিকার । স্থূল জড় 
পদাৰ্থ হইতে ইহাদের পার্থক্য শুধু এই ব্যাপারে যে উহার অধিক স্বন্ম ও বিশুদ্ধ 
পদার্ঘঘার। গঠিত। প্রকৃতি হইতেছে পরম্পরবিরোধী তিনশক্তি বা তত্ত্বের 
সাম্যাবস্থা। ব্যাস-ভায্যে এইরূপ বল! হইয়াছে যে, স্থির উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা! 
করিলে ( যেহেতু এই সাম্যাবস্থায় কোন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না, অতএব ) উহাকে প্রায় 
অস্তিত্বহীন বল! যাইতে পারে।* ইহা অব্যক্ত ও প্রত্যক্ষাতীত। কিন্ত যেহেতু 
সাংখ্যের মতে বিশিষ্ট কার্ধের কারণ অবিশিষ্ট অতএব কারণতা সম্বন্ধে সাংখ্যের 
মত গ্রহণ করিলে স্থঞ্টির মূল রূপে প্রকৃতির অস্তিত্ব ন! মানিয়া উপায় নাই । সর্ব 
কারণের যে কারণ তাহা সর্ব বিশেষ বর্জিত হইতে বাধ্য এবং উহাকে শুদ্ধসত্ত| বলিয়। 
মনে করা যাইতে পারে । কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে শুদ্ধসঙ! অশুদ্ধ সত্তার স্তায়ই 
ধারণ! ও কল্পনার অযোগ্য ৷ সেইজন্য সাংখ্যকার কেবল নেতি নেতি রূপেই প্রকৃতির 
বর্ণনা দিয়াছেন। 

মূল প্রকৃতি উহার উপাদানীভূত গুণসমূহের সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থাবিশিষ্ট এবং যদিও 
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উহার স্বভাববশতঃ উহা! সদাই পরিবর্তনশীল, তথাপি এই পরিণাম সদৃশ বিকার. 
হইতে ' সদৃশ বিকারেই ঘটে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই সম্পূর্ণ 
লাম্যাবস্থাবিশিষ্ট প্রক্কতি প্রায় অস্তিত্বহীন, কারণ উহার দ্বার! কোন পুরুতার্থ সিদ্ধ 
হয় না। প্রকৃতির অন্তঃস্থ এই উদ্দেস্ঠাভিমুখী প্রবণতা ছুই সৃষ্টির মধ্যবর্ভাকালে 
সাময়িকভাবে বদ্ধাবস্থায় থাকে, কিন্তু পরে ইহা মুক্ত হয় এবং সাম্যাবস্থায় বিক্ষোভ 
দেখ! দেয়। বিক্ষোভের অর্থ কোন একটি" গুণের অন্যান্ত গুণের উপর প্রাধান্ত । 
প্রথম বিকার মহতের বৈশিষ্ট্য হইতেছে সত্বগুণের প্রাধান্য । ইহা! হইতেছে সর্বাপেক্ষা 
উচ্চ ( আদি) ও অমিশ্র অণ্তিত্বান্‌ পদাৰ্থ। পরিণাম বা বিকৃতি হইতেছে অমিশ্র 
হইতে মিশ্রে, সাধারণ হইতে বিশেষে, অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্টে রপাস্তর ; এবং 
ইহার স্বভাব সর্বাপেক্ষা ব্যাপক বলিয়াই সম্ভবতঃ উহাকে পরিণাম প্রক্রিয়ার আদিতে 
রাখা হুইয়াছে। ইহা হইতেছে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং উহ! বিশ্বব্যাপী বলিয়| নব সসীম 
বুদ্ধি উহার অন্তর্গত। সমীম বুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির মধ্যে এইটুকু পার্থক্য আছে 
থে, প্রথমটির বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে, কিন্তু দ্বিতীয়টির সেইরূপ কোন সম্বন্ধ 
নাই, কারণ উহ গ্রহণ করিতে পারে এমন কোন বিষয়ই নাই। দ্বিতীয় বিকার 
হইতেছে অহঙ্কার অথব। অহং-বোধ ৷ ইহার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সঙ্কীৰ্ণ, কারণ অহম্‌-এর 
সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে কিন্তু মহৎ এরূপ কোন সদ্বদ্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে। 
প্রত্যেক বস্তুই ইহার সম্ভাব্য বিয়য়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি হইতে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ- 
জগৎ উৎপন্ন হওয়ার পূবেও উহাকে অহঙ্কারের বিষয় করার সম্ভাবনা বীজরূপে 
বিস্মান থাকে । অহঙ্কার হইতে আস্তর ও বাহা এই দুইটি সমাস্তরাল বিকার-ধারা 
উতপন্ন হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন প্রথমটির অন্তর্গত । মনের 
স্বভাব দ্বিবিধ। কারণ জ্ঞান ও কৃতি উভয়েই মনের দ্বার! জনিত। বাহ বিকার 
ধারার মধ্যে পঞ্চ সুক্ষভূত অস্ততূক্তি। আস্তর বিকার-ধাঁর। মহতের সত্বাংশ হইতে 
এবং বাহ বিকার-ধার। উহার তম-অংশ হইতে নিঃস্থত হয়। আর বজ অংশের কার্য 
হইতেছে এই দুইটি গুণকে সক্রিয় কর! । উহাদের প্রত্যেকটিতে অহঙ্কার অনুস্থ্যত 
থাকে বলিয়া ইহ! যুক্তিপিদ্ধ যে এই সকল বিকার অহঙ্কার হইতে উদ্ভুত হয়। 
বিভিন্ন ইন্দত্ৰিয়গুলি অহম্‌-এর প্রয়োজন সিদ্ধির উপায় এবং আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তির 
চরিতার্থতার জন্ত বাহ্‌ বিষয়গুলি আবশ্তক। বাহ বিষয়গুলি হইতেছে অহ্ম-এর 
সম্পত্তি এবং অহম্‌ হইতেছে উহাদের ম্বামী। ইন্দ্ৰিয় এবং বিষয়ের সহিত অহম্‌- 
এর যে তাদাত্ম্ম ঘটে তাহাতে অহঙ্কারের উহাদের মধ্যে অন্ুস্থাতত। স্পষ্টভাবে 
অনুভূত হয়। এই জন্যই ইন্সিয় এবং বিষয়ের অধস্থাদ্বার| অহং প্রভাবিত হয়। 


৩০৪ 


সাংখ্য যোগ : সাংখ্য দর্শনের চতুৰ্বিংশতি তত্ব 
গু 


উদ্নাহরণস্বয়প, চক্ষু নষ্ট হইলে অহম্‌ মনে করে যে উহ! অন্ধ এবং জড়বস্তুসকল উহার 
আয়তে থাকিলে অথবা ন! থাকিলে উহ! নিজেকে ধনী অথবা! দরিদ্র বলিয়| মনে 
করে। স্ক্ষ্মভূত হইতে স্থলভূতের উৎপত্তিতে যৌক্তিক অনিবাৰ্ধত৷ আছে। কারণ, 
কৈবল স্থূল বস্তই অহম্‌-এর কাজে লাগিতে পারে। ইহা স্পষ্ট যে ইন্জিয়গুলি 
অহঙস্কাযেরই বিশিষ্ট রূপ; কারণ, ইন্দ্রিয়গুলির সম্বন্ধ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সহিত, 
কিন্ত অহঙ্কারের সম্বন্ধ উহাদের সকলের সহিত । 

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাংখ্যের তত্বগুলিকে মূল প্রকৃতি হইতে যুক্তিসন্মত 
প্রণালীতে নিগমন করা হয়। এখানে বিশেষকে সাধারণ হইতে নিগমন করা 
হয় এবং অবরোহাত্মক যুক্তিতেও তাহাই কর! হয়। সাংখ্য অভিব্যক্তিবাদের অপর 
একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, জ্ঞাতুগত ও বিষয়গত উভয়প্রকার তত্বগুলিকে একই তত্ব 
হইতে নিগমন করা হয়। উচ্চ-নীচ তত্বগুলির অভিব্যক্তিতভে জ্ঞাতৃগত তত্বগুলিকে 
মহৎ বা বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং অহঙ্কারকে বিষয়গত তত্বগুলি ( যথ। স্থন্ম ও স্মুলভূত 
সকল ) অপেক্ষা উচ্চস্থান দেওয়! হইয়াছে--ইহ| যৌক্তিক অনিবাৰ্ধতাদ্বার| নিয়ন্ত্ৰিত 
বলিয়া মনে হয়। জ্ঞাতৃগত তত্বগুলির বিষয়ের সহিত একটি অবশ্ভব সম্বন্ধ আছে। 
স্থতরাং এই প্রয়োজনস্্ধির জন্য বিষয় সকলের অস্তিত্ব অত্যাবহ্যাক ৷ জগৎ্-ব্যবস্থায় 
জাতৃগত এবং বিষয়গত উভয় দিকই রহিয়াছে । 

পরিশেষে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, এই অভিব্যক্তি পূৰ্বাপরক্ৰমে ঘটিলেও 
উহাতে একটি অবিচ্ছেদ্তত| রহিয়াছে। পূৰ্ববৰ্তা তত্ব পরবর্তী তত্বের মধ্যে অনুস্থ্যত 
এবং সংগৃহীত থাকে। পূর্ববর্তী স্তর পরবর্তী স্তরে বিলুপ্ত হইয়| যায় না। বিভিন্ন 
প্রকার তত্বাস্তর ঘটিলেও সর্বতত্বের অভ্যন্তরে একই সর্বব্যাপী মূল প্রকৃতি প্রবাহিত। 
প্রত্যেক স্তরই প্রকৃতির ত্ৰিগুণে গুণান্বিত। অভিব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সর্বস্তরে এই 
সাধারণ হুত্রের অস্তিত্ব বশত: উহা দিগকে যুক্তিশীস্ত্রীয় পদ্ধতিতে একই সাধারণতত্বের 
কাৰ্য বলিয়া প্রদর্শন কর! সম্ভবপর । 

বন্ধন ও মুক্তি : বুদ্ধিও অহঙ্কারের সহিত তাদাত্ম্য হইতে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়। 
বুদ্ধিতে শুদ্ধচৈতন্তের গ্রতিবিস্ব পড়িলে এবং তজ্জন্য বুদ্ধি হইতে চৈতন্য নিজেকে 
পৃথক করিতে ন! পারিলে এই তাদাত্ম্য উৎপন্ন হয়। এই ভেদাগ্রহের ফল হইতেছে 
উভয়ের তাদাত্ম্য, এবং এই তাদাত্ম্য ক্রমে ক্রমে পরবর্তী বিকারগুলির সহিত 
আত্মার তাদাত্ম্য, ঘটায়। এইজন্য যদিও বিশুদ্ধ চৈতন্থা নিজ ম্বরূপে মুক্ত এবং 
দুঃখ, পাপ এবং নৈতিক ও বৌদ্ধিক দোষ বর্জিত তথাপি উহা নিজেকে এই সকল 
বন্ধনের অধীন বলিয়া অস্ুভব করে। 
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এই সকল বন্ধন ও দোষের সংক্ষিপ্ত রূপ হইতেছে দুঃখ এবং এই দুঃখের 
অস্তিত্বৰশতঃ আত্মা এই ছুংখজাল হইতে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করে। এই অন্তই 
তত্বজান আবশ্তক। শুদ্ধ চৈতন্যরপে জ্ঞাত! স্বভাবতঃ দুঃখ ও র্েশের সৰ্ব-স্পৰ্শ 
হইতে মুক্ত--যখন এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ ও সক্রিয় বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, তখন উহাই 
পরিশেষে মুক্তির কারণ হয়। আত্মা অনাত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অনাত্বার 
প্রভাববজিত এইরূপ বিবেকজ্ঞানদ্বার৷ মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু ইহা সহজ-সাধ্য' 
নহে । ইহার জন্য বিচারজনিত বিশ্বাস পরিপক্ক হুইয়! পরিশেষে লতোর সাক্ষাৎ 
অনুভূতিতে পরিণত হওয়া আবশ্যক । আবার ইহার জন্য দীর্ঘকাল নৈতিক সাধনার 
প্রয়োজন । প্রথমে ইহার জন্য সম্মান, অর্থ, পদ এবং ক্ষমত। প্রভৃতি জগতের 
লোভনীয় পদার্থগুলির প্রতি আসক্তি বর্জন করা আবশ্যক । এই উদ্দেশ্যে 
যোগনাঁধনা বিহিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা আত্ম| নিজের স্বাধীনতাবোধ পুনরায় 
প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় । 

পুরুষ £ শুদ্ধ-জ্ঞানাত্মক কূটস্থ ও নিত্য চৈতন্তরূপ পুরুষের অস্তিত্ব লৌকিক 
অচ্কভবের বিষয় নহে । ইহার কোন ইন্দিয়গ্রাহগুণ ন! থাকায় কোন বহিরিক্িয়- 
দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অন্তরিক্দ্িয়দ্ধারও ইহাকে প্রত্যক্ষ কর! 
যায় ন! কারণ, মানসপ্রত্যক্ষের বিষয়মাত্রই সুখ-দুঃখের বেদনাযুক্ত বলিয়া সৰ্বদাই 
ত্রিগুণের বিকার । 

কিন্ত সাংখ্যে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, সমুদায় এবং মিশ্র পদার্থসমূহ পরার্থ, অর্থাৎ 
অন্যের উদ্দেশ্য সাধন করে । আবার, প্রকৃতিও উহার সর্ববিকার ব্রিগুণের জটিল 
সমুদায়, অতএব উহার! নিশ্চয়ই অন্য কোন তত্বের উদ্দেশ্য সাধন করে। শয্যা, আসন, 
আসবাবপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানদ্বারা৷ গঠিত মিশ্র পদার্থ এবং উহাদের 
অস্তিত্ব যে উহাদের নিজেদের জন্য নহে তাহ! সাধারণ অন্ভবের বিষয়। ইহাদের 
অস্তিত্ব অনিবার্ধভাবে কোন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই । স্থতরাং সমগ্র জড় ও মনোজগৎ 
সম্বদ্ধেই বল! যাইতে পারে যে, উহাদের অস্তিত্ব উহাদের নিজেদের জন্য নহে। যে 
অন্ত তত্বের জন্য উহাদের অস্তিত্ব এবং ক্রিয়া, অন্তিম বিশ্লেষণে তাহা কোন অমিশ্র 
চেতনাপদার্থ হইতে বাধা । যদিও লৌকিক অনুভবে আমরা এইরূপ বিশুদ্ধ 
চৈতন্তকে জানিনা তথাপি ইহান্ধ অস্তিত্ব অবশ্বন্বীকাধ ; কারণ যদি এইকপ কোন 
অমিশ্র বস্ত না থাঁকিত, তাহ! হইলে মিশ্রবস্ত কাহার জন্য এই প্রশ্নের কোন অবধি 
থাকিত না। অমিশ্রবস্ত অস্বীকার করিলে যে অনবস্থা উৎপন্ন হয়, তাহাহার। 
প্রমাণিত হয় যে, ইহা অস্বীকার করা একান্তই অযৌক্তিক । 
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_ লাংখ্যের দ্বিতীয় যুক্তি হইতেছে প্রথম যুক্তিটিরই একটি অঙুমিস্ধান্ত। যেহেতু 
প্রকৃতি হইতেছে ত্ৰিগুণের সমুদায়, অতএব উহার বিরুত্বধর্মী কোন অমিঅ বন্ধ 
থাকিতে বাধ্য। প্রথম যুক্তিতে আমর! দেখিয়াছি যে, কোন মিশ্রপদার্থের জন্তু 
একটি অমিশ্র বস্তু অধশ্যস্বীকাৰ্য; স্থতরাং উহাদের পরস্পরবিরোধিত| সুস্পষ্ট 
তৃতীয় যুক্তি এই যে, সর্ব-অচেতন বস্তুর কোন চেতন মিয়ন্ত| থাকিতে বাধ্য এবং শেষ 
পর্স্ত উহাকে শুদ্ধচৈতন্য বলিয়া মানিতে হইবে। চতুর্থ যুক্তি এই যে, অচেতন 
বস্তজগৎ উহার অনস্ত পরিবর্তন ও জটিলতাসহ কাহারও দ্বার! অনুভূত হইতে বাধ্য । 
এই অন্ুভবিত। বিশুদ্ধচৈতন্য ন! হইয়া পারে না। 

সর্বশেষ যুক্তি এই যে, মুক্তির জন্ত প্রযত্ব আমাদের অনুভবের বিষয়। অন্তহীন 
[ংলারচক্র হইতে উদ্ধার পাওয়ার আকাজ্ক৷ প্রত্যেক আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তিই 
অনুভব করেন। এই আকাজ্ক| মুক্তির সম্ভাবনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। 
কারণ, ইহাকে নিসর্গের একটি কপট প্রতারণ। বলিয়া অগ্রাহ করা চলে না। 
কিন্তু মুক্তির জন্য প্রধত্ব কেবল প্রকৃতির পক্ষেই সম্ভবপর। তথাপি দুঃখ ও 
অপূর্ণতা হইতে পরিত্রাণ এবং মোক্ষ প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই সকল 
অপূর্ণতা গ্রর্কৃতির স্বরূপের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; স্থতরাং মোক্ষের আবশ্ঠকতাঘার। 
প্রমাণিত হয় যে, যাহার মোক্ষ হইতে পারে এমন কোন চেতন বস্তু থাকিতে বাধ্য । 

এই নকল যুক্তি উদ্দেপ্তকারণতাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রক্কৃতির ক্রিয়া দ্বিবিধ 
উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ, অন্তঃকরণদ্বারা পুরুষ যাহাতে এই বিচিত্র 
সংসারকে ভোগ করিতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ পুরুষ যাহাতে মুক্ত হইতে পারে 
প্রকৃতি এ উদ্দেশ্যে কাজ করে। ইহাই পরিণীম-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্ত-কারণমূলক 
ব্যাখ্যা। শুধু শুদ্ধচৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই এই উদ্দেশ্য অর্থপূর্ণ এবং 
সাধিত হইতে পারে, এই কথার উপর পূর্বোক্ত যুক্তিগুলি বিশেষ জোর দিয়াছে ।' 

সাংখ্য অনস্তসংখ্যক পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে। মনে হয় যে, এই 
পরম্পরাগত মতটিকে ধর্মবিশ্বীসের অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । ইহার সমর্থনে 
যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তর্কবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেগুলি দুর্বল এবং 
অপ্রত্যয়কারী। এই যুক্তিগুলির বিষয় হইতেছে বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য, 
সাংখ্যসম্মত শুদ্বচৈতন্যের প্রতি এগুলি প্রযোজ্য নহে। প্রত্যেক জীবের জম্ম ও 
মৃত্যু যে পৃথকৃভাবে নিৰ্দিষ্ট আছে, এবং প্রত্যেকের ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের ক্রিয়ার 
মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বিভিন্ন পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণ করে বলিয়। মনে কর! 
হয়। পুরুষ যদি বহু ন! হইত তাহ! হইলে এক ব্যক্তির জন্মে সকলের জন্ম এবং 
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এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু হইত। যদি ইন্তিয়গুলি একই পুরুষের না, 
হইত তাহা হইলে তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়া অসম্ভব ছইত। এক ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি 
নষ্ট হইলে সকল ব্যক্তিই অন্ধ হুইয়া যাইভ। কিন্তু ইহা! বাস্তব ঘটনার বিকোধী। 
দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত দেহে যে একই সময়ে ক্রিয়া হয় না তাহাতেই প্রমাণিত হয় 
যে, মন ও জড়বস্তুদ্বা| গঠিত বিভিন্ন দেহে পৃথক পৃথক্‌ পুরুষ আছে। তৃতীয়তঃ, 
বিভিন্ন ব্যক্তির বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর বিভিন্নতা হুইতেও প্রমাণিত হয় 
ঘে, তাহার] বিভিন্ন পুরুষকে আশ্রয় করিয়া থাকে। 

এই নকল যুক্তির বিশ্বাসোংপাদনক্ষমত| এবং তাকিক মূল্য অত্যন্ত অল্প। জন্ম 
এবং মৃত্যু, ইন্ত্ৰিয়সমূহের অস্তিত্ব এবং বুদ্ধিগত ও নৈতিকশক্কির তারতম্য প্রতি 
এবং ইহার বিভিন্ন বিকারগুলিতেই ঘটিয়। থাঁকে। শুদ্ধচৈতন্যের সহিত ইহাদের 
কোন সংস্পর্শ নাই। স্থতরাং এই সকল ব্যাপার হইতে যে পুরুষের সহিত 
তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই তাহার বহুত্ব অনুমান করা যায় ন!। 

পুরুষগুলির সহিত প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ হইতে পারে কিন! তাহাই সাংখ্য দর্শনের 
সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা । ইহাকে সংযোগনশ্বদ্ধ বলিয়া মনে করা যায় না। 
কারণ, সমাস্তরাল বস্তু হিসাবে পুরুষ ও প্রকৃতির নিত্য অস্তিত্ব থাকিলে এই 
সংযোগ অনিবাৰ্য এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে পরিণত হইবে। এই সংযোগ সম্বন্ধ থাকার 
জন্য যদি বন্ধনদশাঁর উদ্ভব হয়, তাহা হুইলে উহা হইতে মুক্তির কোন উপায় 
থাকিবে না। স্থতরাং এই সম্বন্ধ অবশ্থই অন্যপ্রকার হইবে। বস্তুতঃ, বুদ্ধি এবং 
পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ আছে ইহ! বল! হইয়াছে এবং কার্ধকারণ নিয়মান্ুসারে বুদ্ধি 
এবং প্রকৃতি স্বরূপতঃ এক বলিয়া পুরুষের সহিত মূল প্রকৃতির সম্বন্ধকে অনুমানের 
বিষয় বল! হইয়াছে । কিন্তু বুদ্ধি এবং পুরুষের সম্বন্ধের স্বরূপ কি হইতে পারে? 
বলা হইয়াছে যে, বুদ্ধি ভাস্বর এবং স্বচ্ছ বস্তু বলিয়া উহাতে পুরুষের প্রতিবিস্ব পড়ে। 
কিন্তু পুরুষ সর্বব্যাপী হওয়ায় যাবতীয় বৃদ্ধির সহিতই ইহার এইরূপ সম্বন্ধ ন থাকিয়া 
পারে না, সুতরাং এইরূপ প্ৰতিবিম্ব উহাদের প্রত্যেকটিতেই পড়িবে না৷ কেন তাহা 
আশ্চর্ষের বিষয় । সাংখ্য ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য ষে, ইহ! যুক্তিগম্য নয় এমন 
একটি চরম তথ্য । ইহাই অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার ভিত্তি এবং এ প্রক্রিয়াকে উদ্দেশ্যযুক্ত 
এবং সাৰ্থক করিয়াছে। 

জ্ঞানতত্বঃ পতঞ্জলি মনের পাঁচটি বৃত্তি শ্বীকার করিয়াছেন, ষথা-- 
যথার্থ-জ্ঞান (প্রমাণ ), ভ্রম (বিপর্যয়), বিষয়রহিত চিন্তা (বিকল্প), স্বপ্হীন 
স্যুপ্তিকালের জ্ঞান (নিদ্রা) এবং স্মরণ (স্বতি)। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি 
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সত্যের সন্ধান দেয় বলিয়া ইহার যৌক্তিক যাখাখ্য আছে। অন্তপগ্ুনি মানসিক 
অবস্থামাত্র এবং তাহাদের কোন যৌক্তিক মূল্য নাই। প্রমাণ তিন প্রকার-- 
প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব। কোন বস্তুর স্থনির্দিষ্ট সাক্ষাৎ অহুভূতিই প্রত্যক্ষ । 
বছিঃপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিযসমূহ বস্তগুলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইয়া যায় এবং 
উহাদের সংস্পর্শ ঘটিলে ইন্দ্ৰিয়সমূহ বস্বগুলির আকারে পন্দিবতিত হইয়া যাঁয়। 
বুদ্ধিও তখন স্বতঃই বস্বর আঁকার ধারণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি উভয়েই 
অচেতন হওয়ায় তাহাদের রূপাস্তরকে জ্ঞান বল! যাইতে পাবে না। বুদ্ধির বৃত্তি 
পুরুষের আলোকে আলোকিত হইলে জ্ঞান সম্ভবপর হয় । এই আলোকের স্বরূপ 
কি তাহ লইয়। বাচস্পতি এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর মধ্যে মতভেদ আছে। বাঁচম্পতির 
মতে বুদ্ধির বৃতিতে সত্বগুণের প্ৰাধান্য থাকায় উহা! অতীব স্বচ্ছ এবং দর্পণের 
স্যায়। সেইজন্য ইহার সহিত শুদ্ধ পুরুষের সাদৃশ্য যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ হওয়ায় 
ইহাতে তৎক্ষণাৎ পুরুষের প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হইয়| থাকে, এবং ইহ| সচেতনের 
মত হইয়৷ পড়ে । এইভাবেই জ্ঞান হুইয়া থাকে । ইহা বিষয়ী এবং বিষয় উভয়কেই 
নির্দেশ করিয়া থাকে । স্থতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষানুভূতি “ইহ| একটি 
ঘট এবং আমি জানি যে ইহ! উহা ই”, এইরূপ বিচার ক্রিয়ার আকার ধারণ করে। 
বিষয়ীকে নির্দেশ করিবার জন্য অপর একটি বুদ্ধিবৃত্তির এবং তাহাতে পুরুষের 
প্রতিফলন ঘটিবার কোনও আবশ্তকত! নাই। এই মতে প্রতিবিষ্বের প্রতিফলন 
একমুখী বলিয়৷ ইহাকে এক প্রতিবিষ্ববাদ বলা হুইয়৷ থাকে । 

বিজ্ঞানভিক্ষু পৌরাণিক গ্ৰন্থসমূহ অনুসরণ করিয়া অন্ত একপ্রকার ব্যাখ্যা 
পিয়াছেন। তিনি বলেন যে, বুদ্ধির পরিণতি হইলে তবেই জান হইতে পারে। 
বুদ্ধি যে বস্তর আঁকার ধারণ করে তাহাকে জানিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির এই 
পরিণতি ( বৃত্তি) পুরুষে প্রতিফলিত হইলে তবেই ইহা জ্ঞাত হয়। বুদ্ধিতে নয়, 
পুরুষেই সকল জান জন্মিয়| থাকে । কোন বস্তর বৌদ্ধিক আকারের প্রাথমিক 
প্রতিফলন হইতেছে বিষয়ের জ্ঞান, যথ|--“ইহ| একটি ঘট”। বিষয়ীঘটিত অবধারণ 
ঘথ| _“আমি ঘটকে জানিতেছি” সম্বন্ধে বল! যাইতে পারে যে ইহা অপর একটি 
ক্রিয়ার অপেক্ষা করে । এই অবধারণে বিষয়ের ন্যায় বিষয়ীও জ্ঞাত হয়। কিন্তু যেহেতু 
কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে গেলে তদন্ুরূপ একটি বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন, সেই হেতু 
জ্ঞাতা 'আমি’র জ্ঞান হইতে গেলে বুদ্ধির ‘আমি’ আকার ধারণ কর! গ্রয়োজন। 
বুদ্ধির এই রূপান্তর শুদ্ধচৈতন্তে প্রতিফলিত হয়; এইভাবে “আমি ঘট জানিতেছি” 
এই জান হইয়। থাকে। এস্থলে একটি প্রতিবিষ্বের পরিবর্তে দুইটি প্রতিবিদ্ধ এবং 
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তদনুযায়ী বুদ্ধির দুইটি বৃত্তির কথ! আছে। সাঁখ্যসম্মত পুরুষ-বহুত্ববাদের সহিত, 
বাচম্পাতির মতবাদের অপেক্ষা এই ব্যাখ্যার অধিক সঙ্গতি আছে বলিয়! মনে 
হয়। প্রতিবিশ্বটি একটি ছায়াময় অবতাস হইতে পাবে। কিন্তু জ্ঞাতা এবং কর্তা 
হিসাবে পুরুষ যাহ! করে তাহাকে অবভাসিক এবং মিথ্য। বলিয়া মনে কর! হয়। 
যে মত দুইটি প্রতিবিত্ব স্বীকার করে, তাহা অপর মতের অপেক্ষা পুরুষের এই 
অবভামিক রূপের অধিকতর হু ব্যাখ্যা দিতে পারে। 

আর একটি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে যাহার উল্লেখ না কর! উচিত হইবে ন৷। 
বাচম্পতি এবং বিজ্ঞানভিক্কু উভয়েই প্রত্যক্ষকে নিবিকল্প এবং সবিকল্প এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বররৃষ্ণের গ্রন্থ এসম্বন্ধে নীরব । ব্যাঁ- 
ভাষ্য’ ব্যাখ্যায় স্পষ্টভাবেই প্রত্যক্ষকে সবিকল্প বল৷ হইয়াছে। যুক্তিদীপিকাতেও 
ছুই প্রকার প্রত্যক্ষের উল্লেখ নাই। সাংখ্যকারিকাঁর অষ্টাবিংশতিশ্লোকে আলোচন 
কথাটির উল্লেখ থাঁকাতেই এই সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। বাচস্পতি ইহাকে 
অস্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলিয়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন। অপরপক্ষে যুক্তিদীপিকায় ইহাকে 
ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি বলিয়| ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আরও বল! হইয়াছে যে, জ্ঞান একটি 
মানস ব্যাপার । তাহ! ছাড়া কেবলমাত্র কোন সাধারণ ধর্মের জ্ঞান হইতে পাবে 
না। সকল জ্ঞানই বিশেষ এবং সাধারণ এই দুইয়ের সমাবেশের জ্ঞান। ইন্দ্ৰিয়ের 
কিছু জানিবার শক্তি নাই, এক্ূপ শক্তি আছে স্বীকার করিলে মনের অস্তিত্ব 
স্বীকার করার প্রয়োজন হয় না । স্থতরাং প্রত্যক্ষের নিবিকল্প এবং সবিকল্প এই 
দুই শ্রেণীতে বিভাগ একটি নৃতন কথা বলিয়| মনে হয়, এবং মূল গ্রন্থের সহিত ইহার 
সামগ্ৰস্য নাই । 

অন্ুুমীনকে মোটামুটি বীত এবং অবীত এই দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 
বীত অনুমান অন্বয়ী ব্যাপ্তির উপর এবং অবীত অনুমান ব্যতিরেকী ব্যাপ্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। বীত অনুমান ছুই প্রকার--একটি কার্যকারণ-সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
অন্যটি সাধারণ সাদৃশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধূম হইতে অগ্নির অনুমান এবং 
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে আসন্ন বৃষ্টির অনুমান প্রথম শ্রেণীর অস্তর্গত। দ্বিতীয় 
প্রকার অনুমানের সাহায্যে মূল প্রকৃতি ইন্দ্ৰিয়সমূহ প্রভৃতি প্রত্যক্ষাতীত বস্তর 
নিগমন হইয়। থাকে । সাধারণতঃ কাৰ্য ও কারণের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়| জগতের 
মূল কারণও ষে ত্রিগুণের ব্যাপারে জগতের সদৃশ এইরূপ অনুমান করা হইয়া থাকে । 
ইন্দরিয়নমূহের অস্তিত্বের অনুমান অপর একটি দৃষ্টাস্ত। ক্ৰিয়ামাত্ৰই করণ-সাধ্য। 
জ্ঞানও একটি ক্রিয়া, অতএব ইহারও করণ থাকিবে। ইন্ত্ৰিয়মমূহই নিশ্চয়ই এই 
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করণ। এইক্ূপ অঙ্ুমানের সাধ্য প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। সুতরাং ইহাতে সাধ্য ও 
সাধনের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্ত প্রত্যক্ষাতীত পদার্থের সহিত প্রত্যক্ষ 
পদার্থের সাদৃশ্য থাকায় এইরূপ অনুমান সম্ভবপর হইয়| থাকে। 

শবপ্রমাণ হইতে প্রত্যক্ষাতীত বস্তুসমূহের জ্ঞান হইয়া থাকে। বেদের গ্ভায় 
মর্ঘতোভাবে নির্দোষ, নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রের বচনই শবপ্রমাণ। 


৩। যোগ 


গীতায় বল! হইয়াছে যে, সাংখ্য এবং যোগ অভিন্ন এবং কেবলমাত্র নির্বোধ 
ব্যক্তিরাই ইহাদিগকে পৃথক্‌ বলিয়া মনে করে। গীতায় এই দুইটি শব্দের যে অর্থই 
অভিপ্রেত হউক ন! কেন, ইহার৷ এই দুইটি শাস্তকে লক্ষ্য করিতেছে এরূপ মনে 
করিলে এই উক্তিটি সত্য হইবে। যোগ হইতেছে সাংখ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ। 
যোগও সাংখ্যের দার্শনিক ভিত্তি একই । পতঞ্জলি তাহার যোগস্থত্রে ঈশ্বররূপ যে অপর 
একটি তত্বের অবতারণা করিয়াছেন তাহার জন্যই এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য । সেই 
জন্যই যোগকে সেশ্বর সাংখ্য বল! হয়। জগতের বাহিরে অবস্থিত ঈশ্বরে বিশ্বাস 
করার ফলে, কল্পান্তে প্রলয় হইলে কিরূপে জগতের অভিব্যক্তি পুনরায় আরম্ভ হইতে 
পারে যোগদৰ্শনে সেই সমস্যার সমাধান কর! সহজ হইয়াছে । ঈশ্বরই জগৎ প্রক্রিয়াকে 
নিরুদ্ধ করিয়া দেন এবং তাহা হইতেই পরবর্তী অভিব্যক্তি-প্রক্রিয়। আরম্ভ হয়। 
যোঁগ-হুজ্ে ঈশ্বরের জগত সম্বন্ধীয় ক্রিয়ার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই, কিন্ত 
ভাষ্যকার ব্যাসদেব ঈশ্বরের এই সকল ক্রিয়া আছে বলিয়। বিশ্বাস করেন এবং তাহার 
ব্যাখ্যাকারের! এইগুলি প্রমাণ করিতে বিশেষ শ্রম করিয়াছেন। ভামতী টাকায় 
বাচস্পতি বলেন যে, ঈশ্বর প্রকৃতির গতি-পরিচালনাঁও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব অবশ্য জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যুক্তিদ্বার প্রতিপাদিত হয় নাই। 
ইহ। এইভাবে প্রতিপাদিত হুইয়াছে। বিভিন্ন ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণ ও পরিসরের 
দিক্‌ হইতে ন্যনাধিক্য আছে। যাহার উৎকর্ষের বিভিন্ন মাত্রা আছে, তাহার চরম 
মাত্রার নিশ্চয়ই কোন আধার থাকিবে । উদাহরণস্বরূপ, পরিমাণের সৰ্বনিম্ন মাত্ৰ| 
পরমাণুতে এবং সর্বোচ্চ মাত্রা দেশে বর্তমান। সুতরাং যাহাতে জ্ঞানের সৰ্বোচ্চ 
মাত্র! বর্তমান এমন একজন পুরুষ নিশ্চয়ই আছেন ৷ তিনিই ঈশ্বর। তিনি কালকর্তৃক 
অবচ্ছিয় হইতে পারেন না, কারণ তিনি অবশ্যই অনস্তকালব্যাপী হইবেন। তাহা না 
হইলে নিত্য ও অল্রান্ত জানের উৎস বেদের প্রকাশ সম্ভবপর হইত ন|। 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস 


পতঙ্জলি কিন্তু পুনর্জন্মের বন্ধন হইতে মুক্তির পথে লইয়| যায় এমন জ্ঞানলাতেয়। 
জন্য ঈশ্বরের ভক্তিপূর্ণ ধানকেই একমাত্র উপায় মনে করেন না। সাংখ্যের সাক 
তিনিও 'অনাত্ম| হইতে আত্মার ভেদজ্ঞানকেই মুক্তির একমাত্র ও যথেষ্ট কারণ বলিয়| 
মনে কয়েন | পতঞ্জলির যোগহুত্রে শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য নানাবিধ 
ধ্যানের পদ্ধতি বিহিত হইয়াছে । 

যোগ বলিতে সাধারণভাবে কি বুঝায় তাহা আমর! সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব। 
যে পাঁচটি চিত্ববৃত্তির কথ| পূর্বেই বল! হইয়াছে তাহাদের নিরোধ ও নিয়ন্ত্ৰণকেই 
যোগ বলা হইয়াছে । যে মনের সহিত আত্মা আপনাকে অভিন্ন বলিয়| মনে করে 
তাহার অবিরাম চাঞ্চল্যের ফলে আত্মার বিশুদ্ধত| ও মুক্রত্বভাব ম্লান হইয়| যায়। 
যে আদি অবিদ্যা একটি সদর্থক পদাৰ্থ এবং বিভিন্ন ভ্ৰান্ত জানের মধ্যে যাহার প্রকাশ, 
তাহার ফলেই এই অভিন্নতাবোধ সম্ভবপর । অবিদ্যার বশীভূত হইয়। আত্মা অনিত্যকে 
নিত্য, অশ্ুদ্ধকে শুদ্ধ, ছুঃখকে সখ এবং অনাত্মাকে আত্ম। বলিয়! মনে করে। ইহার 
প্রভাবেই আত্মা বুদ্ধির সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করে এবং অনুরাগ ও 
ছেষ এবং শেষ পর্যন্ত বাঁচিবার আকাঙ্ষ। এবং অদম্য মৃত্যুভয় সৃষ্টি করে। এই নকল 
ক্লেশ ( রাগদেষাদি ) এবং অশুদ্ধির জন্যই আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় কঠিন হইয়া 
পড়ে। এই সকল ক্লেশ ও অশুদ্ধির প্রতিষেধক রূপে কতকগুলি বৌদ্ধিক, নৈতিক 
এবং শরীর-সম্পকিত সাধনার প্রয়োজন । মন এবং শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত 
এই সকল সাধন। বিহিত হইয়াছে । 

আমরা এই স্থলে পরিকর্ম অর্থাৎ চিত্তগুদ্ধিকারী সাধনা সমূহের উল্লেখ করিতে 
পারি। এইগুলি হইতেছে মৈত্রী, অর্থাৎ যাহার! স্থখে আছে তাহাদের প্রতি প্রীতি 
এবং বন্ধুত্বভাবের অমুশীলন ; করুণা, অর্থাৎ ছুঃখক্রিষ্ট লোকদের প্রতি অনুকম্পা; 
মুদদিতা, অর্থাৎ ধামিক ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আনন্দ এবং উপেক্ষা, অর্থাৎ 
পাপীদের প্রতি ওঁদাসীন্তয। ইহা ছাড়াও ষোগের প্রাথমিক অঙ্গ হিসাবে অহিংসা, 
সত্য, অ-স্তেয়, ব্ৰহ্মচৰ্য এবং অপরিগ্রছের প্রয়োজন । এইগুলির মধ্যে অহিংসাই 
সৰ্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্। এই মৌলিক ধর্মের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়াই 
অন্ান্ত ধর্মগুলি পালন করিতে হইবে । উদাহরণস্বরূপ, যে সত্য হিংসার কারণ 
তাহা প্ৰকৃত সত্য নহে। 

মনের শাস্তি অথবা সমাধিলাঁভের জন্য এই সকল বিভিন্ন কৰ্মপদ্ধতি এবং সাধনা 
বিহিত হঁইয়াছে। এই সমাধি দুই প্রকার, যথ৷--সম্প্ৰজাত ও অসম্প্রজ্জাত। লম্প্রজ্ঞাত 
সমাধিতে আত্মা এবং চিত্তের সত্তাগত এবং ক্রিয়াগত পার্থক্যের উপলব্ধি হইয়| 
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সাংখ্য যোগ ২ গ্রন্থবিবত্বৰী ' 


থাকে, অসম্প্ৰজ্ঞাত লমাধিতে এই উপনব্ধিত্কপ চিত্তবৃত্তিরও নিরোধ হুইয়া থাকে এবং 
আত্ম। মুক্ত হইয়| অসঙ্গ পুরুষ হিসাবে পুনরায় স্বরূপে অবস্থান করে। 

পরিশেষে বল! যায় যে, যোগশাস্তে বৈরাগ্য ও অনাঁসক্তিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব 
ঘেওয়। হইয়াছে। মুক্তিকামী ব্যক্তিকে জগতের বস্বসমূহের অসারত1 উপলব্ধি 
করিতে হইবে এবং সাংসারিক কর্ম হইতে বিরত থাকিতে হইবে। আত্মা! ও 
অনাস্মার ভেদের সুখময় অনুভূতির প্রতি আসক্তি পরিহারই পরম বৈরাগ্যের অবস্থা। 
কারণ, ইহা ব্যতীত চরম মুক্তিলাভ হইতে পারে না। তত্বজ্ঞান ব্যতীত বৈরাগ্য 
কেবলমাত্র বিভ্রমের সৃষ্টি করিয়! থাকে । 
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